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নিবেদন 


খ্ীষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে নবজাগরণ ঘটে তার একা 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃতির নবমূলটায়ন ও তার পুনরত্যুর্থান 
শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধে এই পুনরত্যুানের কালে অন্যতম পথপ্রদর্শকরূপে মনীষী 
ভৃদ্দেব মুখোপাধ্যায়ের নাম স্রদ্ধচিত্তে ম্মরণীয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশত 
এখানেই ঘটেছে একটি ছুরপনেয় ভ্রান্তি। তারই ফলে ভূদদেব একজন রক্ষণশীল 
হিন্দুরূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন। শ্তুধু হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির একজন একনিষ্ঠ সাধক 
ও প্রচারক হিসাবেই নয়, তিনি যে সে-যুগের জাতীয় জীবনের সাবিক ক্ষেত্রে 
একজন অগ্রগণ্য নেতৃপুরুষ ছিলেন, এ সত্য আজ উপেক্ষিত। প্ররুতপক্ষে তিনি 
ছিলেন দে-যুগে জাতির অন্যতম শিক্ষাণ্ডরু । ভারতের, বিশেষ করে পূর্বভারতের 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন তারই ফলে 
সম্ভব হয়েছিল আঞ্চলিক ভাষাসমূহের ব্যাপক উন্নতি । সমাজ ও শ্বদেশ-চেতনার 
ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সে যুগের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক | সে যুগে ভারতের মুনলমান- 
সমাজ সম্পর্কে তার দৃর্িই ছিল সর্বাপেক্ষা উদার । বাংল! সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 
তীর দান ও প্রভাব সামান্ত নয় । জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নিবিশেষে সমকালীন সমীজের 
মানুষের কাছে তিনি ছিলেন পরম অদ্ধেয়। কিন্তু তা সত্বেও পরবর্তাকালের মানুষ 
যে তাকে প্রায় বিশ্ত হতে বসেছেন এ নতাও অস্বীকার করা যায় না। 

আমাদের গ্রন্থে আমরা বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের গ্ররুত স্থান কোথায়--এ সত্য উদঘাটনে প্রয়াপী হয়েছি । জাতীয় 
শিক্ষার প্রসার এবং প্রচারের ক্ষেত্রে তার দান সম্পর্কে বিশেষ মতপার্থক্য নেই। 
তাই ব্মান গ্রস্থে সে বিষয়ে ততটা গুরুত্ব দেওয়া] হয়নি । আমাদের মুখ্য উদ্দেশ 
হলো! বাংল! সাহিত্যে ভূদেবের যথার্থ স্থান নির্ণয় কর । আর সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ 
অঙ্গা্গী ভাবে সম্পৃস্ত। তাই সাহিত্যের আলোচনায় সমাজের প্রসঙ্গ অনিবার্ধ 
ভাবেই এসেছে । আমাদের আলোচনায় আমর! দেখিয়েছি ভূ্দেবের সমাজ- ও 
সাহিত্যচিস্তা বক্ষিষচজ্জ ও ব্ববীন্দ্রনাথকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল । 
বঙ্ছিমচন্দ্ের ছুর্গেশনন্দিনী ও আনন্দমঠ, রবীন্দ্রনাথের আত্মশক্তি, ভারতব্্ধ, স্বদেশ, 
সমাজ, সমূহ প্র্ৃতি গ্রন্থে, এবং কোনে। কোনে! ন্মরণীয় গান ও কবিতায়, ভূদেবের 
প্রভাব ছুিীক্ষ্য নয় । এন্থের সপ্তম অধ্যায়ে এই সম্পর্কে অনতিবিখৃত আলোচনা 


করা হয়েছে । ধর্ম ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে ভুদেব রক্ষণশীল ছিলেন না, ছিলেন 
মুক্তমন] যুক্তিবাদী মনীষী । তীর ন্বদেশ-চিন্তায় এক অখণ্ড ও সম্মিলিত ভারতবর্ষের 
উজ্জ্বল চিত্র অস্কিত ছিল। সর্বোপরি “উনবিংশ পুরাণ” যে ভুদেবেরই কল্পনা 
এবং তার লেখনীম্পর্শেই বাজ্সর়, এই সত্যও প্রমাণ কর[র চেষ্টা করেছি। তার 
“এতিহাসিক উপন্যাস" 'ম্বপ্নলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস”, 'পুস্পাগ্ুপি, ও “সামাজিক 
প্রন্ধ' বাংলা সাহিত্যকে শুধু সমৃদ্দই করেনি, পরবর্তী চিন্তা ও পরিকল্পনায় স্থগভীর 
প্রভাব? পিস্তার করেছে, আর তারই ফলে বাংলা সাহিত্যজগতে ুদেবের স্থান 
চিণস্থায়ী হযে থাকবে, এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করার সামান্য প্রয়াস এই গ্রন্থ । 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্াালযের বাংল। ভাষা ও সাহিত্য বিভাগেব “রামতন্ লাহিড়ী 
সহকারী গবেধক' হিসাবে আমি এই গবেষণাকর্ে ব্রতী হই। আমার নির্দেশক 
ছিলেন প্রখ্যাতনামা কবি-সমাঁলে।চক, বিশ্ববিষ্ঠ।শয়ের বাংলাবিভাগেব তত্কালীন 
প্রধান-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়। তীর নিরন্তর সহায়তা এবং 
উত্সাহ আমাব গবেষণাকর্ষকে সহজতর করেছে । তার সম্পাদিত “ভূদেব- 
রচনাসন্তাবের ভূমিকা আমাকে পথ দেখিয়েছে । আমার গবেষণার অপর 
'পরীক্ষকঞ্থয় ডঃ নাহাবররঞন রায় ও ডঃ অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার গ্রস্থকে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের পি-এইচ. ডি. উপাধির ঘোগ্যরূপে বিবেচনা করে 
আমকে সম্মানিত কবেছেন। তাদের উদ্দেশে আমার কৃতজ্ঞচিত্তের প্রণাম 
নিবেদন করি। 

আমার গ্রপ্থের মূল পবিকল্পনা রচনায় এবং রূপায়ণে আমি সর্বাধিক সহায়তা 
এবং প্রেরণ! পেয়েছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষার্ডরু অধ্যক্ষ শ্রীযুব্ধ'অগদীশ 
ভট্টাচার্য মহাঁশয়ের কাছে। প্রকৃতপক্ষে তার অমূল্য উপদেশ, নিত্যসতর্ক 
নির্দেশনা এবং সঙ্গেহ দৃষ্টি না থাকলে আমার পক্ষে এই ছুরহ কার্ধ সম্পন্ন কর! 
সম্ভব হত নাঁ। একযুগেরও বেশি সময় ধরে তারই অেহচ্ছায়ায় লালিত 
হয়েছে আমার সারম্বত জীবন। আমার জীবনের যাত্রাপথে তিনিই হলেন 
আলোর দিশারী । এই গবেষণা-গ্রস্থের প্রকাশের সমগ্র দায়িত্বতারও তিনি 
একারীই ধহন করেছেন । তাঁকে আমার ভক্তিপৃর্ণ প্রণাম নিবেদন করি । 

এই গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশের প্রাক্কালে ধার কথ! আজ আমার বারেবারে এনে 
পড়ছে তিনি আমার সম্প্রতি-লোকাস্তরিত, পরম পুজনীয় পিতৃদেব অমিয়লাল 
'গোম্বামী । আমার গবেষণাকর্মটিকে শ্রস্থাকারে দেখবার সাধ তায় পূর্ণ হলো না 
এ্ম্ক আমার আঁক্ষেপের শেষ নেই । তর পুণ্যস্বত্তির উদ্দেশে আমার অস্রুসিজ্ত 
অন্তধের প্রণাম নিবেদন কমি । 


এই গবেষণাকর্মে নানাভাবে নানাজনের কাছে সহায়তা ও উৎসাহ পেয়েছি। 
তার মধ্যে প্রথমেই আমার শ্রেয় খুল্পতাত শ্রীযুক্ত অনস্ত গোস্বামী মহাশয়ের 
অনুপ্রেরণা ও আগ্রহের কথা বিশেষভাবেই মনে পড়ছে । আমার জীবনে তাঁব 
সন্গেহ-ভূমিকা এক পরম আশীর্বাদদ্ববূপ। তার উদ্দেশে জানাই আমার প্রণাম । 

আমার জীবনের এক চরম সংকটলগ্নে যিনি তীর সুবিপুল ন্নেহচ্ছায়ায় আমাকে 
পরম আশ্রয় দান করে আমার জীবনকে সার্থকতাব আলোকতীর্থে উত্তীর্ণ হতে 
সহায়তা করেছেন'তিনি আমার পবম শ্রদ্ধেষ শ্বশুর মহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্ 
লাহিড়ী । এই গ্রন্থ তীবই নামে উৎসর্গ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি । 

তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সাহাধ্য পেয়েছি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
্রন্থাগারিক এবং কমিবুন্দেব কাছে । তাদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই । 
এছাডা কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয়ের কেন্ত্রীয গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, অদৈত 
আশ্রম গ্রন্থাগার থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। ভূদেব-সম্পা্দিত এডুকেশন 
গেজেটের সদ্ধানস্থত্র দিয়েছেন উত্তবপাড়া জয়কষ্ণ গ্রন্থাগারের শ্রীযৃক্ত তরুণকুমার 
মিত্র মহাশয় । চুঁচুড়ার 'ভূদেবভবনে” রক্ষিত এডুকেশন গেজেটে সংখ্যাগুলি 
ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন ভূদেবের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত ভূগুদেব মুখোপাধ্যায 
মহাশয় । তীদের সকলের উদ্দেশে আমার সরুতজ্ঞ নমস্কার জানাই । 

ইচ্ছা ছিল গ্রন্থাকাবে প্রকাশের সময় কোনো! কোনো অধ্যায়ের আলোচন৷ 
বিস্তৃততর করব। কিন্তু নানাকারণে বর্তমানে সে ইচ্ছা অপূর্ণ ই থেকে গেল। 
আমার রচনাতে অনেক ক্রুটিবিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণত৷ যে বয়ে গেছে সে-বিষয়ে আমি 
সচেতন । তা সত্বেও ভুদেবের পুনমু'ল্যায়নের এই প্রয়াস যদি বিছজ্জনের মনোযোগ 
আকর্ষণ করতে পাবে তাহলেই নিজের সমস্ত শ্রমকে সার্থক বিবেচনা করব । 


উইমেনস কলেজ 
কলিকাতা শিপ্র! লাহিড়ী 


ুদীপত্র 


প্রথম অধ্যায় 

প্রস্তাবন 
দ্বিতীয় অধ্যায় 

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্মসন 

ও সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী 
তৃতীয় অধ্যায় 

সামায়কপন্ত সম্পাদনা 
চতুর্থ অধ্যায় 

এীতহাসিক উপন্যাস 
পঞ্চম অধ্যায় 

প্রবম্ধকার ভদেব 
ষষ্ঠ অধ্যায় 

ভূদেবের স্বদেশচেতনা 
স্ধম অধ্যায় 

হদেব ও বাংলা সাহিত্য 
পরিশিষ্ট 


১. উনবিংশ পুরাণ 
২. রবীন্দ্রনাথের রচনার লমালোচনায় ভূদেব 


১৭ 


৯১ 


১৮৫ 


১৬ 


প্রথম অধ্যায় 
প্রস্তাবনা 


৯ 
খরীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু-পুনবভ্যরখান যুগের স্থিতপ্রজ্ঞ পথপ্রদর্শক 
এবং শুচিশীলিত জীবনচর্যার আদর্শ পুরুষ ভূদেব মুখোপাধ্যায় । তার 
তিরোধানের পরে মহায্মা শিশিবকুমার ঘোষ লিখেছিলেন, “আমি বঘুনাথ ও 
রঘুনন্দনের ধরায় ঝংলায় অত্যুজ্জল ব্রাঙ্গণ-পপ্ডিত শ্রেণীর শেষ আদর্শ ভূ্দেববাবুতে 
দেখিয়াছি ।”৮১ 

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সমুন্নত চারিত্রধর্ম, আদর্শনিষ্ঠ জীবনচর্ষা, দূরদর্শী প্র্ঞ। 
এবং যুক্তিবাদী ও কল্পনাভূয়িষ্ঠ সারম্বতসাঁধনা সমক।লীন বাঙালী মনীষিবৃন্দের 
পবম শ্রদ্ধাব বন্ত ছিল। 

উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি-গ্রতিনিধি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায় তার 
হুতোম প্যাচ।ার গান-এ ভূদেবকে কলকাতার দিক্পালগণের অন্ততম বলে 
বন্দনা করেছেন । তোম প্যাচার গান” ১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে 'নবজীবন, 
পত্রে প্রকাশিত হয়। পরে বসিকমে।ললা ছদ্মনামে পুস্তিকাকারেও কবিতাটি 
প্রকাশিত হয়েছিল ৷ অুনু়চ্দ সরকার বলেছেন, “হুতোম প্যাচার গান? সাধারণ 
রসের ভাষায় কলিকাতার পৃষ্ঠে কষাঘাত বটে, কিন্তু উহাতে মেকিব তিবঞ্কার 
অপেক্ষা, খাঁটির পুবস্কারই অধিক আছে ।৮২ হেমচন্দ্র এই ব্যঙ্গকবিতায় প্রথমে 
“কলকাতার কন্কাপর।র দলে'র বর্ণনা করে দ্বিতীয়ভাগে গোটাকতক আসল 
দিক্‌্পালকে আসরে আহ্বান করেছেন। বলাই বাহুল্য, এই দিক্পাল-সপ্তকের 
প্রথমে আছেন বিদ্যাসাগর । তারপর তারানাথ তর্কবাচম্পতি, মহামহোপাধ্যায় 
মহেশচন্্র ম্যায়রত্ব, রেভারেওড রুষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র, 
মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও দাঁনবীর তারকনাথ প্রামাণিক । ভূরদেব সম্পর্কে 
হেমচন্দ্র বলেছেন: 


আসর জাকায়ে বসো তুমি অতঃপব, 
গালজোড়া ফ্যাসা গৌপ- বুড়ো প্যাগম্বর ৷ 
চুচ্ড়ার কিনারায় যার পীঠস্থান, 

হৃদয় ক্ষীরের খনি- আকারে পাঠান | 


২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


হাসারূঙা খাস! বুড়ে মাখা-জ্ঞান-গুড়ে 

নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাঁড়ে ! 

ইংরিজি শিক্ষা ফুল বাঙালি-শিকড়ে 

শ্তেজে উঠেছে উচ্চ শিখবের চড়ে ! 

তরকেতে তক্ষক যেন, তেজে তেজপাতা, 

শিক্ষাব্রতে পিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা ! 

বচন বটের ফল ধীবে ধীরে পড়ে, 

দেশের দৌঁছোট বটো-_ মোদ্দা কথা গড়ে । 

ধনে ম|নে কুলে যশে পরে পাকা-তাল 

সেকেলেব মাঝে এক স্থন্দর প্রবাল ! 

নবগ্রহ পূজ।কালে আগে যার ভাগ, 

দেখে হে পুতুলবাজা-_বাঁগালীর বাঘ !৩ 
এই যোঁড়শপদ্ী সরস স্তবকটি নানাকারণেই বিশেষ উল্লেখের দাবী করে। 
হান্তপরিহ।সেব ভঙ্গিতে লেখা হলেও কবির অন্তর্ষ্টিতে ভূদেব-চবিত্র ওতে 
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কমেকটি পংক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয় : 


১. হৃদয় ্দীবের খনি--আ।কারে পাগন । 

২, নিবেট বেউভ বাঁশ- ব্রাহ্মণের ঝাড়ে। 

৩, ইংবিজি শিক্ষার ফুল বাঁঙীলি-শিকড়ে 
'্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখবেব চুড়ে ! 

৪, তর্দেতে তক্ষক যেন, তেজে তেজপাতা, 
শিক্ষাব্রতে সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা ! 

৫, সেকেলের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল ! 

৬, দেখো হে পুতুলরাজা--বাঙালীর বাঘ । 


এই ডিভি হক ভুদেব-চরিত্র বিশ্লেষণের মৃলস্থত্র হিসাবেও ব্যবহার করা! 
যেতে পাবে । তন্মধ্যে পঞ্চম উক্তিটি (সেকেলের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল ) 
হেমচন্দ্রের সমুচ্চ কবিকল্পনা-প্রন্থত। সংরক্ষণশীল জীবনচর্ধার উদগাতা বলে 
ধার ভূদেব-প্রসঙ্গে নাসিকাকুঞ্চন করেন তাদের চক্ষুরুন্মীলনের জন্য হেমচন্দ্রের 
এই প্রীজ্ঞোক্তিটি তুপ্রযুক্ত। ভূদেব-প্রশস্তির অস্তিম বাক্যে হেমচন্ত্র তাঁকে 
বলেছেন “বাঙালীর বাঘ” । ভুদেব-চরিত্রের অকুতোভয় বিক্রমশালিতার প্রতীক 


প্রস্তাবনা ও 


হিসাবে এই অতিশয়োক্তি অলঙ্কারটি শুধু অনবছ্যাই নয়, বিশ্বৃতপ্রায় এই পুরুষ- 
প্রবরের প্রতি সে-যুগের কবিপ্রতিনিধির বিল্ময়-বিমুগ্ধ অন্তিম শ্রদ্ধার্ঘ্যও বটে । 


টং 

ভূদেবের সারম্বতসাধনাও সমকালীন সারম্বতবৃন্দের সপ্রশংস স্বীকৃতি লাভ 
কবেছে। মধুস্থদন তার “হেকটর-বধ" গ্রন্থখানি ভূদেবের নামে উৎসর্গ করেছেন । 
উৎসর্মপত্রে তিনি বলেছেন, “এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার 
কোনই সন্দেহ নাই, কেননা তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি 
হইতেছে ।****যে শিলায় তুমি, ভাই, কীতিস্তস্ত নিমিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট 
করিতে অক্ষম |” 


১৮৭১ সালে বচিত এই উৎ্সর্গপত্রে মধুস্থদন বলেছেন “তোমার পরিমে 
মাতৃভাষার দিন দ্বিন উন্নতি হইতেছে |” সতীর্থ বাল্যবন্ধুর এই সংযম্ুন্দর উক্তি 
নিকচ্ছুসিত। কিন্তু এই বৎ্সরই 08100669 7৩%19ঘ পত্রিকায় বঙ্ধিমচন্্র 
[391058]1  1)16910019 প্রবন্ধে উচ্ছ্বসিত ভাষাতেই ভুদেবের কথা বলেছেন । 
তিনি ভূদেবকে বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী বাংল! গগ্ভবীতিব অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিলীর 
মর্ধাদ! দিয়ে বলেছেন '*089 ০1 079 1১996 10886615015 70710 00. 1201:093 
1302028]1 86519--176161101 01191506911500 05 018. ৪0009-5%1081108090610 
[00165 0 10558000002 20900 80000010919 1100070791015%70 8200 
11068070709 0 109 19990 70%3699---9 ৪85১ 01 1390/911 ৪619 18 73) 
731701090. 10100101,8 


১৮৭১ সালে ভুদেবের সামান্য বচনাই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মাত্র তিন 
বখ্সর আগে তিনি এডুকেশন গেজেটের সম্পাদ্নভার গ্রহণ করেছেন । বঙ্গিমচন্ত্র 
তার মন্তব্যের ভিত্তি করেছেন মূলত এঁতিহাসিক উপন্তাসকে | ভূদেবের 
এতিহাসিক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যে গভীর রেখাপাত করেছিল এই প্রসঙ্গে 
সেকথ। মনে রাখ' প্রয়োজন । 

ভূদেবের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' প্রথমে গ্রন্থীকারে নাম না দিয়েই প্রকাশিত 
হয়। বঙ্গিমচন্দ্র বলেন--1919 18 00] 009 17800 10101) 00910 17959 
0:000090 009 02]; 800 009 1018 1010110 18 0:0108)]ঘ 9919 


ঘয1)059 106 19. 


৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


পারিবারিক প্রবন্ধ” সম্পর্কে বঙ্কিমের ছুটি উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি 
বলেছেন- 1079 11018 1১001 18 008 £7%200 10501) 60 0189 17011898 0 


1001009/) 909061009, 1800 89 10096 8106 105 80. 11051811)19 01101719607,৬ 


118. 1101)9১6 1009৮75 19 8150 6118 1)1011999 10900109] া1500]0---61)9 


10065 01 1368] 10109+1, 


ভুদেবের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে বঙ্বিমচন্দ্রের সবচেয়ে শ্রদ্ধান্িত উত্তি 
উচ্চারিত হয়েছে 'পুষ্পঞলি' প্রসঙ্গে । জেনারেল ।এসেমব্রিজ ইনপ্টিট্যুশানের 
অধ্যক্ষ রেভারেওড ডব্লিউ হেট্টির সঙ্গে হিন্দুধর্ম নিয়ে স্টেটসম্যান পত্রে (১৮৮২) 
বস্ষিমের যে বিঙর্ক হয় তার তৃতীয় কিস্তিতে (অক্টোবর ২৮, ১৮৮২) 
বঙ্কিমচন্দ্র বলেন প্রাচ্যতত্ববি1 যুরোপীয় পণ্ডিতগণ বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে 
জ্ঞানার্জন করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতীয় দর্শন পুর|ণের অন্যান্য ক্ষেত্রে 
তাদের জ্ঞান নগণ্যমাত্র । এই প্রসঙ্গেই তান বলেন-_'ণুখ্ও 1980505 ০1079 
চঢা1000 19100, আ1))01 619 60 018 171100900 11090199515] 91115 179 1198 
1016176160 1000001:60. 101) 1115 1061)691 7 60 6118 1051776৪৮০০ ০01 6178 
8106181: 01 7091010)10011 (৮19 513908911 066 1381)00137079) 81010101) 


6165 10850 5101090 7950165 1506 90119890011) 1010109593 800. 9)1920007 
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হিন্দু বিশ্বাসের উপাখ্যান নিয়ে ভূদদেবের মননশীলতা৷ পুষ্পাঁঞ্চলিতে যে মহনীয় 
রূপ পবিগ্রহ করেছে ভাবের সমুন্নতি ও ভাব্বরতায় ফুরোীয় সাহিত্যের কোনে! 
কিছুই তাকে অতিক্রম করতে পারেনি,__বঙ্কিমচন্দ্রের এই বলিষ্ঠ উক্তি ভূদেবের 
হজনী-প্রতিভার স্বীকৃতি । 


পারিবারিক প্রবন্ধ' প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্গিমচন্ত্র ভূদেবকে আমাদের 
সামাজিক জীবন নিয়ে গ্রন্থরচনার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান । এই সম্পর্কে, 
উভয়ের মধ্যে আলাপ আলোচনাও হয়েছিল। মনীষী ভুদেবের সর্বাত্বক 
মননশীলতার শ্রেষ্টদান তার “সামাজিক প্রবন্ধ” তাঁর জীবনের সর্বশেষ কীতি। 
“সামাজিক প্রবন্ধ' সম্পর্কে তৃদেবের সতীর্থ রাজনারায়ণ বলেছিলেন, “ইহা! 
ভারতবর্ষের আধুনিক সকল লেখকের অবশ্ঠপাঠ্য । ইহাতে ভারতের নকল 
জটিল সমস্যার বিচার আছে। ইহা আস্তিক, দেশভক্তি এবং সম্মিলন ও 
উদ্যমের মহমন্তরঘরপ | ”» 


প্রস্তাবন! ৫ 


সামাজিক প্রবন্ধ গ্রন্থকারে প্রকাশের পর বৎসর, অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে, 
এশিয়াটিক সোসাইটির বাধিক অধিবেশনে সার চার্পস ইলিয়ট এই অসামান্য 
্রন্থথানি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে ভূদেব সম্পর্কে বিদেশী পণ্তিত- 
সমাজের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । তিনি বলেন-_-“ম০ 91319 50118009 
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৩ 
ভাঁবতে বিশ্ময় লাগে সমকাশীন দেশী ও বিদেশী মনীধিবুন্দের কাছে ধার জীবন 
ও সাহিত্যসাধনী শ্রদ্ধা ও সমাদরের বস্ত ছিল পববতীকালে তিনি বিস্বৃতির 
প্রায়ান্ধকারে হাবিয়ে গিয়েছিলেন । এব হেতুনির্ণয় করতে গিয়ে “ভূদেব-রচনা- 
সন্তারে'র সম্পাদক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ধলেছেন, “দেবের “পারিবাবিক 
প্রবন্ধ এবং “আচার প্রবন্ধ" বই ছুখানা তাহাকে ভুলিবার কারণ না হইলেও 
একাঁপের বিচারে তাঁহার যশের অন্তরায় হইয়াছে সন্দেহ নাই ।৮১১ কেননা 
এই গ্রন্থদ্ধষে শিপিবন্ধ ভুদেবের চিন্তাধারার সঙ্গে “একালের চিন্তাধারার কোথাও 
এতটুকু মিল নাই 1৮১২ “প্রীয় সমস্ত ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের মতিগতি ও ঝৌক 
ভূদেবের আদর্শের বিপরীত দিকে ।৮১৩ বিশী মহাশয়ের মতে, “আচার প্রবন্ধের 
পরিণাম আরও বিচিত্র। ভূদেবের আদর্শ হইতে যে আমরা কতদূরে আসিয়। 
পড়িয়াছি (আচার প্রবন্ধের) স্থচীপত্রথানার দিকে একবার তাকাইলে 
বুঝিতে পারা যাইবে ।*"*তিনি কোথায় আর আমর! কোথায় আছি। তাহাকে 
বিস্তৃত না! হওয়াটাই যে বিন্ময়কর ।”.*.“তিনি (ভূদেব) হিন্দু বাঙীলীর 
গৃহন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন । যে-যুগে তিনি এসব লিখিতেছিলেন তখনো "হিন্দু 
বাঙালীর গৃহ ছিল, কাজেই গৃহৃস্থত্রের সার্থকতাও ছিল। কিন্তু এখন অধিকাংশ 
হিন্দু বাঁডালী কায়িক অর্থে ও আধ্যাত্মিক অর্থে গৃহহীন, কাজেই ভুদেবের 
গৃহৃস্থত্র তাহার মনে বাখিবার কারণ থাকিতে পারে না 1৮১৪ 

এই প্রনস্্ের উপসংহাৰে অধ্যাপক বিশী বলেছেন, “সেকালের প্রবল পবিত্র 
জীবন-জান্ুবী-তীরে তৃদেব অমূল্য ম্ষটিকের ঘাট নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্ত 


ঞ ভদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


এখন সেখানে স্নানার্থ নাই, পানার্থ নাই, পূজারী নাই, নির্মলপুণ্যবায়ুসেবীর 
দল নাই, সমস্ত জনশূন্য খা খা করিতেছে । কেন এমন হইল? জীবনজাহ্ছবধী- 
শ্োত এখন অনেক দূরে সরিয়! গিয়াছে, পড়িয়া আছে নিরর্থক শুষ্ক আচারের 
মরুবালুরাশি আর সেই সঙ্গে অমূল্য শিলায় বচিত অপূর্ব কারুকার্ধখচিত 
সোপানশ্রেণী। সে-সব এখন এঁতিহাসিক ও কৌতুহলীর আশ্রয়, জীবনের সহিত 
তাহার যোগ ছিন্ন ।”১৫ 


৪ 
কিন্তু 'পরিবারিক প্রবন্ধণ কিংবা “আচার প্রবন্ধ” গ্রন্থদ্বয় ভুদেব একান্ত আত্মগত- 
ভাবেই রচনা করেছিলেন । এই গ্রন্থদ্বয়ে তিনি হিন্দুর পবিবারিক জীবন এবং 
আচার-বিচার সম্পর্কে যে-মত বা আদর্শ প্রচার করেছেন তদন্ুযাধীই তিনি তার 
নিজের জীবন পরিচালিত করেছিলেন । ব্যক্তিগত জীবনে তার আচার এবং 
প্রচারের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, 
যদ যদাচরতি শ্রেষটস্তত্তদেবেতরো! জনঃ | 
স য্ গ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদ্চুবততে || 

এই উক্তির সারবত্তা স্থিতপ্রজ্ঞ ভুদেব অনুধাবন করেছিপেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রবন্ধগ্রন্থ “সামাজিক প্রবন্ধের ভূমিকায় তিনি বলেছেন--“এখনকার ইংরাজী 
শিক্ষিত অনেকের মধ্যে কি ধর্ম সমন্ধে, কি সমাজ সম্বন্ধে, কি পাবিবারিক 
ব্যবস্থায়, কি অচার ব্যবহারে সর্ববিষয়েই তথ্যজ্ঞান অস্ফুট, কর্তব্য্থত্র অশিিষ্ট 
এবং কার্যকলাপ অব্যবস্থিত হইয়া! পড়িতেছে।”১৬ 

এই আদর্শচ্যুত, আচারব্রষ্ট যুগে ভূদদেব আদর্শ জীবনচর্ধার একটি অন্রান্ত 
নিদর্শন নিজের জীবনে স্থাপন করে গেছেন। যুগের প্রভাব একদ] তাঁর তরুণ 
মনকেও বিচলিত করেছিল । ভূদ্দেব হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। যখন 
তার সতীর্থ মধুক্দূন শ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করেন প্রায় সেই সময় তুদেবের চিত্ত 
মিশনারীদের প্রভাবে খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি আকুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পিতৃদেব 
তর্কভূষ্ণ মহাশয়ের সতর্ক ও সন্সেহ প্রযত্ধে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সেই মোহ 
থেকে মুক্ত হন।১৭ তারপর থেকে আজীবন ভূদেব আদর্শ ব্রা্ঘণের জীবন 
পরম নিষ্ঠীয় যাপন করে গিয়েছেন । 

কিন্ত প্রতিদিনের আচাব-আচরণে নিজের ধর্মাদর্শেরি প্রতি নিষ্ঠা কি নিন্দার 
বিষয়? নিজের ধূু্মর প্রতি অন্তরাক্তি যদি মানুষকে সংকীর্ণ সাম্খদায়িকতায় 


প্রস্তাবনা ্/ 


অবনমিত করে তাহলে তা অবশ্যই নিন্দনীয় | কিন্ত ভূদেবের চারিত্রধর্ম 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনি নিজের ধর্ম অবিচল নিষ্ঠায় অনুসরণ করেই 
পরমতসহিষণ উদার অসাম্প্রদায়িক মানবধর্মে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। তাই 
'ভুদেব-রচনাসস্তারে”র সম্পাদক সত্যই বলেছেন “হিু আচারের প্রতি আন্তরিক 
নিষ্ঠা তীহাঁকে 'গৌঁডা ও ধর্মান্ধ কবিয়া তোপে নাই, তাঁহাকে উদার পরমত- 
সহিষুণ করিয়ছে ।”১৮ 

“ভুদেব হিন্দু আচারের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন বলিয়াই ভারতের বৃহৎ 
হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন 1৮১৯ 

“উনবিংশ শতকে রামমোহন ব্যতীত মুসলমান ধর্ম ও মুসলমান সমাজ 
সপ্বন্ধে এমন উদীরতা বোধ করি আর কোনো বাংলা সাহিত্যিকে দেখা যায় 
নাই |৮২* 

“প্রদেশে প্রদেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদ।য়ে, প্রদেশ নিবিশেষে সমবর্ণেব হিন্দুর মধ্যে 
এবং সর্বোপরি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বুদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্য সাধনে তীহার 
চেষ্টার অবধি ছিল না । ভূদেখচবিন্লের এই দিকটি এখন সম্পূর্ণ বিশ্বৃত। উনিশ 
শতকে যেদব মনীষী বাঙালী কল্পনায় অখণ্ড ভারতভূমি দর্শন করিয়াছিলেন, 
কল্পনার সত্যকে বাস্তব সত্যে পরিণত করিবার দুশ্চে্টা প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
ভূর্দেব নিঃসন্দেহে তীহাঁদের অন্যতম |”২১ 

বন্তত ভূদেবের কথায় ও কাঁঞ্জে, আচারে ও প্রচাবে কোনো গরমিল ছিল না 
বলেই তিনি তীব যুগে হিন্দু অহিন্দু নিবিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন । 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের হিন্দু-পুনরস্থার্থান যুগে হিন্দুসমাজ ও ব্রার্থমমাজের 
মতবিরোধ ইতিহাসের সত্য । শশধর তর্দচূড়ামণিব উগ্রতার কথা বাদ দিয়েও 
ব্লা যাঁর, বস্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আদিত্রাঙ্ষদমীজের যে বিরোধ দেখ! দিয়েছিল তাঁও কম 
তিক্ততা স্থ্ করেনি । কিন্তু ভূদেব নিজের আদর্শে অচলপ্রতিষ্ঠ থেকেই এই 
কলহের উধের্ব ছিলেন। আদিত্রাক্ষসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহধি দেবেন্্নাথের 
জোট্ঠপুত্র ছবিজেন্দরনাথ ঠাকুর ১৮৯* সালের সতেরোই জানুয়ারী এক পত্রে ভূদেবকে 
লিখছেন, “সেদিন পঞ্চায়েৎ মভাঁয় আপনার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত 
আমি স্তযোঁগ অন্বেষণ কারিতেছিলাম এমন সময়ে দেখিলাম যে আপনি নাই। 
ইহাতে নিতান্ত ভগ্নো্কম হইলাম, এঁ সভা! সম্বন্ধে আপুনাঁর অভিপ্রায় কিরূপ তাহা! 
জানিবার জন্ত আমি অতিশয় ব্যগ্র, যেহেতু আপনার ছুই-এক-কথা৷ একশো] 
লোকের একশো! কথা অপেক্ষা মূলা হিসাবে বড়ো 1৮২২ 


৮ ভঁদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


ছিজেন্্রনাথের এই শ্রদ্ধা অহেতুক ছিল না। হিন্দু-ব্রার্মবিদ্বেষ ভূদেবচিত্তকে 
কলুষিত করেনি । তাই দেখি ব্রাঙ্মমমাঁজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা! রামমোহন রায়ের 
স্থৃতিরক্ষার জন্য কেশবচন্দ্র সেন উদ্ে!গী হয়ে একটি সভা আহ্বান করলে সেই 
সভায় জনসমাগম না হওয়ায় ভূদেব আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন, 

“যে ব্যক্তি আমাদের জাতির প্রধান গৌরবস্থল, যাহাঁকে লক্ষ্য করিয়া আমবা 
জগতের সমক্ষে ম্পর্ধী করিতে পাবি, নিতান্ত পরিতাপের বিষয় তাহার সম্মানার্থ 
আমাদের অনেকে উপস্থিত হন নাই । স্বজাতীয় মহৎ ব্যক্তির গ্রতি শ্বজাতির 
এইরূপ তাচ্ছিল্য ও গুঁদাঁসীন্ প্রদর্শন একটি প্রধান কলঙ্কের পরিচায়ক সন্দেহ নাই | 
বাঙালী সমাজ এইরূপ কলঙ্কিত হইতেছে দেখিয়া আমরা হৃদয়ে যারপরনাই 
আঘাত পাইয়াছি 1৮২৩ 

এই নিবদ্ধেই ভূদেব রামমোহন সম্পর্কে তীর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ কবে 
বলেছেন, “ধর্মজগতে ব।জা রামমোহন বায় কিরূপ পদ্ধতি প্রবতিত করিয়|ছেন, 
এস্থলে তাহার উল্লেখ করা নিষ্য়োজন ৷ তাহার প্রতিষিত ত্রাঙ্গসমাজ তাহার 
একটি অক্ষয় ও অনন্থ কীতিস্তস্ত | বাজ! রামমোহন রায়ের পবিত্র জীবন কেবল 
পবিত্র কার্ধ সম্পাদনার্থই উৎসগীরৃত হইয়াছিল ।৮২৪ 

্রাহ্মদমাজ সম্পর্কেও ভূদেবের মনে বিন্দুমাত্র বিদ্বেধভাব ছিল না। “বিবিধ 
প্রবন্ধের দ্বিতীয়ভাগে 'ব্রাদ্ষধর্ম ও তন্ত্রশাস্ত্র প্রবন্ধে তিনি বলেছেন__ 

“আমি কখনই ত্রাঙ্ম মতাবলম্বীদিগের প্রতি বিরক্ত হই নাই। ব্রাখদিগের 
জন্মিবাঁর প্রয়োজন হইয়াছিল বশিয়াই ত্রাঙ্গের। জন্মিয়াছেন আমার চিরকালই '*এই 
বোধ আছে । ব্রাহ্মদিগের বিষয় যখন ভাবিয়ছি তখনই পৌরাণিক বিশ্বাধিত্র 
এবং বশিষ্ঠ সংবাদ আমার মনোমধ্যে উদ্দিত হইয়াছে । ইন্দ্রিয় এবং বিপুধমনশীল 
বশিষ্ঠ মহধির একটি কামধেন ছিল । রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়সন্তান বিশ্বামিত্র 
রাজ! সেই কামধেনছুকে বলে হরণ করিবার চেষ্টা করিলে মহধি বশিষ্ট স্বয়ং কিছুই 
করিলেন না, কিন্ত নন্দিনী ( কামধেন্থ ) আপন শৃঙ্গ খুব পুচ্ছাদি হইতে যুদ্ধপরায়ণ 
বিবিধ ফ্রেচ্ছজাতীয়ের স্থাষ্টি করিলেন এবং তাহার! বিশ্বামিত্রকে পরাভূত করিয়া 
কামধেন্ুকে উদ্ধার করিয়া দ্িল। আমার মতে নিরীহ হিন্দু জাতিই বশিষ্ঠ, 
কামধেন্স হিন্দুধর্ম, বিশ্বামিত্র প্রবলপ্রতাপ রাজধর্ম এবং কামধেনু-শরীর-নিঃহত 
ম্নেচ্ছগণ ত্রাঙ্ম-মতাবলম্বী আধুনিক যুবকবৃন্দ। ব্রাক্ঘদিগের রূপ ধারণ করিয়াই 
সনাতন হিন্দুধর্ম আপন প্রভাব প্রকীশপূর্বক শ্রীস্টধর্মকে স্দুরপরাহত করিলেন। 
কামধেস গ্রন্থুত বিছবেষ বিবজিত এ ব্রাঙ্মধর্মের জয় হউক 1৮ 


প্রস্তাবনা ৯ 


মুসলমান সমাজ সম্পর্কে ভূদেবের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু উদার বললেই যথেষ্ট হয় না, 
উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে তার চিন্তাই ছিল সবচেয়ে 
প্রাগ্রসর । “সামাজিক প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে ভারতবর্ষে মুসলমান সম্পকে তার 
আলোচন! এই প্রসঙ্গে অবশ্ঠই স্মরণীয় । এই আলোচনীয় তিনি বলেছেন “হিন্দু 
এবং মুসলমান যে মিলিবে, তাহার স্ত্রপাত অনেক দিন হইতেই হইয়! 
আসিতেছে ।৮২৫ কিন্ধ এই মিলনের পথে সবচেয়ে অন্তরায় যে ইংরেজরাই স্থট্ি 
করছে একথা বলতেও ভূদেব কুস্ঠিত হননি । 

ভারতে হিন্দু-মুমলমান সমন্া সম্পর্কে শুধু “সামজিক প্রবন্ধে ই নয়, ্বপ্নলন্ধ 
ভারতবর্ষের ইতিহাস” এবং 'পুষ্পাঞ্জলি? গ্রস্থেও ভূদেবের মিলনাকাঁজ্ফী কল্যাণ- 
চিন্তা উজ্জল হয়ে উঠেছে । ্বপ্রলব্ধ ভাঁবতবর্ষের ইতিহাসে'র দ্বিতীয় পবিচ্ছেদে 
বলা হয়েছে, 

“আমাদিগের এই জন্মভূমি চিবকাল অন্তবিবাদানলে দগ্ধ হইয়া অসিতেছিণ, 
আজি সেই বিবাদানল নির্বাপিত হইবে । আজি ভারতভূমির মাতৃতক্তিপর।য়ণ 
পুত্রের সকলে মিলিত হইয়। ইহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন ।” 

“ভারতভূমি যদিও হিন্দু জাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই 
ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহার পর নহেন, 
ইনি উহাঁদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া 
আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহার পালিত সন্ত।ন |” 

«এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপাঁলিত ছুইটি সন্তানে কি 
ভ্রাতৃত্ব সন্বন্ধ হয় না? অবশ্ঠই হয়, সকলের শাপ্রমতেই হয়। অতএব 
ভারতবর্ষ-নিবাঁসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরম্পর ভ্রাতৃত্ব সম্ষ্ধ 
জন্মিয়াছে ।২৬ 

ন্বপ্ললৰ ভারতবর্ষের ইতিহাস, অবশ্য ভূদেবের স্বপ্রকল্পনামাত্র । কিন্তু 
'পুষ্পাঞ্চলি'তেও দেখা যাচ্ছে, ভূদেব একথা! বিশ্বাম করতেন, দেশভেদের ফলেই 
ধর্মতেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ও ভাষাভেদ ৷ জাতীয়ভাবের উজ্জীবনে দ্বেশতেদ- 
চেতনা তিরোহিত হলে অন্যান্ত বিভেদও ক্রমে ক্রমে আধ্ুত হয়। তাই দেখা 
যাচ্ছে পুষ্পাঁঞ্লির সপ্তম অধ্যায়ে “ছারাবতী-ন্থষ্টির উপাদান-_সম্মিলনোপায় 
প্রীতি, প্রসঙ্গে প্রজ্ঞাপ্রতিম খষি মার্কগডয় বলছেন, 

“নানাজাতীয় মনুস্তগণের একত্র সমাগম দর্শনে অতি গভীরতর আনন্দের 
'অন্ভব হয়। অনেকত্বের মধ্যে একত্বের প্রতীতি হইতে থাকে । এই বিভিন্ন 


১০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


দেশীয় বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন বেশধারী, বিভিন্ন কার্ধব্যাপৃত 
নরগণ পর পর এত পৃথকৃভৃত হইয়াও এক প্রাকুতিক জীব । সকলেরই তলভাগ, 
ভিত্তিমূল, গঠনপ্রণাপী এবং চরম উদ্দেশ্য এক। মূলত দেশভদেই সকল 
ভেদেব কাবণ | ধর্মভেদ, আচারভেদ, জাতিভেদ ও ভাষাঁভেদ একমাত্র দেশভেদ 
হইতেই গন্মে। সুতরাং দেশভেদ রহিত হইয়া গেলে কালে আবার একতা 
জন্মিবে সন্দেহ নাই 1৮২৭ 


৫ 
শুধু সাম্প্রধায়িক সমর বিচারেহ নয়, শিক্ষ।, সাহিত্য, সমাজ ও শ্বদেশ- 
চেতনার ক্ষেত্রেও ভূদেব তার যুগে পথপ্রদর্শক ছিলেন । ভূদেব মুখ্যত ছিলেন 
শিক্ষাব্রতী। কলিকাতা মাদসায় দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে চাকবিজীবন শুরু করে 
তিনি প্রথম শেণীর স্কুল-ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হন। ভারতীয়গণের মধ্যে তিনিই 
প্রথম এই উচ্চপদ লীভ করেন। হেমচন্দ্র শিক্ষাব্রতী ভূদেব সম্পর্কে 
বলেছিলেন : 

হংরজি শিক্ষার ফুল বাঙাপি-শিকড়ে 

স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চুড়ে। 

তর্কেতে তক্ষক যেন তেজে তেজপাতা 

শিক্ষব্রতে সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা | 
বস্তত ভূদেব আধুনিক ভাবতের শিক্ষাপ্তরু। পূর্বভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে তার চিন্তা 
ও কর্ম চিরম্মরণীয় । শিক্ষাক্ষযে প্রথমেই আসে ভাধাশিক্ষার প্রশ্ন । এ বিষয়ে 
ভূদেবের মত অত্যন্থ ম্পষ্ট ছিল। তিনি শিক্ষার্থীকে ত্রিভাষা শিক্ষাদানের 
পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি বলেছেন প্রত্যেক ব্যক্তিরই মাতৃভাষা, রাজভাঁষা ও 
ধর্মের ভাষা শিক্ষ৷ একান্ত প্রয়োজন ২৮ 

ভূর্দেব যখন বিহার অঞ্চলেরও শিক্ষাপরিদর্শক ছিলেন তখন তিনি বিহাঁরীদের 

মাতৃভাষা হিন্দীকেই আদালত ও শিক্ষার ভাষারূপে প্রবর্তনের জন্য সার্থক 
আন্দোলন গড়ে তোলেন । এই প্রসক্ষে ম্মরণীয় যে উনবিংশ শতাবীর চতুর্থ 
দশকে বঙ্গদেশে ফারসী ভাষার ব্দলে বাংল! ভাষার প্রবর্তন হয়। তাঁর 
ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বাংল! সাহিত্যের প্রভৃত উন্নতি হয়েছিল। ভৃদেব 
বুঝেছিলেন বিহারে হিন্দী ভাষা প্রচলিত হলে সেখানকার সাহিত্যও দ্রুত 


প্রস্তাবনা ১১ 


উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দীভাধায় গ্রন্থাদি রচনা 
সহজসাধ্য হবে । 

ভূদেবের সুপারিশক্রমে বিহাবে ফারসীর পরিবতে আদালতে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে 
হিন্দীভাষার প্রচপন হয়। এ বিখয়ে প্রথম প্রথম বিহারী মুসলম।নেরা আপত্তি 
করেছিলেন । কোরাণের অক্ষর উদর বদলে বেদের অক্ষর দেবনাগরী প্রচলনের 
বিরুদ্ধেও প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে ওঠে । ভূদেখ দেখিয়ে দেন যে মুসলমাঁনদেরই 
ঘরে ঘরে জমিদারী সেরেস্তাব অক্ষব কারথী প্রচণিত আছে। কাজেই সমস্ত 
ওজব আপন্তির অবসান ঘটলো! এবং বিহারের আদ।লতে হিন্দীভাষা ও কায়খী 
অক্ষর প্রচলিত হলো । ভূদেব তার আত্মচিন্তয বশেছেন_-“আমার ক্ষুদ্রজীবনের 
ক্ষু্র কর্মগুলির মধ্যে এই কর্টিব সংশ্রব সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্ধ বলিয়া! মনে করিতে 
পাবি ।৮২৯ 

কিন্তু এই মহৎ কৃতিত্ব ভুদেবের মনে অহংকারের স্থ্টি করতে পারেনি । 
ধর্মপ্রাণ মনীধী গীতার শিক্ষা ভোলেননি--'অহংকরশিমূঢ।ত্মা কতীহ মিতি 
মন্যতে” | অহংকাঁবধিমূঢ ব্যক্তিই নিজেকে কিতা” বলে মনে করে । ভূদেব বলছেন, 
'প্রৃত দৃষ্টিতে আমি কিছুই করি নাই। থে সকল শক্তিতে মনুষ্যসমাঁজে প্রধান 
প্রধান পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হইয়৷ থ|কে, সেইগুলি কালসহকারে এই দিকে 
ঝুঁকিয়াছিল। সেই ঝৌকটি স্থপরিশ্ুটরূপে আমার অন্তঃকরণে উদ্ন্ধ হয়। 
সৃবিধা থাকায় আমি সেইদিকে চেষ্া! করিতে থাকি । অতএব ইহাতে আমার 
কৃতিত্ব কিছুই নাই ।৮৩* 

বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষাপ্রবনের জন্য সরকার শিক্ষাকর প্রবর্তনের প্রস্তাব 
করেন। তখন ভূদেব তার বিরোধিতা করে ছোটলাট ইডেনকে এক পত্রে বলেন : 
“বঙ্গদেশে শিক্ষাকর নাই । এখানে প্রাচীন দেশীয় পাঠশালাগুলি এখনও সজীব 
এবং সমাজের নিমন্তবের জনসাধারণের শিক্ষার অভাব পরিপূবণ করিতেছে । 
এ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কবিতে হইলে ভূমির উপর শিক্ষাকর 
সংস্থাপনের প্রস্তাব পরিত্যাগ করাই উচিত।৮৩১ 

এই ব্যাপারে সরকারী প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেই ভূদেব ক্ষান্ত হননি, তিনি 
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজের একটি প্রস্তাবও ছোটলাটের বিবেচনার জম্ত 
উপস্থাপিত করেন। তাঁর প্রস্তাব অন্থসাবে “গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক চৌকিদারের 
এলাকায় একটি করিয়। পাঠশালা স্থাপন করিতে হইবে। গ্রামে চৌকিদারের 
যেরূপভাবে নিয়োগ ও বেতনপ্রাপ্তি হয়, সেই ভাবে উক্ত পাঠিশালার গুরু-মহাঁশয়ের 
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নিষে।গ এবং বেতনপ্রাপ্সি চৌকিদারী পঞ্চায়েতেব হাত দিয়া হইবে । এই আইন 
প্রবর্তন হইলে ইহাব কর্মক্ষেত্র চৌকিগাবী আইনের সহিত জেলা হইতে জেলান্তরে 
প্রস।বণ হইতে থাকিবে এখং অবশেষে সমগ্র প্রদেশে বিসঁত হইবে | 


“এই উপাষ অবণন্বনে স্থানীঘ লোকের পরিচালনাষ প্রীথমিক শিক্ষার বিস্তার 
স্থচ।কবপে অনেক দূব পর্বন্ত হইতে পাবে । কোনৰপ শিক্ষাকবেব অধীনে তাহা 
হয শাই বাহওয়। সম্ভব নঘ। 

“পূর্বে গামা সমাজেব সজীব অবস্থা যখন প্রতি গ্রামে গ্রাম্য শিক্ষক ছিলেন 
--এই আইনের প্রব্ন অনেকট। সেই অবস্থথব নিকটবতী আনিয| দেওয়ায় 
সেইবপ শুভফল প্রত কব| সম্ঠব |”? 


ভদেব কে|নে| ধিক দেই গও।গগতিক ছিলেন না।  শিক্ষাঙ্ষেত্রে যেমন, 
সমাজসংস্কাবের ক্ষেত্রেও তেমনি অন্ধ গোৌঁড।খিব বিকছে। ছিপেন | কিন্ত তিনি 
কোনোধিশই পবপ্রতানেষবু্ধি মুঢধেব দলে ছিলেন না। শিজেব পবিশীলিত 
গ্রজ্ঞায যে সংক্গাব স্ধশাপ্রস্থ হবে বনে মনে কবতেন, অকপটে এবং শিন্দা-প্রশংসায় 
ভ্রক্ষেপ মাত্র শা কবে সেকথ। শিথ্ধাষ উচ্চাবণ কবতে কোনোদিনই কুস্িত হননি | 
উনবিংশ শতাবীব শেষ দশকে সবকাব “সহব|সসম্মতি আহ্‌” প্রবঙনেব উদ্যোগী 
হন। স্বভাবতই ধক্ষণশীল সম।জে তাঁব তীত্র গ্রতিখাদ ঘনিদে ওঠে । বিদ্যাসাগর 
মহাশষ৪ এই আইন সমর্থন ববেননি । আক্ষেপ কবে ভূদেব বলছেন_-“শুনিতেছি 
বিদ্ভামাগব মহাঁশঘ এং আহনটির বিরোধী । তিনি 'সমাজ সংস্কার? চেষ্টাব চূড়ান্ত 
করিয়া এক্ষণে মে কাঁষে বিবক্ত হহম। পড়িয়াছেন 1৮৩২ 

ভূদদেব ৫২1৯১ তারিখে বেঙ্গল গব্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারিকে সহবাসসম্মতি 
আইন সম্পর্কে নিজের অভিমত জানিষে এক পত্রে লেখেন, “বয়সেব উপর কড়াকড়ি 
না করিয়া বজোদ্গমের পুবে সহবাস দণ্ডনীয় এইরূপ আইন করা হউক । তাহাতে 
যাহাদের বাবো বখসবেব পরও রজোদর্শন হয তাহাবাও সংরক্ষিত থাকিবে এবং 
হিন্দুমুসলমান শা।স্/ননযায়ী হইবে 1১৩৩ 

দেব সি আই ই উপাধিধারী উচ্চপদস্থ রাঁজকর্মচারী ছিলেন। রাজনৈতিক 
আন্দোলনে নেতৃন্থ কবার স্বপ্ন কোনোদিনই দেখেননি । কিন্তু তীর ব্বদেশচিন্তা 
সমকালীন নেতৃবৃন্দের কাবো পশ্চাতে ছিল না। '্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে" 
তিনি শ্বাধীন ভারত সম্পর্কে তীর মাঁনস-কল্পনীকেই ভাষ! দিয়েছিলেন । তার 
পুণ্পাঞ্ছলি' বন্ধিমচন্ত্রের আনন্দমমঠেরও পূর্বে রচিত স্বদেশভক্তির মহিয়ন্তোত্র। 


প্রস্তাবনা! ১৩ 


তাঁব “সামাজিক প্রবন্ধ' সম্পর্কে রাজনাবাযণ বস্থ বলেছিলেন--ইহা আক্তিকা, 
দেশভ্তি, সন্মিশন ও উগ্মের মহামস্স্বূপ | এই গ্রন্থ গ্রবীশেব সময় কেউ কেউ 
বলেছিলেন_িহাতে গবর্ণমেন্টেব বিবোধী কথ। আছে-_পুস্তব|কাঁবে প্রকাশ 
কবিয! কাঁজ নাহ ।”৮৩৪ বিস্ত ভূদেব সে বথায কর্ণপাত কবেননি । 

ভূদেব আজীবন এক অখণ্ড মিশিত ভাবতেব ধ্যান কবেছেন। কিভাবে সেই 
অখগ্ডতা বান্ষ৩ হশ, কিভাবে বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম, ভাবা ও সংস্বতিব মানু এক 
মৃহাঁমিলনে উদাব স্বত্রে সম্মিপি৩ হযে মহাভব৩ বচনাব স্বর্ন সার্থক বরে তুপশতে 
পাবে, তাব জন্য অন্তক্ষণ চিন্তা ও পাববল্পন। ববেছেন | কেবলমাত্র একজন 
জাতীয নেতা অধানে ভাবতে এক মহাঁজাতিব অগ্্যথান কিভাবে সম্ভব হতে 
পাবে তাও পথনির্দেশ তিনি কবেছেন। ভাবতবাসীব আশা-আক|জ্ষাব প্রতীক 
হিসাবে যখন কংগ্েসেব অভ্াদঘ হলে। এখন তিনি কংগ্নেসেব নেতুবুন্দেব গুল টির 
সমালোচনা কবেছেন । ববীন্্রনাথ ১৩০৫ সাশে শিখি৩ একটি প্রন্ধে (“অপর 
পক্ষের কথা” ) নব জনৈক বঙ্ধুর লেখা খেকে ক গেন সম্পার্ক ভুদেবেব নিয়শিখিত 
বন্তব্য উদ্ধাব কলেছেন 


“্বগীধ ভুদেব মুখোপ|ধ্যাযেব স্বদেশগ্রীতিক বিধ্ষ মনেকেই অবগত আছেন। 
ছুই তিনবাব কংগ্রেস সঙ্গন্ধে অভিপ্রাষ জিজ্ঞাসা কবাঁতে তিনি বশেন, ভাব তর্ষ একটা 
মহাঁদে*, এই মহাদেশেব অন্তর্গত প্রত্যেক বিভ।গেব নেতা গণেব যত্বে যর্দি সমস্ত 
দেশ মিশিত হহতে পাবে তাহা হইলে এই মহাঁজাতির অগ্যরথান কল্পনা করিতে 
পাঁবি বটে, কিন্তু বঙমান কংগ্রেসওযালাদিগেব দ্বাবা যে তাহ! সংসাধিত হইবে না, 
তাহা নিশ্যয বলা যায । ইহাঁদেব উদ্যম, আশোঁচনা আন্দোশনের ফলে চাই কি 
আমাদের অনেক অভাব অবিচার দূব হইতে পাবে, কিন্ত রাজাব নিকট সুবিচার 
প্রাপ্তি কিংবা দুই একস্থলে বাঁজার সহিত সমান অধিকার প্রাপ্ঠিই যদ্দি কংগ্রেসে 
লক্ষ্য হয তাহা হইপে কংগ্রেমেব উদ্দেশ্ত যে অতি সংকীর্ণ ও আদৃবদর্শা তাহা 
বলিতে বাধ্য হইব। বংগ্রেসওযাঁলারা যদি সুসজ্জিত পষ্টবাসের পরিবতে 
হোগলার চালা, চেযাবের পরিবর্তে কেবলমাত্র মাছুব, পেশ্টনুনের পরিবর্তে ধুতি 
এবং ইংরেজীর পবিবর্তে ভাঁবতবধাঁষ ভাষার ব্যবহাঁৰ করিতে সংকুচিত হযেন তাহা 
হইলে বর্তমান কংগ্রেসদবাবা দেশের কোনো স্থায়ী উপকাব সম্ভবপর নহে ।৮৩৫ 

নিজের প্রবন্ধে এই অন্থচ্ছেদটি উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “মুখে মুখে 
কথা৷ বিকৃত হয এবং ভূদেববাঁবু ঠিক কি কথাঁটি বলিয়াছিলেন তাহা জানি না। 


১৪ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


কিন্তু জননত ও জনসভাপতিদের মধ্যে ভূদেববাবু যে-সকল ছুর্লক্ষণ লক্ষ্য 
করিয়াছেন তাহাঁও আমাদের ভাবিবার কথা” ।৩৬ 

১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তার শ্বদেশচিন্থামূলক প্রবন্ধে নিজের সমর্থনে ভূদেবের 
অভিমত উদ্ধার করেছেন এতে কি প্রমাণিত হয় না যে শ্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রেও 
ভূদেব নেতৃম্থানীয় পুরুষ ছিলেন ? 

তবু ইতিহাসসচেতন মানুষকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, পরবর্তীকালে 
ভুদেবকে বাংপাদেশ প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। তাঁর মহন্তম রচনা “সামাজিক 
প্রবন্ধ” সম্পর্কে বাঁজনারায়ণ বলেছিলেন, “ইহা ভারতবর্ষের আধুনিক সকল 
লেখকের অবশ্পাঠ্য 1” কিন্তু পরবর্তা যুগের কোনো লেখকই রাজনারয়ণের এই 
উপদেশ-বাক্যে কর্ণপাত করেননি । 

ভুদেবকে যে এইভাবে বাঙালী জাতি বিস্বৃত হয়েছে তার হেতুনির্দেশ করা 
সহজসাধ্য নয় । তিনি রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন, অতএব পরবর্তাঁ প্রগতিশীল যুগ 
তাঁর চিন্তা ও কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছিল, এই যুক্তি যে অচল, আশা করি 
আমাদের এই আলোচনায় তা প্রতিষ্িত হয়েছে । কোনো! একটি যুগে যিনি 
সর্বজনশ্রছেয় চিন্তানায়কের আপনে বুত হন ভাকে এক কথায় রক্ষণশীল বলে বাতিল 
করে দেওয়া যায় না। 

আমাদের মনে হয়, ভূদেবকে যে বাঙালী জাতি বিস্বৃত হয়েছে তার প্রধান 
হেতু রয়েছে বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। আবেগপ্রবণতাই বা্ালী 
চরিজ্রের মুখ্য বৈশিষ্ট্য । সে হৃদয় দিয়েই জীবনকে গ্রহণ করে, বুদ্ধি দিয়ে নয়, 
চিন্তা দিয়ে নয়। আমরা জানি বঘুনন্দন-রঘুনাথের দেশে একদ। নব্যন্যায়ের 
প্রতিষ্ঠ৷ হয়েছিল । হুক তর্কের ক্ষেত্রে বাঙলার মনীষীরা কারো পশ্চাতে ছিলেন 
না। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে যে মহাপুরুষের আবির্ভাবে শান্তিপুর ডুবড়বু, 
নদে ভেসে যায়” অবস্থা হয়েছিল তিনি প্রেমের বন্াতেই দেশকে ভাসিয়ে- 
ছিলেন। জ্ঞানের বীজ এদেশের কোমল পলিমাটিতে অঙ্কুরিত হয় বটে, কিন্তু 
পরিবধিত*্হয় না । ভাবের বীজই এই নদীমাতৃক দেশে হ্ফলপ্রস্থ হয়। তাই 
উনবিংশ শতাব্দীর নব্জাগরণের প্রথম দিকে বাঙলার মনীধিগণ যে-্ঞানের 
সাধনা শুরু করেছিলেন এই শতাব্দীর শেষ পার্দে তা ভাবের বন্যায় ভেসে 
গিয়েছিল । বাঙালীর এই দ্বিতীয় জন্মের সারম্বত সাধনার দিকে লক্ষ্য করলে 
দেখা যাবে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সাহিত্যের স্থট্টি হয়েছিল তা ছিল 


প্রস্তাবন। ১৫ 


মুখ্যত জ্ঞানভিত্তিক । ধীরে ধীরে এই জ্ঞানভিত্তিক সাহিত্যের বদলে রসভিত্তিক 
সাহিত্যেরই প্রাধান্য দেখা দ্রিল। প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, এবং পরবে 
রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা আবেগপ্রবণ বাঙালী-চিত্তের পরম রসায়ন হয়ে উঠল । 
বহ্ছিম-রবীন্দ্রনাথের রসরচনার মধ্যেই বাঙালী খুঁজে পেলো৷ তার জীবনপিপাসার 
পানীয় । কেনন! বসের তীর্থে ই বাঙালীর অমৃতপ্রাশন । তাই দেখি 'পুষ্পাগ্ুলি'র 
ভূদেব যা পারলেন না, “আনন্দমঠে”র বঙ্কিমচন্দ্র অনায়াসেই তা সম্পন্ন করলেন। 
শিক্ষাপ্তর ভূদেবের প্রন্ুসম্মিত বাণী যেখানে ব্যর্থ হলো কৰি রবীন্দ্রনাথের 
কান্তাসশ্মিত বাণী সেখানে পেলো পরম সার্থকতা । 

সংস্কতের একটি প্রকীর্ণ কবিতায় বলা! হয়েছে “কাব্যেন হ্যতে শাস্ত্ং, | 
ভুদেব জীববচর্ধার যে শাস্ত্র রচনা করেছিলেন বঙ্কিম-ববীন্দ্রনাথের কাব্য সেই 
শাস্্রকে পবাভৃত করল। মুলত এই কারণেই ভূদেব পরবর্তী যুগে বিশ্বৃত 
হলেন । 

কিন্তু তবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পালসদূশ এক বরণীয় 
পুকব। তাঁব এতিহাসিক উপন্যাস তার '্বপ্ললব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং 
'পুষ্পাঞ্জলি', সর্বোপরি তার “সামাজিক প্রবন্ধ' বাংলা আ|হিত্যকে শুধু সমৃদ্ধই 
করেনি পরবতী বাংলা সাহিত্যের উপর গভীর প্রভাবও বিস্তার করেছে । ভূদেব- 
সাহিত্যের পুনমূল্যায়ণ, এডুকেশন গেজেটে তীর রচনাবলীর সন্ধান এবং পববর্তা 
বাংলা সাহিত্যেব উপর তীর প্রভাব কিভাবে কতটা সম্ভব ও সার্থক হয়েছে, এই 
আলোচনাই আমাদের বর্তমান গ্রন্থের মুখ্য উপজীব্য | 


উল্লেখপত্তী 


প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত ভূদেব-রচনাসম্ভার-এর ভূমিকায় উদ্ধত, পৃ। 
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৩৬ তদের 


দ্বিতীয় অধ্যাব 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্সসন ও সংক্ষিপ্ত জীবনপত্জী 


ডূর্দেবেব জন্মসন। ১৮২৫ না ১৮২৭? 

ভদেব মুখোপাধ্যাযেব জন্মসন নিষে সম্প্রতি একটি সমস্তার সৃষ্টি করেছেন 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায ৷ ভূদ্দেবেব পূর্ণাঙ্গ জীবনী “ভূধেব চরিতে' বল! হয়েছে 
১৭৪৬ শকাব্দে (১২৩১ বঙ্গাব্দ) ৩বা ফান্ধুন (১২ই ফেব্রুযারি ১৮২৫ খ্রীঃ) 
ববিবার কলিকাতার ৩৭নং হরীতকী বাগান লেনে ভূদেব জন্মগ্রহণ করেন।১ 
ব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যাঘ সাহিত্যসাধক চবিতমালার অন্ততুক্তি 'ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
পুস্তিকা এই সন-তারিখ সম্পর্কে সংশয প্রকীশ কবে বলেছেন “এই ইংবেজি বাংলা 
তারিখে মিল নাই, ৩রা ফান না হইঘা ২র! ফান্তন হওযা উচিত ছিল। সালেও 
ভুল আছে ।”২ 

ব্রজেন্্রনাথ এখানেই থামেননি। তাঁব বিববণ অন্থসারে জানতে পার! যায় 
যে, অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্স চুচডায বিশ্বনীথ চতুগ্পাঠীর একটি পুঁথির মধ্যে 
ভূদেবের কোঠ্ঠী আবিষাব করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ এই আবিষ্কৃত কোষ্ঠীর যে 
অংশ তাঁব পুস্তিকা উদ্ধৃত করেছেন তা হলো-_ 

“শেক ১৭৪৪।১০।১০ না্তং ছুহ প্রহর ১টাব পর ১ দণ্ড কিঞিৎ অধিক বা! 
এই সময শ্রীবিশ্বনাথ তর্কভূষণেব পুত্র হয় বুধবার পঞ্চম যামার্ধ শু তত চতুর্থ দণ্ড 
শনেঃ পূর্বাধাঁঢায়াং” ।৩ এই উদ্ধৃতির সঙ্গে একটি ছকও দেওযা আছে। তারপর 
ব্রজেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, “কে|চীর উপরি-্উদ্ধত অংশ হইতে এবং এই 
চক্রান্থসার়েও ভূদেবেব জন্মতাবিখ ১৭৪৮ শক ১১ই ফান্তন, ইংরেজি মতে ২২ 
ফেব্রুয়ারি ১৮২৭, পাওয়া যাইতেছে 1৮৪ 

অর্থাৎ দীনেশচন্দ্র তট্টাচার্ধের এই “আবিষ্কার” অনুসারে ভুঘেবের জন্ম “ভুদেব 
চব্বিতে' প্রদন্ত সন-তারিখ থেকেও ছু'ব্নর দশদিন পিছিয়ে যাচ্ছে । ১৮২৫-এর 
১২ ফেব্রুয়ারির বদলে হচ্ছে ১৮২৭-এর ২২শে ফেব্রুয়ারি । কিন্তু তৃদেবের জন্ম 
১৮২৫-এর পরে হতে পায়ে কিনা তা বিশেষ ভাবে বিচার করে দেখা একান্ত 
প্রয়োজন । 

১1 অধ্যাপক দীনেশচন্তর ভট্টাচার্ের কাছে পাওয়া! কোষ্ঠীর যে অংশ 


ছ্ৃং 


১৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


ব্রজেন্্নীথ উদ্ধার করেছেন তার দিকেই প্রথম লক্ষ্য করা যেতে পাবে । ওতে 
আছে “শক০ ১৭৪, । বলাই বাহুল্য, বাংলা দেশে কেচী রচনায় শকান্ধ 
অন্ুসারেই সন-তাঁবিখ নির্ধারিত হয়। তা থেকে বঙ্গাব ও শ্রীষ্টাব্ব বের করে 
নিতে হয়। কিন্তু ১৭৪৭-৮ দেখে সন্দেহ হচ্ছে আগে খ্রীষ্টাব্দ বিচার করে 
তদন্যাধী শকাব্ব বের কবা হযেছে। দ্বিতীযত, ভূদেবেষ পিতৃদেৰ বিশ্বনাথ 
তর্কভূষণ জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন। ভার পুত্রেব কোঠ্ীরচনায় 
বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় অদ্ভুত ও অবিশুধ মিশ্রণ ঘটবে এ কল্পনাও করা যায় না। 
ভূদেব-চরিতে যে গন্মচক্র মুপ্রিত আছে তাব সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মাহিত্যসাধক” 
চরিতমালায় মুদ্রিত জন্মচত্রটি যে অ-বিশেষজ্ঞের হাতে প্রস্থত তা অস্বীকার 
করার উপায় নেই । কাজেই, প্রথমেই বলতে হয, অধ্য।পক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীব একটি পুঁধির মধ্যে যা পেষেছিলেন তা ভূর্দেবেব আমল কোষ্ঠী 
নয়। 

২। ১৮২৭ সালের সমর্থনে ব্রজেন্দ্রনাথ যে যুক্তি উথাপন কবেছেন সেই 
যুক্তিই তীর বিরদ্ধে যাচ্ছে । তিনি বলেছেন, “এই তারিখই যে ঠিক, তাহার 
আর একটি প্রমাণ আছে। ভূদেব তাহ।ব দিনলিপির একস্থলে এইবপ লিখিষা 
গিপ্নাছেন : 

156 80081 180 111)001908, 

[09115 1) 0109 00020106 ] 1080 ৪ 90010 1010010150670088 01 70 
10986 99:৪8, 
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18389 1 800 00 64 68৪ 01 89.7+৫ 

১৮৮ শ্রীষ্টান্বেব ১লা জান্্যারি তারিখে লিখিত ভূদেবের ভায়েরি থেকে 
উদ্ধত এই অংশে ভূর্দেব বলেছেন, চীকুরিতে দেওয়া মন-তারিখ অনুসারে তার 
বয়স হলো ৫৬ বৎসর । কিন্ত তার পুত্রদের হিসাব অনুসারে £৪। তৃদ্বেব 
বলছেন তিনি ১৩ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে ভি হন। যদি তা ১৮৩৪ 
হয় তবে পুত্রদের হিসাবই ঠিক: অর্থাৎ তাব বয়স ১৮৮০ খ্রীষ্টাবের ১লা জাঙয়াৰি 
€৪ বন্সর ।* 


ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্মদন ও সংক্ষিপ্ত জীবনপন্ধী ১৯ 


ভূঘেবের জন্ম যদি ১৮২৭-এর ২২শে ফেব্রুয়ারি হযে থাকে তাহলে ১৮৮*-র 
১লা জানুয়াবি তার বস হতো ৫২ বসব ১০ মাস ৮দ্িন। কাজেই ব্রজেন্ত্রনাথ 
নিজের সমর্থনে ঘে প্রমাণ উদ্ধার কবেছেন তা-ই তাঁর বিরুদ্ধে যাচ্ছে। 

৩। ১৮৮৭ সালেব ১৮ ফেব্রুযাবি ভূদেব তীর তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :- 

“গত ১৪ ফেব্রুয়ারি (ওরা ফান্তন ) আমার ৬৪ বসব বয়স আরম্ভ হয়েছে । 
আমাব ১৬ বৎসর ব্যসে বিবাহ হয । ১৮৫১ অন্দে গোবিব জন্ম হইযাঁছিল এবং 
এতিহাসিক উপন্যাস লিখি । ৩২ খৎ্সব ধযসে আমাব মুকন্ুকে পাই । ৪৮ 
ব্মব বঘসে উহাদের মাঁত।কে হাবাই 1৮? 

এই উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে, ভূদেব ৩ ফান্ধনকেই তাব জন্মদিন বলে 
উল্লেখ কবেছেশ । ১৮৮৭ অন্দে ৩ওবা ফান্ধন ছিপ ১৪ই ফেব্রুযাবি। তিনি 
বলছেন সেদিন তাঁব ব্যস ৬৪ খধৎসব আবন্ত হযেছে । এই উক্তি অন্রসারে 
তাব জন্ম ১৮২৪ খ্রীঃ | এই হিসাঁবে জন্ম এক বসব এগিষে যাচ্ছে বটে, কিন্ত 
দিনটি যে ৩ব ফান্ধন সে সম্পর্ষে সন্দেহেধ অবকাশমাত্র থাকছে নী । 

ভুদেব বলছেন ১৬ বসব বযসে তাঁব বিবাহ হযেছিল, আর ৪৮ বৎসর বয়সে 
তার পত্থীবিযোগ হম । 

১৮৪১ অবে ভূদেব যখন হিন্দু কশেজেব পঞ্চম শ্রেণীব ছাত্র তখনই তীর 
[ববাহ হয। বিবাহের সময ভতীব ববস ১৬ হলে তাব জন্ম ১৮২৪1২৫ অব্দে। 
ভ্দেবের পত্তীবিষোগ হয ১৮৭২ অবের ৫ই হুলাই।৮ ভূদ্দেব বলছেন তখন 
তাঁব বযস ৪৮ বসব । এই হিসাব মতেও ভাব জন্মসন ১৮২৪।২৫ | 

৪। ১৮৮০ অবন্দেব ১লা জান্যাবি ভুদেব তাঁর দিনলিপিতে ছাত্রজীবনের 
কথাপ্রসঙ্গে লিখেছেন__উর যখন » বখ্সর ব্যস তখন তাকে সংস্কৃত কলেজে 
ভর্তি কবা হয, সেখানে তিনি কম/বেশি ছু" বসব ছিলেন । তারপর ইত্ডিয়ান 
আযাকাডেমি, নবীনমাঁধবেব ইস্কুল, ও ভোলানাথের ইন্থলে এক বৎসরের 
কম/কম করে মোট ছু'বসর ছিলেন । তার স্বতি অনুসারে তিনি যে ১৩ 
বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে ভি হযেছিলেন উপরের হিসাবে তা মিলে 
যাচ্ছে। 

ভুদেব চরিতে বলা হয়েছে ক) “পঞ্চমবর্ষ বযসের পূর্বে ভূদেব বাবুর অক্ষর 
পরিচয় হয় নাই 1২ (খ) নবম বৎসর বফঃক্রম কালে ভূদেববাবু সংস্কৃত 
কলেঞ্জে প্রবিষ্ট হন এবং তথায় কিঞ্চিদিধিক ছুই বসব অধ্যয়ন করেন 1৮১১ 
(গ) দ্সংস্বত' কলেজ ছাঁড়ার পর কিকিল্তবন তিন ব্সর কালের মধ্যে'**তিনটি 


২৪ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিতা 


দুলে তাহার কিছু কিছু ইংরাজী পড়া হইয়াছিল ।”১২ (ঘ) ভূদেববাবু হিন্দ 
কলেজে আসিয়া! অষ্টম শ্রেণীতে ভি হইলেন। তখন তাহার বয়ঃক্রম চৌদা 
বৎসর ।৮১৩ 

এই হিসাব অন্ুসাবে সংস্কৃত কলেজে “কিঞ্চদিধিক দুই ব্সর' এবং বাঁকি 
তিনটি ইস্কুলে “কিঞিন্ধন তিন বদর” যোগ করলে প্রীয় পাঁচ ব্ধ্সর পাওয়া 
যাচ্ছে । “নবম বসবে সংস্কৃত পড়। শুক হয়ে থাকলে চতুর্দশ বখ্পবে ভূদেব হিন্দ 
কলেজে ভি হয়েছিলেন ধবা যেতে পাবে । চতুর্দশ বত্ব যদি ১৩ পূর্ণ কয়েক 
মাস হয় তাহলেও জন্মসন দাডাচ্ছে ১৮২৫ । 

৫| হিন্দু কলেজে ভূদেবের সহপাঠী ছিলেন মধুস্্দন দত্ত, ঝাজনারায়ণ 
বন্থ ও গৌবদাস বসাক। মধুস্থদনেব জন্ম ১৮২৪, রাঁজনারায়ণেব ১৮২৬। 
ভূদেব বয়সে রাজনাবাধণেরও ছোট ছিলেন একথা মনে কবার কোনো সংগত 
হেতু নেই। গৌরদাম তো সহপাঠী হওয়া সব্বেও ভূদেবকে ভার শিক্ষকের 
মতো! মনে করতেন। এক ইংবেজি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, “ভূদেবকে কিন্ত 
আমি একরকম আমার শিক্ষকম্বরূপই মনে করিতাম । মে যেন একজন দার্শনিক 
পণ্ডিত বলিয়াই আমাব মনে হইত ।৮১৪ সহপাঠীর প্রতি গৌরদীসেব এই 
লসম্ রম শ্রদ্ধা থেকে অন্থমান কবা অস্বাভাবিক হবে না যে, ভুদেব শুধু পাণ্ডিত্যেই 
বড! ছিলেন নাঁ, বয়সেও বড়ে৷ ছিলেন । 

ভূদেব যে বাজনবাধণেব চেষেও বড! ছিলেন তারও একটি পরোক্ষ প্রমাণ 
বয়েছে। একবার কানপুরে থাকাকালে ভুদেব ও রাজনারায়ণ “কোৌলীন্যের 
আদিস্থান” দেখার জন্য একসঙ্গে কনৌজ গমন করেন | এই প্রসঙ্গে রাজনারীয়ণ 
লিখলেন “একদিন কথোপকথনেব সমঘ “পিতৃভূমি” অর্থাৎ কান্যকুজ (কনৌজ) 
দর্শনেব প্রস্তাব উঠে। কনৌজ হইতে পঞ্চ ব্রাদ্ষণ ও পঞ্চ কায়স্থ আইসেন। 
এই জন্য আমরা উহাকে “পিতৃভূমি” সংজ্ঞা দিয়াছিলাম । আমরা কনৌজ যাইতে 
মংকল্পারচ হইলাম । ভূদেব কৌতুক করিয়া আমাকে বলিলেন “যাইবে তো৷ 
গাড়ু গামছা হাতে কর |, আমি বললাম “এই উনবিংশ শতাব্দীতে 1 আর এক 
কথা বলিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম । সেকথা এই যে আমরা ঘষে গাড় 
গামছা বহা! জাত আগে তাহা প্রমাণ কর ।”১৫ 

এই গ্রীতিপূর্ণ সরস বর্ণনা থেকেও কি অগ্মান করা চলে না যে ভূদেব 
রাজনারায়ণের সহপাঠী ইলেও বয়সে তাঁর চেয়ে বড়োই ছিলেন? ব্রান্ষণ ভূঁদেব 
কারস্থ রাজনারায়ণকে ঘে অনায়াসতঙ্গিতে “যাইবে তো গাড়ু গামছ! হাতে 
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কর' বলে উপাদেয় বসিকতাষ অপ্রস্তত করলেন তা কি সম্ভব হতো! যদি ভূদেব 
বয়সে রাজনাবায়ণের ছোট হতেন ? 

কিন্তু এহো৷ বাহ । গোঁরদান ও রাজনাবাধণের প্রসঙ্গ দুটিকে বাদ দিয়েও 
বল! যায ভূদেবের জন্মন কিছুতেই ১৮২৭ হতে পারে না। ১৮৮০ স্রীষ্টাবেয ১লা 
জান্্যাবি তিনি যা বলেছেন তা থেকে একথাই প্রমাণিত হয যে সরকারী খাতা- 
পত্রে তব জন্মপন ১৮২৩ এবং পুত্রদেব হিসাব মতে ১৮২৫। তাহলেই ৫৬ আয় 
৫৪ বধ্সরেব [সাব ঠিক হয়। ভুদেব নিজেই স্বীকার করেছেন পুত্রদের হিসাবই 
ঠিক। 


ভূদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জ? 


ভূদেব মুখোপাধ্যয এক দরিদ্র ব্রাঙ্ষণ-পপণ্তিত-বংশেব সন্তান। পিতামহ 
হরিনাবায়ণ সাঁবভৌম। সার্বভৌমেব জোষ্ঠপুত্র বিশ্বনাথ তর্কভূষণ ভূদেবের 
পিতৃদেব। পিতৃদেব সম্পর্কে ভূদেব তীর পুত্রদের বলেছিলেন, “যদি আমার 
জীবনচবিত লেখাও তাহা হহলে যেন তাহাতে দেখানে। হয যে আঁমাতে যাহা 
কিছু ভালে! সে সমস্তই আশাব পুজ্যপাঁদ ৬পিতৃদেব হইতেই প্রাপ্ত । তাহা না 
করিতে পারিশে ঠিক লেখা হইবে না ।”১৬ 

ভূদেবেব জননী ব্রহ্মমষী । ।পতৃনির্দেশে ভূদেব জননীর কাছেই দীক্ষামন্তর গ্রহণ 
কবেছিলেশ । ভৃদেব চবিতে বলা হযেছে “প্রত্যহ ন্বানের পর মাতার পায়ে 
পুশপাঞ্নি দ্যা তবে আহার করিতেন ও স্থলে যাইতেন।***ভূঁঘেববাবু দীক্ষা- 
দাত্রী স্বেহমযী গর্ভধারিণা মাতা ব্রহ্মমযী দবেবীতে জীবের প্রতি অপার করুণা পূর্ণ৷ 
জগজ্জননীকে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেন ।৮১৭ 


ছাজজীবন 

১৮৩৫ খ্রী--সংস্কত কলেজে প্রবেশ । 

১৮৩৭ খ্রী-ইংরেজী শেখার উদ্দেশ্তে সংস্কত কলেজ ত্যাগ করে রামমোহন 
প্রতিষ্ঠিত ইও্িয়ান আযাকাডে মতে ভতি হন। কিছুদিন পর চন্দ্রমাধৰ 
দ্বেব ও ভোলানাথের দ্থুলে ভি হন। এই সব গুলে সব মিলে ছুই 
বধ্লর অধায়ন করেন। 

১৮৩৯ খ্-হিন্দু কলেজে জুনিয়র স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে ভতি হন। এখানেই 
তিনি মধুন্ঘন হত্তকে সহাধ্যায়ীরণে পান । তীর অন্তান্থ সহা” 


২২ ভঁদেব মুখে।পাধ্যাম ও বাংশা সাহিত্য 


ধ্যাঘীবা ছিলেন বাজনার/যণ বন্থ, গৌবদাস বসাক, বঙ্কুবিহারী দত্ত, 
হামচবণ লাহা প্রনুখ | 

১৮৪১ শ্বী_াহপু বোজেব সিশবব বিভাগেব পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত। ওই 
ণথ্গপসেঞ ৮ ০াকাভ্ুশণ ববুও শাভ। 

১৮৪২ শ্রী বু পেঘে এপেণাবে |ঘঙা। শ্রেণাতে উন্নীত | মহপাঠা মবুকদন 
ও শামাচব] শাহ।9 উুঁদেতেব শতে বলুন পেষে দ্বিতীষ এ্রেণাতে 
উন্নত *ন। খা লে পডাব সময প্রী।শক্গী সম্বন্ধে 
হ ক্জ125 উত্ন£ প্রবন্ধ সচশা কবে ভূদ্দব বামগে।পাণ ঘোব প্রদত্ত 
পুবপ্চল লাভ ববেন। ভূ দ্তীথ হখে পাণ বৌপ্যপদক এবং 
মপুদন পণ প্রথম পুবধাব ব্বর্ণপধক । 

এ পখসবেহ ভুদেব সি।শযব 7 পবীক্ষা ধিষে বর্মন রাজ- 
বা ১০২ 9ব| [1ভ ববেপ। |ংশ্ কলেজে শেবধিন পযন্ত তিনি 
এহ বুশ পেষেোছলেন। 

১৮৪৩ শ্রী- প্রথম শ্রেণীতে উনীত হন | এ ব্সবই মবুচ্দন শ্রীগধ্মে দীক্ষিত 
হযে হশ্দ বশেজ ত্যাগ ধবেশ । 

১৮৪৫ শ্রী ২" খশেজ তা।গ। 
হিশ্ু বপেজে ভুঁদেব সবশো ৮ ৬. বন্ণব ৫ মাস অধ্যযণ ববেন । তপু 
কলেগ্ে |গ।শয্ধ বাগে অধ্যঘশক।ণে ১৮৪১ শ্রাএ ভূদেবেব বিবাহ 
হয। প্রসঙ্গণমে খণা যণ পা।বখা।বক প্রবন্ধে উিৎশগ” পন্ে 
ভঁদেবেব সুখী দাম্পত্য জীবণেব 'স্বাতচাবণ টি বিশেষ উল্লেখষেগ্য | 
১৮৭২ শ্র-এব ৫হ জুলাহ্‌ ভূর্দেধেব পঞ্জাবিষেগ হয । 


চাকুরিজীখন 


১৮৪৬ শ্ী-হিন্দুহিতাথথী বি্যাণযে ম। সক ১০২ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষক 
হিসাবে যেগদান। তিন কিছুদনণ পবে এই কাজ ছেডে দেন 
এবং স্বাধীনভাবে শিক্ষাদান শুন্ক কবেন। এ উদ্দেশ্টে-_ 

১৮৪৭ শ্রীএ “চন্দননগব সেমিনাবী? নামে হংরেজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন । কিন্ত 
পারিবারিক ধারণে এই পরিবল্লীন। ত্যাগ করে তাকে সরকারী শিক্ষা- 
বিভাগে চাকরি গ্রহণ কবতে হয। সবকারী শিক্ষাবিভাগে স্থ্দীর্ঘ 
৩৪ বৎসর ৭ মান কর্মজীবনে তিনি সর্বোচ্চ পদ আঁধকার করেন ! 
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১৮৪৮, ২০শে ডিসেম্বর-কলকাতা মাদ্রাসায় দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ লাভ । 

১৮৪৭, ১৮ই অক্টোবর-_হাওড়া স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৪৯-৫০ 

খীটাবের শিক্ষাবিষয়ক সরকাবী বিপোর্টে (পু ২১৬) হওড়ায় নিয়োগের তারিখ 

২৩শে আগস্ট ১৮৪৯ দেওয়া আছে । ) 

১৮৫৬, ২২শে জুন-ছুগলী নর্মাল খুলে প্রধান-শিক্ষকেব পদ গ্রহণ । 

১৮৬২, ১৫ই জুলাই--সবকাশী স্কুল ইনসপেক্টব ( অস্থফী ) সেণ্ট,ল ডিভিশন । 

১৮৬৪, ১লা এপ্রিল-বঙ্গীঘ শিক্ষ/বিভাগে (৪থ ) এ্রণা- 

১৮৬৯ ১৩ই মে নর্থ সেণ্টাঁশপ বিভাগে স্কুল ইনসপেক্টর ছয়মাস ছুটির পরে__ 

১৮৭৩, ২৭শে মে--এ বিভাগে পুনবাষ কর্মগ্রহণ | 

১৮৭৪) ৪ঠা মে__বঙ্গীয় শিক্ষাবিভীগে তৃতীয় শ্রেণী পাভ। 

১৮৭৫১ ৬ই এপ্রিপশ-_ পশ্চিমপিভাগে দল ইনসপেক্টুব | 

১৮৭৫১ ১০ই মে শিক্ষ/(পিভ।গে ব্তীয় শ্রেণী (অঙ্থাধী )। 

১৮৭৬, ২১শে ফে্রয়াসি-একভ সঙ্গে পূর্ব ৪ পশ্চিমবিভাগে স্থল ইনসপেক্টবের 
কর্মগ্রহণ | 

১৮৭৬, ২রা মে _-পশ্চিমবিভগেব স্কুল ইনসপেক্টর | 

১৮৭৬১ ১৫ই নভেম্বর__বিহাব অঞ্চলের স্কুল ইনসপেক্টধ | 

১৮৭৭, ২১শে মার শিক্ষাবিভ।গে প্রথম শ্রেণী (অস্থায়ী )। 

১৮৭৭, ২৩শে জুলাই-__পশ্চিমবিভ|গে স্কুণ ইনসপেীব | 

একই সঙ্গে বিহার অঞ্চলের দা যন্ব পালন । 

১৮৭৮) ২৬শে জানয়াবি _শিক্ষ।বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণী । 
একই সঙ্গে প্রথম শ্রেণীতেও কাজ করেন । 

১৮৭৪, ৬ই ডিসেম্বর-_শিক্ষা।বভাগের প্রথম শ্রেণীতে অস্থায়ীপদে নিযুক্ত । 

১৮৮২, ২৫শে জান্য়ারি_লেঃ গভর্ণবের কাউন্সিলের সদশ্তপদ লাভ। এই 
বখসরেই গার উইলিষাম হাশ্টারের নেতৃত্বাধীন শিক্ষাকমিশনের 
সদ্য হন । 

১৮৮৩, ২৩শে জ্লাই-_সরকারী কর্ম থেকে অনসর গ্রহণ । 

(এসব তথ্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যেপাধ্যায়ের 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়? পুস্তিকা 
থেকে সংগৃহীত ) 

শিক্ষাবিভীগে কাজ করার সময় তীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বিহারে শিক্ষা- 

সংস্কার আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সহায়তা করা । বিহারে ফারসী পরিবর্তে হিন্দির 


২৪ ভুদেব মুখোপাধ্যাব ও বাংলা সাহিত্য 


প্রব্ন এবং হি নদে পান্যপুস্তক বচনায সাহাঁধ্য কবে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন 

করেন। হান্টার ক মশনেব মুল বিপোর্ট বচন। তাব আব একটি কীতি। 

শিক্ষাবিষষক বিপো্ট বগনাদ ।৩নি বিশেধ পারদশী ছিলেন | নর্ম।ল স্কুলগুলির 

উন্ন৩৩ও 15 শ যথেষ্ট সহাযও। করেন । 

সামঘিক্পত্র পিচালনা 

মে ১০৬৪ এী বঙ্গা্ ১১৭, বৈশ।খ ) এশক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার, প্রকাশ। 
£(শন্ম[দপণ? পাচ বছর চলে বন্ধ হয । 

১৮৬৮ শ্রী--এএডুবেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বাঙাবহে'র সম্পাদনীভার গ্রহণ । 
১৮৯৪-এব মে মাসে মৃতাব পুব পযন্ত ।তনি এটি পরিচালনা করেন। 


সাহিত্য রচনা 

রচনাকাল হিসাবে 

১৮৫১ শ্বী-_এতিহ।সিক উপন্য।স | 

১৮৫৬ শ্রী- শিক্ষাবিধাযক প্রস্তাব । 

১৮৫৮ শ্রী -গ্রাকাতক পজ্ঞান_-১ম ভাগ, পুব।বুন্তসার | 

১৮৫৯ খ্রী--প্রারা তক ।বজ্ঞান-_-২য ভাগ 

১৮৬২ শ্বী- ন্ষেঘ৩৭, বোষেব হ।৩হ|স, হণশব্ডেব হাতহাস। 

১৮৬৬ শ্রী বাঙঈ।শাব হঠহাস (৩য ভাগ )। 

১৮৬৯ শ্রী_-উনাব২শ পুবাণ | 

১৮৭৫ খ্বী -ম্ব্নণন্ধ ভাবঙবষেব ইতিহ|স | 

১৮৭৬ শ্রী-পাঁবিবাবিক প্রবঞ্ধ ( ১ম পযাব ), পুষ্পার্জলি, 

১৮৮২-৮৩ শ্বী-|বধিধ প্রবন্ধ (প্রথম ভাগ ) | 

১৮৮৫ শ্রী -পারিবারিক প্রবন্ধ (২য় পর্যাষ )। 

১৮৮৭-৮৯ শ্রী সামাঞিক প্রবন্ধ | 

১৮৯%-৯৪ খ্রী--আ]চার প্র্ন্ধ । 

ভুদেবের মৃত্যুব পরে “বিবিধ প্রবন্ধ' ছ্বিতীযভাগ সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। 
বিবিধপ্রবন্ধ দ্িতীয়ভাগে সংকলিত প্রবন্ধগুপি বিভিন্ন সময়ে রচিত। এছাড়া 
আরো অনেক প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেটের পাতার বয়ে গেছে। 


৬ 


জীবনের অন্যান্য কাজ 
১৮৮৯ রী ১৭ই এপ্রিল, বঙ্গাৰ ১২৯৬ ৫ই বৈশাখ, চুঁচুড়ায় বিশ্বনাগ 


ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্মমন ও সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ২৫ 


চতগ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য সংস্কৃত শিক্ষার প্রলার। ২১শে 
সেপ্টেম্বর, ৬ই আশ্বিন মাতার নামে রদ্ষমফী ভেষজালয়” স্থাপন 


করেন । 
১৮৯৪ হী, ৬ই জ।নুয়াবি দলিপ বেজেসত্রী কবে ভুদেব এক পক্ষ ঘাট হাজার টাকা 
দাঁন কবে বিশ্বনাথ ট্রাস; ফণ্ড গঠন করেন । এহ ফণ্ডের টাকায় অনেকগুলি বৃত্তি 
দাঁন করা হয় । এই সবকিছুর উদ্দেশ্তই ছিল সংস্কৃত ভাষাব প্রচার ও প্রসার । 
বিশ্বনাঁখ চতুষ্পাঠী, ব্রক্ষময়ী ভেষজ।লয় এবং বিশ্বনাথ ট্রান্ট ফণ্ড এখনও সক্রিয় । 


মৃত্যু 
১৮৯৪ শ্রীএর ১৫ই মে চুচুড়ায় গঙ্গাতীরে ভুদেব শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করেন । 


উল্লেখপঞ্জী 


১. তৃদেব চরিত, প্রথম খণ্ড পূ ২* 
২. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৪৩। পৃ ৫ ৬ 
৩. তদের, পৃঙ 

৪ তদেব, পৃ৬ 

৫, তর্দেব, পৃ ৬-৭ 

৩. তেব, পৃ ৬-৭ 

৭. ভুদেব চরিত-ও পৃ ১৩২ 

৮, ভূদেব চরিত ২,পৃ১২ 

». চরিতমালা ৪৩, পু ১০ 

১৯. ভূদেব চরিত-১, পৃ ৩১ 

১১, তদের, পৃ ৩১ 

১২, তদেব, পূ ৪৫ 

১৩, তেব, পৃ ৪৫ 

১৪, তদের, পৃ ৮৪ 

১৫, তেব, পূ ৩৪৭ 

১৬, ভূদর চরিত ৩, পৃ ৪৪৭ 

১৭ তুঁদেব চরিত-১, পূ ১০৬ 


তৃতীয় অধ্যাষ 


সাময়িকপত্র সম্পাদনা 


সামধিকপত্র পবিচাপনাষ ভুদেবের হাতেখডি হম পাঠ্জীবনে। ১৮৪১ শ্রী: 
পঞ্চম শ্রেণীতে পডাব সমঘ হিনি সহপাঠীদের জন্য ইংবেজী ভাষা একটি হাতে 
লেখা পত্িক প্রবাশ কবেন নম 'প্রাহভেট অবজ্ভীব্” | 

গ্রকুত সম্পাদক হিমাবে ভুদেব আনম্মপ্রকাশ করেন ১৮৬৪ থীঃ-এ (বঙ্গা্ধ 
১২৭১, বৈশাখ )। প্রকাশিত সংবাধপত্রেব নাম-- 


“শক্ষাদপণ ও সংবাদসাব”। মাসিক পন্র। 


১২৭৪ বর্স।ক্েব পৌঁন সংখা। থেকে বিমান” মাসিক পাত্রীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 
এটিব নাম হয-_“শগীধর্পণ ও মাক পত্রিকা” । এটি ৫ম ভগ ও ১ম 
সংখ্যা, মাঘ ১২৭৫ পধস্থ প্রকাশিত হয । 

“শিক্ষদর্পণ ও সংখ|ধসাব'-এব কে|শো সখ্যা আমাদেব পক্ষে সংগ্রহ ববা সম্ভব 
হযনি। এই সংপাদপকটি সম্বন্ধে যা বছু জানা গেছে তা ভূদেব চরিত ১ম ভাগ 
সপ্তদশ অধ্যায এখং ব্রজেন্্রশাথ বন্দ্যোপ।ধ্যষ্বে ভুঁদেব মুখোপাধ্ায। ই 
পুম্তিকা থেকে সংগৃহীত হলো 

লেখক-গোরষ্ঠীব মধ্যে ছিলেন স্বঘং তৃদেব এবং শবচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায, ক্ষেত্রনাথ 
ভট্টাচর্ধ, যশোদানন্দণ সবকাঁব, বামগতি ন্যাযবত্ব প্রমুখ । ভুঁদেবেব 'বাঙ্গালাব 
ইতিহাসেব কিছু অংশ এবং তাঁব পিতাব লিখিত বাল্ীকি বামাষণেব অধ্যাতু 
ব্যাখ্যা প্রথম এই পত্রিকাব মাধ্যমেই প্রচাবিত হয , পবে বিশ্বনাথ সম্পার্দিত 
রামাযণ “বিশ্বনাথ বামাষণ? নামে প্রকাশিত হযেছিশ | 

শিক্ষদর্পণেব উদ্দেশ্ত ছিল “শিক্ষাপ্রণালী প্রদর্শক এবং তঙসন্বীয় সম্বাদ প্রদায়ক 
সন্বাদপত্র প্রকাশ করা । আরে উদ্দেশ্য ছিল--পল্লী গ্রামের লৌকেদের মধ্যে 
“ভালোকথ।'ব প্রচাব কবা। কাবণ তাবা “কুকানে। ভালো বিষয়ের কথা শুনিতে 
পাঁষেন না__তীহাদের মধ্যে কেবল দলার্দলির খু নিমন্রণের কথাই হইয়া থাকে 
-_অতএব প্রামাণিক সম্বাদপত্রসমন্ত হইতে ফন্টোিধায়ক ও শুশ্রযাজনক কতকগুলি 
করিয়া সঘাদ উদ্ধত করিয়া দিলে তারৃশ লোকদিগের অনেক উপকার 






সাময়িকপত্র সম্পাদনা ২৪ 


দূশিতে পারে , সংবাদগুশি কিছু পুরাতন হইবে বটে- কিন্ত নিতান্ত উপবাসক্রিষট 
ব্যক্তিকে পযুধিতান্ন প্রদান কবিলেও পুণ্য আছে ।”১ 

পাঠশালার পঞ্ডিতদের এই পত্রিকা অর্ধধূন্যে দে ওযা হতো | 

শিক্ষারর্পণ ও সংখাধমাব প্রচশিত থাকতে থাকতেই ভুদেব হুবিখাত 
এডুকেশন গেজেও, পথ্ধিকার সম্পানাভ|ব গ্রহণ ববেশ ( ডিসেম্বর ১৮৬৮ শ্বীঃ) | 
শিক্ষাদর্পশের বাঁক মৃশ্য ধাবা এ।গেহ ধিবেহণোন ১২৭৫ শের চৈত্র মস পথন্ 
হিসাথ কবে উদ্ত্ত অর্থ ডাবটি'ণতে খেবঙ দে€ন। হয এবং ফ্প্ন ম।স থেকে 
পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাঁষ। 


এডুকেশন গেজেউ 


ভূদেব মুখোপাধ্য।য়-সম্পাদিত এডুকেশন গেজ» উনবিংশ শতাব্ীব "অন্যতম 
বুল প্রচাবিত সাপ্ু/হিক পত্রিক।। এডুকেশন গেজেচেব শিবেনাম ছিল 
“এডুকেশন গেজেট সাপ্তাহিক খাতাবহ”। ভুঁদেবেব অসম্পানাঘ এডুকেশন 
গেজেটের প্রথম সংখ্য। প্রচাবিত হয ৪1 [ডসেম্গব ১৮৬৮ শ্রী; এ। মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত (১৮৯৪, মে ১৫) তিনি এই পত্রিকা সম্পাদনা কবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এডুকেশন গেজেটের প্রথম প্রকাশ খটে ১৮৫৬ শ্রা-এব ৪21 জুগাই। এই 
প্রকাশেব মৃণেও ছিল ভূদেবেব অগ্টপ্রেবশ। | ভূদেব চবি৩, *ম খণ্ড একাদশ 
অধ্যায় থেকে জানা যায-_-একবার “ভব নমে একটি সংগ|দপঞ্জে গর্ণমেন্টের 
কোঁনো! সৎকাধ সম্পর্কে অযথে।চিত উক্তি প্রবাশ পা । এ ধিখষে শিক্ষীবিভাগের 
দৃক্ষিণবিভাগীয় ইনসপেক্টুর হজসন প্র্যাটেব সঙ্গে ভুদেবের আলোচণা হশে ভুদেব 
বলেন, “গবর্ণমেন্টেব উদ্দেশ্য যাহাতে সাধারণে ঠিক বুঝতে পাবে তজ্ঞন্ 
গবর্ণমেণ্টের একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র দ্বার সর্বদা সকল কথাই সরলভাবে 
জানান উচিত ।”২ 

ভুদেবের প্রস্তাব প্র্যাট সাহেবেব মনঃপৃত হলে গর্ণমেণ্টের অন্গুমতিক্রমে 
'এডুকেশন গেজেট” পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। প্র্যাট স|হেব ভুদেবকে সম্পাদক 
করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কোনে দেশীয় ব্যদ্ভিকে সম্পাদকের দায়িত্ 
দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন । তাই রেভারেগড ও ব্রায়ান শ্সিথ এডুকেশন গেজেটের 
প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং কবি রক্গলাল বন্দ্যোপাঁধ্যাযকে তর সহকারী করা 
হয়। ১৮৬৬ খ্রীঃ-এর জানুয়ারি মাস পর্বন্থ এডুকেশন গেজেট পরিচালনা করে 
স্মিথ সাহেব স্বদেশ প্রত্যাব্ন করলে কানাইলাল পাইন ও ব্রহ্মমোহন মল্লিক 


২৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


অল্পদিনের জন্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন । তারপর ১৮৬১ খ্রীঃএর মার্চ মাসে 
প্যারীচরণ সরকার মসিক ৩০০২ টাকা বেতনে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক 
নিযুক্ত হন। তিণি প্রায় আডাই বৎসর দক্ষতার সঙ্গে পত্রিকা পরিচালন! করে 
পদত্যাগ করলে ভূদেণকে এডুকেশন গেজেটের সর্বস্বহ্ দীন করে সম্পাদক নিযুক্ত 
করা হয় । (১৮৬০) । 

সম্পাক হিসেবে গব্ণমেন্টের কাছ থেকে এডুকেশন গেজেটের সর্বস্বত্ব লাভের 
পিছনে একটি খটনা উল্লেখযোগ্য । প্র্যা? সাহেবের ইচ্ছা সত্বেও ভূদেবকে সম্পাদক 
না করে প্রথমে ম্মিখ সাহেব ও পরে প্যাবীচবণ সবক।রকে সম্পাদক করা হয়। 
গবর্ণমে্টের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে প্যাবীচরণ পদত্যাগ করলে ভূদেবকে 
সম্পাদকের পদ গ্রহণে আহ্বান জানানো হয়। ভুঁদেব তাতে অপম্মত হন ও 
জনান-“ছুইবার উপেক্ষিত হওয়।য আর উহাব ভার লইতে ইচ্ছ৷ নাই।” তা 
সত্বেও গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে বঝাববাব অন্গবে।ধ এলে ভুঁদেব জানান-_-“জিনিসটা 
আমকে “অগ্রিস-স্বার কবিয়া দিবেন । বাবু প্যাবীচরণ সরকাব যে পাত্র উচ্ছিষ্ট 
করিয়। ঘ্বণীর সহিত ফেশিয়। দিলেন, ত।ং। ঠিক সে অবস্থায় আমি কুড়।ইয়া শইব 
না, আমাকে দিতে হইলে উহার ব্যবস্থায় মৌপিক পরিবগন করিয়া এডুকেশন 
গেজেটের সম্পূর্ণ স্বত্ব দিতে এবং মম্পাদকের বেতন বপিয়া গধণমেণ্ট এক্ষণে যে 
মাসিক তিনশত টাক ধিতেছেন অতঃপব তাহ গ্র্যাপ্ট-ইন এড (সাহাধ্য ) স্বরূপে 
দিতে হইবে। এইবপে সম্পৃণ সংঙ্কার হইলে আমার উহ লইতে আপন্তি থাকিবে 
না।”৩ তভূর্দেবের এহ দৃঢ়তার শেব পর্ধস্থ উুদেবের শতেই তাকে এডুকেশন 
গেজেটের সর্বন্বত্ব দান করা হলো এবং এও নির্দেশ দেওয়। হলো যে ভারত 
গব্্ণমেন্টের অনুমোদন ভিন্ন এডুকেশন গেজেটের জন্য দেয় মাসিক সাহায্যের 
উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। 

আগেই বল! হয়েছে ভূদেবের সম্পাদনায় এডুকেশন গেজেট প্রথম প্রকাশিত 
হয় ১৮৬৮ শ্রী:-এয় ৪ঠ1 ডিসেম্বর । ভূদেব চরিত থেকে জানা যায়__ এডুকেশন 
গেজেট প্রথমে ইংরেজী বর্ষ হিসেবে প্রকাশিত হতো । কিন্ত -“তৃদেববাবুর 
হন্তে আসার পর প্রথম বৈশাখ অসিতেই তিনি সেই মাসের প্রথম সংখ্যাকে 
“নূতন সন্দর্ত _ ১ম খণ্ড-১ম সংখ্যা” অভিহিত করিয়া দেশীয় বর্ষ গণনার মধ্যে 
আনিয়া দিলেন ।”১ আবে! জানা ঘায়--“এডুকেশন গেজেট সর্ধপ্রকার শিক্ষ। 
গ্রচারেই নিযুক্ত থাকিবে এবং একাধারে সম্থাদপত্র এবং মাসিকপত্তজ এবং 
ত্রৈমামিকপত্রেরও কাজ কতকট। করিবে--তাহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল।”« 


মাময়িকপত্র সম্পাদন! ২৯ 


নৃতন সন্দর্ড এডুকেশন গেজেট সপ্তাহে প্রতি শুঞ্ঁবার প্রকাশিত হতো। 
পত্রিকাটির রেজিস্টার্ড নম্বর ছিল--৩৫১৮১৫, অগ্রিম বার্ষিক মূলা ডাকমাশুল 
সমেত ছিল ৫. টাঁকা। পত্রিকাটির সামনের মলাট এবং পেছনের মলাটেব চার 
পৃষ্ঠাতেই থাকতো বিজ্ঞাপন | পত্রিকাটি মেট বারো পৃষ্ঠার ছিল। প্রথম পাতায় 
উল্লিখিত এজেন্টদের তালিকা থেকে বৌঁঝা! যাঁয় পত্রিকাঁটি ছিল বহুলপ্রচারিত। 
অব্য সরকারী পৃষ্টাপোধকতাঁও প্রচারের একটি প্রধান সহায়ক ছিল । যে সব 
জায়গায় পত্রিকার এজেন্ট ছিল তা৷ হলো-_ 

কলকাতা, ২৪ পবরগণা, আলিপুব, ব্য।বাঁকপুব, হাবড়া, চট্টগ্রাম, হুগলী, 
চন্দননগর, বর্ধমান, যশোহব, ঝাকুডা, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, বাকিপুর, 
বারাণলী, রঙ্গপুর, ব।জস|ভী, পাবণা, ঢাকা, সাঁওতাল পবগণা, খুশনা, দিনাজপুর, 
মালদহ, কোচবিহাব, ফরিদপুব, মজঃধ্বপুব, ছ।রভাঙগা | 

ভুদেব যখন এডুকেশন গেটের ভাব প্রাপ্ত হন, তখন সরকারী হিসাবমতে 
গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৮৫০ | পরবতা। কলের হিসাণ জানা যানি । প্রতি বছর 
এডুকেশন গেজেটের পঞ্চাশটি সংখ্যা প্রকাশিত হতো । ছুূর্গাপূজা উপলক্ষে 
দু'সপ্তাহ বন্ধ থাকতে| | 

ভূদেব-ভবন গ্রন্থাগ।বে ( টুঁচুড়া) এডুকেশন গেজেটের অধিকাংশ সংখ্যা 
সংরক্ষিত হয়েছে । ১৮৬৮ শ্বীঃ-এর ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ১৮৭১ শ্রীঃ-এর ১৪ই 
এপ্রিণ পর্যন্ত প্রকাশিত এডুকেশন গেজেচেব কোনো সংখ্যা পাওয়া যায়নি | 
ভূদেবুভবন-পাঠাগ।বে রক্ষিত ভূঁদেব সম্পাদিত এডুকেশন গেজেট পত্রিকার 
তালিকা নিম্নরূপ £ 
১২৭৮ সন ( ৩য় খণ্ড) ১৮৭১-৭২ গ্রাদ্ধিতীয় সংখ্যা থেকে সম্পূর্ণ । 
১২৭৭ সন ( ৪র্থ খণ্ড) ১৮৭২-৭৩ শ্রী সম্পূর্ণ | 
১২৮৭ সন (৫ম খণ্ড) ১৮৭৩-৭৪ খ্থরী সম্পূর্ণ 
১২৮১ সন ( ৬ষ্ঠ খণ্ড) ১৮৭৪-৭৫ শ্রী সম্পূর্ণ 
১২৮২ সন ( ৭ম খণ্ড) ১৮৭৫-৭৬ থ্রী সম্পূর্ণ 
১২৮৩ সন (৮ম খণ্ড ) ১৮৭৬-৭৭ গ্রী সম্পূর্ণ 
৭, ১২৮৪ সন (মম খণ্ড) ১৮৭৭-৭৮ গ্রী সম্পূর্ণ 
৮, ১২৮৫ সন (১ম খণ্ড) ১৮৭৮-৭৯ শ্রী সম্পূর্ণ 
[২৭শে পৌষ, ১*ই জাহুয়ারি থেকে এক ফর্মা ইংরেজী প্রবন্ধাদি প্রকাশিত 

হতে থাকে ] 


৪ 
ড 


রী, এটি 2টি চি 


৩০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


৯, ১২৮৬ সন (১১শ খ্) ১৮৭৯-৮০ শ্রী সম্পূর্ণ 
১০, ১২৮৮ সন ( ১৩শ খণ্ড ) ১৮৮১-৮২ শ্রী সম্পূর্ণ 
১৯, ১৯৮৯ সন (১৪শ খণ্ড) ১৮৮২-৮৩ শ্রী সম্পূর্ণ 
১২, ১২৯০ সন ( ১৫শ খণ্ড) ১৮৮৩-৮৪ শ্রী সম্পূর্ণ 
১৩, ১২৯১ সন ( ১৬শ খণ্ড) ১৮৮৪-৮৫ শ্রী সম্পূর্ণ 
১৪, ১২৯২ সন (১৭শ খণ্ড) ১৮৮৫-৮৬ শ্রী সম্পূর্ণ 
১৫. ১২৯৩ সন (১৮শ খণ্ড) ১৮৮৬ ৮৭ শ্রী সম্পূর্ণ 
১৬, ১২৯৪ সন (১৯শ খঞ্জ ) ১৮৮৭ ৮৮ গ্রী সম্পূর্ণ 
১৭. ১২৯৫ সন (২ শখ) ১৮৮৮ ৮৯ খ্রী সম্পূর্ণ 
১৮ ১২৯৬ সণ (১১শ খণ্ড) ১৮৮৯-৯০ শ্রী সম্পূর্ণ 
১৯, ১২৯৭ সন (২২শ খণ্ড) ১৮৯০ ৯১ গ্রী সম্পূর্ণ 
২০, ১২৯৮ সন (২৩শ খণ্চ) ১৮৯১-৯২ শ্রী সম্পূর্ণ 
[ ১৫শ, ১৬শ।ঃ। ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ, ২০শ) ২১শ) ২২শ) ২৩শ? ২৪শ, সংখ্যা 
নেই ] 
২১, ১২৯৯ সন ( ২৪শ খণ্ড) ১৮৯২-৯৩ খ্রী সম্পূর্ণ 
১৩০০ সন ( ২৫শ খণ্ড) ১৮৯৩-৯৪ থ্রী, সম্পূর্ণ এডুকেশন গেজেট কলকাতার 
জাতীষ গ্রন্থগাঁবে পাওয়া গেছে । 
পঁচিশ ব্ছবেব কিছু বেশি সময ভূদেব এড়কেশন গেজেট সম্পাদনা কবেন। 
তাব মধ্যে ইংযেজী বর্ম হিসাবে প্রকাশিত একটিও সংখ্যা পাঁওযা যাযনি। নূতন 
সন্দর্ভের প্রথম ও দ্িতীষ খণ্ড, ঘাঁদশ খণ্ড, বিংশ খণ্ড এবং ১৩০১ সনেব বৈশাখ 
সংখ্যা সংগ্রহ কবা সম্ভব হযনি। ১৩০১ সনেব জ্যৈষ্ঠ মাসেব স্চনায় ভূদেবের 
মৃত্যু হয। ভূঁদেবেব মৃত্যুব পবে তাঁব পুত্র এবং পৌত্রগণ বেশ কিছুদিন এডুকেশন 
গেজেট সম্পাদন কবেন। 


সম্পাদক ভছদেব 


পুরাতন এডুকেশন গেজেটকে “অগ্রিসংস্কাব' করে নেবার কথ! বলেছিলেন ভূ্েব। 
তাই তিনি সম্পাদক হযে প্রথমেই পুবাতন এডুকেশন গেজেটের সমস্ত হিসাবপত্র 
২৫।১২।১৮৬৮ তাবখেব পত্রিকা গ্রাহকদেব নাম-সমেত ছাপিয়ে দেন। 
হিসাবমতে এডুকেশন গেজেটের গ্রাহকসংখ্যা ছিল ৮৫০ | এর মধ্যে মাত্র ২৩৮ 
জনের অগ্রিম মূল্য কিছু কিছু দেওয়া! ছিল। আর সকলকে বিনামূল্যেই 


সাময়িকপত্র সম্পাদন। ৩১ 


দীর্ঘকাল কাগজ পাঠানো হচ্ছিল। নামের তালিক৷ ও অগ্রিম মূল্য প্রকাশ 
করে দেবার পরে হাদের দেয় মূল্য বাকী ছিল তাঁদের কাগজ পাঠানো বন্ধ করে 
দেওয়া হয় ও আফিসে স্থশৃখলা স্থাপন কর! হয়। গ্রাহকসংখা। কম থাকায় 
ভূদেব প্রথম সংখ্যা থেকেই এডুকেশন গেজেটের আকার এক ফর্মী কম করে দেন। 
২২শে আশ্বিন ১২৭৮ থেকে আবার তাকে পূর্ব আকার দান করেন । 

ভূদদেব চরিত থেকে জানা! যাঁয় ৪1১২।১৮৬৮ সংখ্যা এডুকেশন গেজেটে ভূদেব 
পত্রিকার লক্ষা সম্পর্কে লেখেন__ 

“কোন মত, কেন দল, কোন পক্ষ, অবলম্বন করাঁর আমাদিগেব ইচ্ছা! নাই । 
সকল মতেই, সকল দলেই, সকল পক্ষেই কিছু সত এবং কিছু মিথ্যা থাকে-_ 
কিছুতেই সত্য অথবা মিথ্যা সম্পূর্ণ অমিশ্রভাবে থাকে না। আমরা মত্যের দিকেই 
থাকিতে চেষ্টা কবিব__ অসত্য ভিন্ন আব কিছুবই ভয় করি না-_-কাঁরণ আশৈশব 
আমাদিগের এই মহাবাকো বি"বাস আছে সত্যমেব জয়তে ।”৬ 

পরবতীঁকালে (১৮৮, ) সেটসমা।ন মন্তব্য কবেন গব্ণমেন্টেব বিকদ্ধে কোন 
কথ! না বলিলে সাঁধাবণে সংবাদপত্র সকল পড়িতে ইচ্ছা কবে না। এডুকেশন 
গেজেট একখানি গবর্ণমেন্টেব ছন্দান্ুব্তী কাগজ । সৃতবাং সাধারণো উহার 
পাঠক নাই, ভুদেব এই মস্কবোব উত্রবে ঘ| লেখেন তা থেকেও এডুকেশন 
গেজেটে প্রথম সংখ্যায় ঘোধিত প্রতিশ্রুতি পালনের কথাই পুনবায় উচ্চারি'ত হয় । 
ভুদেব লেখেন_-“যে কোন প্রকারেই হউক গবর্ণমেন্টেব দোষ উদঘোষণ করাই 
যাহাদের একমাত্র নীতি তদের সহিত আমদেব কোন সহান্রডতি নাই। 
যেস্থলে গবর্ণমেন্টের হঠকাবিতা বা অঙ্গভীনতা লক্ষিত হবে সেস্থলে বিশিষ্ট 
ধীরতার সহিতই তাহ! প্রদর্শন কর] কর্তব্য। 

“আমবা স্টেটসম্যানকে জানাইতেছি, যে সমস্ত সংবাদপত্র নিরন্তর গবর্ণমেন্টের 
দোষ খু'জিয়া বেড়ায়, উচ্চখেণীর পাঠকসমাজে তাহাব কিছুমাত্র আদর নাই। 
এই সকল সংবাদপত্র প্ররুত প্রস্তাবে বজনীঠির সংক্কাব না করিয়! গবর্ণমেন্টের 
কোন কোন সৎকার্ধের প্রতিও সাধারণের বিবাগ জন্মাইতে পারে । আপনাদের 
অভাব, আপনাদের অস্থুবিধা, ও আপনাদের ছুববস্থা জ্ঞাপন করা ই*এতদ্দেশীয় 
সংবাদপত্রের মুখা উদ্দেশ্য । কিন্তু এই দুরবস্থা জ্জপনেব সময় ধীরতা বা বিবেকের 
সীমার বহিশ্চর হওয়া বিধেয় নহে, এবং তাহা হইতে গেলে বিবেচক পাঠক ও 
গবর্ণমেন্ট উভয়েরই বিরাগভাজন হুইতে হয় "৭ 

এই মন্তব্যের আট বৎসর পরে “নব ব্ভাকর সাধার্ণী” পত্রিকায় যে কোনো 


৩২ ভূদেব মুখোপাধ্যায ও বাংল! সাহিত্য 


বিষষে “চুটিঘা” লেখাব পক্ষে সমর্থন জ।নানো হয় । তার উত্তবে ভুদেব যে মন্তব্য 
করেন তা থেকেও এই একই মনোভাব প্রকাশ পায় । তুঁদেব লেখেন_-“আমবা 
একমাত্র সত্যকেই সাববান বলিষা মনে কবি, সত্যই স্থাধী, আবোপিত কোন 
বস্তই গ্থধী বা সাববান হয না। সহযোগী ভাবিযা দেখুন, চুটিযা' লেখাটা 
এখানকাব ইংবাজী সংবাদপত্রের অন্ুকরণজাত । ওটা ভাল জিনিস নয় ।”৮ 
বিভিন্ন সমযে ব্যক্ত এই তিনটি উক্তি থেকে জানা যাষ,_-য! প্ররুত সত্য 
একমাত্র তাকেই অবলম্বন ও সমর্থন কবা ছিল এডুকেশন গেজেটেব লক্ষ্য । 
গবর্ণমেন্টেব ক।জেব সমালোচনাও কবা হতো! বটেঃ তবে তা সংযত মৃদুভাবে-- 
ভূদেবেব ভাখাঁষ “পিশিষ্ট ধীবতাব সহিত |” জাতীঘ জীবনেব সম্পর্কযুক্ত 
বিষষসমূহও ছিল এই পত্রিকাব অঙ্গীভূত। খলা বাহুণ্য, যে উদ্দেন্ট নিষে 
পত্রিকার সম্পাদশাভাব ভূদেব গ্রহণ কবেন সে উদ্দেশ্য তিনি সফল কবেছিলেন। 


এডকেশন গেজেটের নিয়মিত বিভাগের মধ্যে ছিল: 


১, সম্পাদকীয 

২, সম্পাদকের লেখা প্রবর্থ 

৩. সাপ্তাহিক সংবাদ (নৃতন ও সংকলিত। যেসব ব্ষ্ষে সংবাদ 
থাকতো * আঁদাপত, পীডা, কৃষি, দুর্ঘটনা, অদ্ভুত ঘটনা, লোককীতি, 
বাতাবহ, বাণিজা বাতা, প্রাকৃতিক বিববণ ইত্যাধি | ) 

৪, রাজকার্ষে নিষে।গ 

৫, পত্রপ্রেবকেব প্রতি, (সম্পার্দকেব মন্তব্য ) 

৬. প্রাপ্ডপত্র (পাঠকদের কাছ থেকে । অনেক সময অনেক প্রবন্ধ, বিভিন্ন 
সংবাদ, ইত্যাদিও থাকতো । ) 

৭, কবিতা 

৮, বিবিধ 

৯. বিভিন্ন বিজ্ঞাপন 

১০. শিক্ষাসংক্রান্ত । 


মাঝে মাঝে প্রকাশিত বিষয় 


১. বিজ্ঞান বিষয়ক আ)লোচিন! 
২, জীবনী 


সাময়িকপহ্ন সম্পাদন। ৩৩ 


৩. নানাবিষয়ের ব্যবহারিক প্রয়োগবিধি 

৪, এঁতিহাসিক আলোচনা 

১৮৭৯ গ্রীঃ-এর ৩র। জানুয়ারি, ২০শে পৌধ ১৮৮৫, থেকে এডুকেশন গেজেটের 
চেহারার কিছু পরিবর্তন কব হয়, প্রথমে প্রান্্পত্র, তারপর সম্পাদকীয় । 

ওই বৎ্সবেরই ১০ই ফ্রেব্রুয়ারি, ২৮শৈে মাঘ থেকে আব একটি নৃতন বিষয় 
সংযোজিত হয়--“সাঁর সংগ্রহ | বিভিন্ন সাময়িকপত্র থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে 
তার উপর এডুকেশন গেজেটে সম্পাদকের মন্থবাই হলো সারসংগ্রহ । সম্পাদকের 
মন্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্য | 

এছাড়া-_বিবিধ চ।টনী-_ঢাঁকাঁই আমদানী এই নামে কিছু ভাল্গকৌতৃক € 
পরিবেশিত হতো! | 

সাহিত্য বিসয়ক সবাদ শীর্ষক স্স্থে থ।কতো বাংশাধ প্রকাশিত পুস্তকের 
হিসাব । এ বিভাগটি ছিল অনিয়মিত | 

১২৯৮ সনেব ২৬শে বৈশাখ (উ* ৮1৫1১৮৯১) থেকে প্রতি সংখ্যায় একটি 
করে উদ্ভট কবিতা ছ।পা হতে গাকে । এই বিভাগটি বরাবর ছিল। পাঠকদের 
কাছ থেকে সংগৃহী ত উত্তট কবিতাও ছ।প। হতো | 

এডুকেশন গেজেটে প্রক।শিত প্রবন্ধ গুলিব সঙ্গে সাধ।রণঙ লেখকদের নাম 
থাকতে। না। সম্পদ্কের লেখাগুপি খাঁকতো পরপর- পুস্তক সমালোচনা 
পর্যন্ত । তারপর সাশ্তাহিক বাদ ও অন্যন্য নিয়মিত [িভাগ | তবে 
পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ_-পরিবাঁরিক প্রবন্ধ ও আচার প্রবন্ধ-_প্রাপ্তপত্র 
স্তসম্ভে ছাপা হয়েছিল । এ সম্পর্কে অবশ্ত সম্পাদকীয় স্তন্তে পূর্বেই জানানো 
হয়েছিল । আনন্দরাম শর্মা ছল্সনামে পৌরদের উপর রচিত ভুদেবের কিছু 
সংস্কৃত শ্লোক “প্রাপ্পত্র স্তস্থে ছাপা হয় | 

এডুকেশন গেজেটে অন্ুল্েখিত নিয়মিত লেখকদের কিছু নাম “ভূদেব চরিত 
১ম খণ্ড থেকে জানা গেছে । যেমন-_গোঁবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়--বৈজ্ঞানিক 
বিবরণ, পুলিনবিহাঁবী ভাছুড়ী--ব।ণিজ্য বার্ডা, দ্বারকান।থ চক্রব্তী__হাইকোর্টের 
নজীর লিখে পাঠাতেন । এছাঁড়া শরচ্ছন্দ্র চট্োপাধ্যায় এবং ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্ধও 
নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন । ক্ষেত্রনাথের লেখাগুলি এই পত্তিকাতেই 
ছাঁপা হয়। 

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর “ভারত বিলাপ? ও “ভারত সঙ্গীত এবং “বৃত্রসংহার” 
কাব্যের প্রথম সর্গ এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল, আর ধাঁরা অনিয়মিত 


ভ্‌-ও 


৩৪ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


লিখেছেন-তীবা হলেন দীনবন্ধু মিত্র, রাজরুষ্ঝ মুখোপাধ্যায় ও নবীনচন্ত্র সেন । 
“ছোয়ানপক্ষী” ছদ্মনামে শিবর্দাস ভট্রাচার্ধ বিদ্রুপ।ত্বক কবিতা ও সমালোচনা 
লিখতেন । 

প্ধর্সোন্ঘতি- বৈজ্ঞানিক সমালোচনা” নামে অক্ষয়কুমীর চৌধুরী রচিত একটি 
প্রবন্ধ ( ছয় কিস্তি ) এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয় । সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর রচিত 
“বোম্বাই রায়ত"-_“ভারতী” থেকে পুনমু্রিত হয়। তববোধিনী পত্রিকা থেকে 
পুনমু দ্রিত একটি উল্লেখযোগ্য রচনা- “দুর্গোত্সব 

এডুকেশন গেজেটের বিভিন্ন সংখ্যায় সময়ে সময়ে প্রকাশিত যেসব লেখকের 

নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে ছিলেন__- 

গোপালচন্দ্র বস্থ, রাজরুষ্ণ বায়, রাজরুষ্ণ মিশ্র, গৌবীপ্রসাদ মজুমদার, গোবিন্দ 
চক্রবর্তী, উমেশচন্দ্র বৈতালিক, বিবজাপ্রসাদ মজমদাঁর, বমেশচন্দ্র রায়, বাধানাথ 
রায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ । 
যেসব পনত্রকাথেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হতোঃ 
সোমপ্রকাশ, বান্ধব, অমুতবাঁজার, স্টেটসম্যান, সঞ্জীবনী, নববিভাকর, সহচর, 
বঙ্গবাসী, তত্ববোধিনী, নীহার, সুরভি, পতাকা, ভারত বণিক, ভারতী, পাক্ষিক, 
সমালোচক, বৈষয়িকতব, দৈনিক, সময়, কুষিগেজেট, বেঙ্গলী । 

এডুকেশন গেজেটের যে কোনে! একটি মপ্ত/হের স্থচীপত্র থেকে এই পত্রিকাটির 
আলোচ্য বিষয় সম্পকে ধারণ করা সহজ হবে। তাই আমাদের সংগৃহীত তৃর্দেব 
সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটের প্রথম সংখ্যার সুচীপত্রটি এখানে উল্লিখিত হলো । 


॥ এডুকেশন গেজেট সাপ্তাহিক বাতাবহ ॥ 
৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৮ই বৈশাখ ১২৭৮ সন, শুক্রবার, ২১শে এপ্রিল ১৮৭১ গ্রী 


সম্পাদকের লেখা: 


১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পৃঃ ১৫ 
২। গতবর্ষের বৃত্তান্ত পৃঃ ১৫ 
৩। শান্তিরক্ষা পৃঃ ১৫ 
৪ | ভূম্যধিকার পৃঃ ১৬ 
৫ | নৃতন রাজপুকুম নিয়োগ পৃঃ ১৬ 
৬। নূতন শাসনব্যবস্থার প্রণালী পৃঃ ১৬ 


তি 
ঘ্ 
এ 


শ। নির্মাণ কীতি 


সাঁময়িকপত্র সম্পাদনা ৩৫ 


৮। সর্বসাধারণের মধ্যে বিদ্যা প্রচার পঃ ১৭ 
৯। সামাজিক ব্যবস্থ। পৃঃ ১৭ 
১০। নূতন পুস্তক ও পত্রিকা পৃঃ ১৮ 
১১। (বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে ) 
সাপ্তাহিক সংবাদ পৃঃ ১৯১২০১২১ 
১২। রাজকার্ষে নিয়োগ প: ২১ 
১৩। পত্রপ্রেরকের প্রতি প: ২১ 
( সম্পাদক ) 


১৪। প্রাপূ পত্র: (পাঠকদের কছ থেকে ) 

(ক) ব্হু বিবাহ ও কন্যাপণ নিবারণ সম্বন্ধে বিক্রমপুবের অস্থঃপাতী 
কোরহাটা জ্ঞান বিক।শিনী সভার মত । কোরহাটা জান জ্যোভিবিকাঁশিনী সভা 
বিক্রমপুর --১২৭৭-- পৃঃ ২২ 

খ) দমদমের কাছে নিমতা গ্রামে পাঠাগার প্রতিষ্গা সম্পর্কে পত্র, 
সম্পাদক মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । পৃঃ ২২ 

গ) কিছু কারিগরী আবিঙ্গার সম্পর্কে পত্র-_প্রেরকের নাম নেই-- 
শান্তিপুর ১৯শে চৈত্র ১২৭৮-_পৃঃ ২২ 

ঘ) কৃষিবিদ্ভা শিক্ষা দেবার জন্য অনুবরোধপত্র_প্রেরকের নাম নেই-_ 
জেল! নদীয়!, ১৩ই এপ্রিল ১৮৭১-_পুঃ ২২-২৩ 

»উ) বামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত-_পত্রপ্রেরক শ্রীচন্দ্রনাথ রায় বর্ধমান, পূর্বস্থলী, 
১লা বৈশাখ (নবদ্বীপের গধান পণ্ডিত রামনাথ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচন! )। 
পূ ২৩ 

১৫। বিবিধ- পৃঃ ২৩ 
১৬। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন | তার মধ্যে উত্তর মধ্য স্কুল ইনেসপেক্টর ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের নামাঞ্ছিত শিক্ষাবিভাগীয় বিজ্ঞাপন | পৃঃ ২৩ 
১৭। শিক্ষা সংক্রান্ত--বিবিধ সংবাদ । 
মলাটে পৃষ্ঠায় সামনে পেছনে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন । 


সাময়কপন্র 'হসাবে এড্কেশন গেজেটের বিচার 


প্রথম শ্রেণীর সাময়িকপত্রের বৈশিষ্ট্য হলোঃ ১। জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে 
গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক সকল বিষয় সম্পর্লুই আগ্রহ, ২। সেই সব বিষয়ের প্রকৃত 


৩৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


সত্য বিবরণ সংগ্রহ ও প্রকাশ, ৩। সেই সব বিষষেব নিবপেক্ষ বিচার, ৪। দেশ 
এবং দশের পক্ষে যা মঙ্গলজনক তার সমর্থন, ৫ | ভাষা ব্যবহার ও মতপ্রকাশে 
রুচি ও সংযম বজায় রাখা, ৬। সামযিকপত্রেব নীতি ও আদর্শ রক্ষা কবে চল । 
ভূদেব-সম্পার্দিত এডুকেশন গেজেট সামধিকপত্রেব এই সব কষটি শর্তই পুরণ 
করতে পেরেছিল । এডুকেশন গেজেটে প্রকাঁশিত এবং আলোচিত বিষযবস্তর 
বিশ্লেষণ কবলে দ্রেখা যাঁবে ভুর্দেব যথেষ্ট পবিমাণেই যুগসচেতন পুকষ ছিলেন । 
সাহিত্য, সমাজ, স্বদেশ ও শিক্ষা এডুকেশন গেজেটের আলোচনাকে এই চাঁব- 
ভাগে ভাগ কবলে ভূধেবেব এই ঝ।লসচেতন মনোভাবটি পবিস্ফুট হবে। 
সাহিত্য $ বচনা ও সম[লোচন] | 
সমাজ হিন্দুসম।জ, সমাজ সব ৭ হশবেজ, সমাজেব আত্মশক্তি জাগবণের 
গ্ুকত্ব এব হিন্দু মুসলমান | 
হ্বদেশ হংবেজ শাসন, ই বেজ শাসনে প্রভাব ও পরিণাম, ইংবেজ ও 
ভাবতব।সী, স্বদেশী আন্দেলন ও জাতীযসভা | 
শিক্ষা ' বিদ্যালযেব শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, ইংবেজী শিক্ষা, স্বদেশীভাধা শিক্ষা 
শিক্ষা ব্যবস্থা সবকাঁবী সাহ।য্য ৪ হিন্দু-মুসশমান | 


সাহিত্য 


সাহিত্য--রচনা এবং সমালেচনা*-এডুকেশন গেজেটে একটা বডো অংশ 
নিয়েছিল । স্ব” সম্পাদকই সবাসাচীব মণতা একই সঙ্গে এই দুটি দাঁিম্ব বহন 
করেছেন। 

স্বপ্নপন্ধ ভাবতবর্ষের ইতিহাস, পাবিব।বিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার 
প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ এবং বাঁংল।র ইতিহাসের কিছু অংশ পরবর্তীকালে 
পুস্তকাকারে প্রচাবিত ভূদেবেব এই সব গ্রন্থ প্রথমে এডুকেশন গেজেটেই প্রকাশিত 
হযেছিল। এগুলি ছাডা আবে কিছু প্রবন্ধ পরবর্তীকালে বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীষ 
ভাগে সংকলিত হযেছিল। এগুলি বাইরে আরো অনেক প্রবন্ধ এডুকেশন 
গেজেটে প্রকাশিত হযেছিল, তার মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হবার 
যোগ্য । 

এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধেবই এফাধিপত্য । আর এসব প্রবন্ধের বচযিতা 
প্রধানতই সম্পাদক শ্বয়ং । অন্য ধবনের বচনা যে কিছু কিছু প্রকাশিত না হযেছে 
এমন নয়। উদ্দাহরণ হিসাবে ভুদেবেব নিজের পৌত্র দৌহিত্রদের উপর চিত 


সাময়িকপঞ্জ সম্পাদনা ৩+ 


কিছু সংন্কৃত ক্লোক, এবং কালী বিষয়ক একটি কবিতার উল্লেখ করা যায । তাছাড। 
অন্যান্য কবিদের কবিতা প্রায়ই থাকতো । নানাবিষয়ক রচনা প্রকাশিত হতো, 
তার মধ্যে বেশির ভাগই স্বাক্ষর-বিহীন। সেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। ছুটি 
স্বাক্ষরহীন বচনা দীর্ঘদিন ধরে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। একটি 
ঘনবামেব ধর্মমঙ্গল বিষষক, আব একটি বিশ্বনাথ বামায়ণ। পূর্বেই বলা হয়েছে, 
“বিশ্বনাথ বামায়ণ” ভূদেবেধ পিতিদেবেব বচনা । 

এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত, কিন্ধ এ পথস্থ গ্রস্থাকাবে অপ্রকাশিত, ভুদেবের 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের নাম নিযে স.কলিত হলো, 

১। বাঙ্গাল! সাহিত্য 

২। বাঙ্গাল স|হিত্য বঙ্গাশীব একটি ব্যবসায় হ ওয! উচিত--১৮ই আধাঁট 
১২৮৮ সন, ১লা ছুলাই ১৮৮১ শ্রী 

৩। বাঙ্গালা সহিত্যেব উন্নতি--১৬ই আশ্বিন ১২৮২, ১লা অক্টোবব ১৮৭৫ 

৪ | বঙ্গীয় গ্রপ্ককাব--২৫শে অগ্রহাযণ ১২৮২ সন, ১০ই ডিসেম্বব ১৮৭৫ 

৫ | সাহিত্যজীবী--২৭শে ফ।ন্্ন ১২৮৮ সন, ১০ই মার্চ ১৮৮২ খর 

সাহিত্য পর্যায়ের আলোঁচনাগ্তলিতে সমালেচনা এবং সমালোচনামূলক 
প্রনন্ধেব সখ্যাই ছিল বেশি । প্র!পু পুস্তকেব সখালে!চনা ছিল একটি নিয়মিত 
ন্চী। এইসব সমালোচনা! দেখে বে।ঝ|] যাঁষ বসেব খিচাঁবই ছিল ভূদেবেব দৃষ্টিতে 
স।হিত্য বিচারেব ম।ণদণ্ড। যেপব পচন। এহ বিচাবে উত্তীর্ণ হতো সেগুলি যত 
সামান্যই হোক ভূদেব তাদেব উপযুক্ষ মূলা দিষেছেন। যেলব ক্ষেত্রে রসম্ৃষ্টির 
বার্থতা দেখা দিয়েছে ভূদেব সেসব বচন।ব দু অথচ সংযত ভাষায় সমালোচনা 
কবেছেন । ভূদেবেব সাহিত্য-সমালোচনায় যেটা লক্ষণীয তা৷ হলো প্রকাশভঙ্গির 
সংযম । তাছ।ড়1 ভাবতের অতীত এঁতিহ্োর প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা তার সমালোচক 
সন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তার ফলে আধুনিক সাহিত্যে তিনি একটি 
নৃতন দুর্টিকোণ আবিফাব ববেছেন,_তা হলো “আর্ট । এই আর্ধদু্ি তিনি 
খুঁজে পেয়েছেন তরুণ রবীন্দ্রনাথেব রচনা তেও | 

ভূদেবের যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা-শক্তির আর একটি উদাহরণ-_ বস্কিমচন্দ্রের 
কষ্ণচবিত রচনা উপলক্ষে রচিত প্র।চীন সাহিত্যে প্রক্ষিপ্ত অংশের অবস্থানের 
কারণ নির্ণায়ক একটি প্রবন্ধ । তিনি রচনাটির নাম দিয়েছেন 'সমালোচন, | 

অন্যত্র “বিবিধ প্রবন্ধ/'-__প্রথম ভাগের বিস্তারিত আলোচনায় আমরা সমালোচক 
ভুদেবের আর একটি হুন্দর পরিচয় তুলে ধরেছি । তাই এখানে যে সম্পর্কে আরো 


৬৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


আলোচন! বাহুল্যবোধেই বর্জন করা হলো । সমালোচক বঙ্কিমচন্ত্র ও দেব 
সম্পর্কে একটি তুলনামূলক আলোচন।য় ভূদেবের আব একটি পরিচয় পাওয়া যাবে । 

সমালোচক হিসাবে ভূদেব অনেক সময় প্রাপ্ত পুস্তকের তুল সংশোধন করে 
দিতেন, কখনো বা ছন্দেব ভ্রটিও দেখিয়ে দিয়ে তারও সংশোধন করতেন । 
সাহিত্য যেন তার স্বভাবধর্ণ থেকে বিচ্যুত ন! হয়, তিনি তাই চেয়েছেন। তাঁর 
মতে রসহ্টিই সাহিত্যের স্বভাবধর্ম | 

আমাদের সাহিত্যশাস্ত্রে নাটক বচন।কে সব থেকে কঠিন শিশল্পকর্ম বল! হয়েছে । 
ভূদদেবও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাগুলিতে নাটককেই প্রাধান্ত দিষেছেন। নানা 
প্রসঙ্গে তিনি নাটক রচনার আদর্শ সম্পর্কে বিচার-বিঙ্লেষণ কবেছেন । 

সমালোচনার ক্ষেত্রে ভুদেব আর একটি দ্রিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন । 
সেটি ভাষার ক্ষেত্র । মুসলমানী বাংলা আর খ্রীষ্ঠানী খাংল! বলে যে কিছু থ!কতে 
পারে না, থাকা উচিত নয়__ধর্ধ নিবিশেষে সকলের জন্যই একই বাংলাভাঁষ। থাঁকা 
উচিত-_এই বিষয়টির উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন । এ ধরনের বাংলা- 
ভাষাকে তিনি বলেছেন 'জাবজ বাংলা” । 

বাংলাভাষা এবং তার অন্যান্ত ভগিনী ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কেও তিনি 
আলোচনা করেছেন । 

এক কথায় বলতে গেলে, সাহিত্য ৪ ভাষার মোটমুটি সর্বাঙ্গীণ আলে।চনাই 
তিনি করেছেন । বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা হিসাবেও তার 
পরিচয়টি এসব রচনার মধ্য দিয়ে উজ্জল হয়ে উঠেছে । সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি 
একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখে গেছেন। 


এডুকেশন গেজেটে সমালোচিত কয়েকটি বিখ্যাত 
গ্রন্থের তালিকা 


| অভেদী-_ টেকটাদ ঠাকুর--৩র! আষাঢ় ১২৭৮ সন ১৬।৬।১৮৭১ 

২। জামাইবারিক- দীনবন্ধু মিত্র_-১৫ই বৈশাখ, ১২৭৯ সন ২৬।৪।১৮৭২ 

৩। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব__রামগতি স্ঠায়বত্ 
(প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ ) 

যথাক্রমে--২২শে ভাদ্র ১২৭৭ সন ও ৭ই ভাদ্র ১২৮০ সন। 

৪ | ঝামায়ণ--১৭৯শে অগ্রহায়ণ ১২৮১১ ৪1১২।১৮৭৪ 


সাময়িকপত্র সম্পাদন! ৩৯ 


৫1 সেকাল আর একাল- _রাজনারায়ণ বস্থ--৪ঠা পৌষ ১২৮১ সন, 
১৮১২ ১৮৭৪ 

৬। বুত্রসংহার-_ হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়-_-১লা ফান্তন ১২৮১ সন, ১২২ । 
১৮৭৫ 

৭। ক্রাক্ষধর্ষের উচ্চ আদর্শ_ রাজনারায়ণ বন্থ--১৮ই বৈশাখ ১৮৮২ সন 
৩০।৪।১৮৭৫ 

৮। উদ্ভ্রান্ত প্রেম চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়--১লা মাঘ ১২৮২ সন, ১৪1১) 


১৮৭৩৬ 


৯ পুষ্পমালা- শিবনাথ শান্জী--১০ই ঠবশাখ ১২৮৩ সন, ২১।৮।১৮৭৬ 

১০ | আঁশাকানন-_হেমচন্দ্র বন্দ্যোপ|ধ্যায়--৭ই জ্যেষ্ঠ ১২৮৩ সন, ১২।৫। 
১৮৭৬ 

১১। অবকাশরগ্িনী-_-নবীনচন্দত্র সেন_-১২ই আশ্বিন ১২৮৫১ ২৭৯।১৮৭৮ 

১২। বাঙ্গালা সাহিত্য ও ভারতীয় মহিলা_-১লা শ্রাবণ ১২৮৮, ১৫।৭1১৮৮১ 

১৩। বিবিধ প্রবন্ধ-_রাজনারায়ণ বন্থ-_২০শে মাঘ ১২৮৯১ ৯২।১৮৮৩ 

১৪। প্রদীপ- অক্ষয়কুমার বড়াল--৪ঠা জ্যেষ্ঠ ১২৯১) ১৬।৫। ১৮৮৪ 

১৫ | বিষাদসিছ্ধু-মীর মশাররফ হোসেন-_৩১শে জ্যেষ্ঠ ১২৯২, ১২।৬। 
১৮৮৫ 

১৬। কবিতা সংগ্রহ-ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা- বদ্ষিমচন্ত্র সম্পদিত--২৯শে 
কাতিক ১২৯২৪ ১৩।১২।১৮৮৫ 

১৭। কনকাগুলি--অক্ষয়কুমার বড়াল--১৫ই জ্যেষ্ঠ ১২৯৩, ২৮1৫।১৮৮৬ 

১৮। ঝাজকষ্ঝ রায়ের গ্রন্থাবলী-_-২য় ভাগ-_-২২শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩, ৪1৬।১৮৮৬ 

১৯। মাইকেল মধু্দন দত্তের জীবন চরিত--৭ই আশ্বিন ১৩৯০০, 
১২1।৯।১৮৯৩ 

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের চারটি গ্রন্থের সমালোচনা করা হয় । 

১। কবিকাহিনী--৩০শে কাঁতিক ১২৮৪), ১৫।১১1১৮৭৭ 

২। প্রভাত সংগীত--২র! আষাঢ় ১২৯০, ১৫।৬। ১৮৮৩ 

৩। বিবিধপ্রসঙ্গ---১৯শে আশ্বিন ১২৯০) ৫1১০।১৮৮৩ 

৪1 প্রকৃতির প্রতিশোধ--২১শে আষাঢ় ১২৯১, %1৭।১৮৮৪ 
স্কিমচন্ত্র. বা বিষ্ভাসাগরেব কোনো রচনা সন্বদ্ধেই প্রায় কিছু পাওয়া যায়নি । 


৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


একমাত্র বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্য| সম্পর্কে সামান্য মন্তব্য করা হয়েছে । আর 
বিদ্যানাগর সম্পর্কে সম্পাদক তাঁর মস্ব্য প্রকাশ করেছেন । 


স্বদেশ ও সমাজ 


এডুকেশন গেজেটের আলোচনার প্রধান বিষয়ই ছিল সেযুগের সমসাময়িক 
জাতীয় ও ম্মান্তর্জাতিক ঘটণ।র|জি । আর এই আলোচনা রই স্বত্র ধরে এসেছে 
দেশ ও সমাজের কথা । স্বদেশে ও সমাজের আলোচনার প্রধান প্রধান 
বিষয়গুলি ছিল-- ইংরেজ জাতি বিদেশে ( অর্থাৎ ভারতবর্ষে ) ও ত্বদেশে ( অর্থাৎ 
ব্রিটেনে ), শাসক ইংরেজেব সঙ্ষে ভারতখ[সীর সম্পর্ক ও ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ 
রাজনৈতিক আন্দোলণ, হিশ-দুপলম|ণ ৭ ইংরেজ, হিপুজাতি, হিশ্দুর সমা'জসংস্কার 
আন্দোলন 9 ইংরেজ শাসক এবং ছিশুসম।জের আত্মশক্তি জাগরণের গুরুত্ব | 

সুদীর্ঘক|লের সম্প|দক জীবনে ভুদেব এসব বিধয় নিয়ে যা চিন্তা করেছেন 
এবং যে সিঙ্গন্তে উপনীত হয়েছেন ৩া-হ প্রণ।শিত হয়েছে “পারিবারিক প্রবন্ধ ও 
“সামাজিক প্রবন্ধে । গ্রসঙ্গত্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই দুই গ্রন্থের 
প্রবন্ধগুলি প্রথমে এডুকেশন গেজেটেই প্রকাশিত হয়েছিল । অন্যত্র এই ছুটি 
গ্রন্থের বিস্ত/বিত আলোচনায় ভুদেবের স্বদেশ 9 সখ|জ চিন্তার স্বরূপটি সম্পূর্ণ 
উদঘাঁটিত হবে । এই পধায়ে তার মৃণ তত্রপ্তশ উল্লেখিত হতে পারে । 

সেযুগের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইংরেজ শাসনকে এদেশের পক্ষে আশীর্বাদন্বরূপ 
মনে করতেন, ভুদেবও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। ইংরেজ জাতির প্রধান ,গুণ- 
গুলিকে প্রশংসা করে তিনি আমাদের জাবনেও সেইসব গুণের প্রতিফলন দেখতে 
চেয়েছিলেন । ইংরেজ জাতির উদ্যম, উৎসাহ, স্থশংখলাবৌধ এবং আত্মগোৌরব 
আমাদের পক্ষে অন্ুকরণযোগ্য | ব্বদেশে ইংরেজ জাতি এবং বিদেশে শাসক 
ইংরেজ-_ইংরেজের চরিত্রের এই ছুটি সন্তার পার্থক্য ভূদেবের চোখে ধরা পড়েছিল। 
রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যার নাম দিয়েছিলেন “বড়ো ইংরেজ” ও “ছোট ইংরেজ । 

ভূদেব রাজনৈতিক ম্বাধীনতার কথা বলেননি । সরকারী পদগুলিতে অধিক 
সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগ এবং বিচারালয়ে দেশীয় বিচারক নিয়োগের উপর 
তিনি প্রাধান্ দিয়েছেন । ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্টাকে তিনি ত্বাগত 
জানিয়েছেন । কংগ্রেসের মাধ্যমে দেশবাসীর পক্ষে য! কিছু হিতকর তার ম্যায়- 
ংগত প্রার্থনা সরকারের অণনুকুল্য পাবে বলেই তিনি বিশ্বাস করেছেন । তিনি 
মনে করতেন, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ নিবিশেষে সকল ভারতবাসীর একটি মিলন প্রতিষ্ঠান 


সাময়িকপত্র সম্পাদন! €২ 


এই জাতীয় কংগ্রেস । সেদিক থেকে এর মূল্য অসীম | রাজনৈতিক আন্দোলনের 
জন্ত ইংরেজের অন্ন্থত বীতিকে তিনি পরিহার করতেই চেয়েছেন। প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষে না নেমে আল।প-আলোচনার মাধ্যমেই সমঙ্গার সমাধান কাম্য । স্বদেশে 
জাতীয় কংগ্রেস একাঁজের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান । বিদেশে অথাৎ ইংলণ্ডে একজন স্থায়ী 
প্রতিনিধি রাখা এবং একটি সংবাদপত্র প্রচাবের অবশ্য প্রয়োজনীয়তার কথ! তিনি 
অনুভব করেছেন । তার মতে ইংরেজ হলেই তার সবকিছু ভালো এ মনোভাব 
পরিত্যাজ্য | তিনি মনে করতেন দেশীয় নেতার অধীনেই এদেশের প্রকৃত মঙ্গল 
সম্ভব। 

ভূদদেবের মতে হংরেজের সঙ্গে ব্যবহারে সইজভাবে আত্মসম্ম(ন বজায় রেখে 
চল|ই কর্তব্য । তাদের সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠত| কাম্য নয়। 

হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ই ভারতধাসী এবং হ২রেঞজ বিদেশী ভারতশাসক | 
স্থৃতব।ং হিন্দু-মুশপমান উভয়েরহ মিপিতভাবে নিজেদের দেশের উন্নতির বিষয় 
চিন্তা করা উচিত এবং সরকাঁব কঙ$ক এই-ছুই সম্প্রদ|য়ের মধ্যে বিভেদ গটির 
প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়া উচিত বপেই তিনি জোর দিয়েছেন । 

হিন্দু-সমাজ-সংক্কার আন্দোলনে সরকারা বা বেসরকারা কোনো ইংরেজেরই 
সাহায্য নেওয়া অন্থচিত। সমাজের আভ্যন্তরিক শক্তিপেই তার ক্রটিগুপ দূর 
করা সন্তব। ভুদেবের এই অভিমতেব সঙ্গে পববর্তাঁক।লে ববীন্দ্রনাথের মতের 
অদ্ভূত সাদৃশ্য দেখা যায় । ( হবদেশীপমাঁজ )। 

বহুবিবাহ এবং খাল্যবিখাহ এই ছুই বিষয় নিয়েই সে-সময় সমাজে প্রবল 
আন্দোলন হয় । ভূঁদেব বহুবিবাহেব একান্ত বিরোধী ছিশেন। কিন্তু আইন করে 
তা রোধ করা সমর্থন করেন নি। তিনি মনে করতেন শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গেই তা বন্ধ হয়ে যাবে । বাপ্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে তিণি সম্পৃণ সজাগ 
ছিলেন। কিন্তু তবু তার বিচারে তার স্থ্পটাই বেশি বলে অনুভূত হয়েছে 
আইন ছ।র! বিবাহ সংত্রীন্ত বিধিনিখেধ আবেপ কর|র ফল হিসাবে বিবাহ- 
বিচ্ছেদের অনিবার্ধতা দেখা যাবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন | তিনি 
হিন্দু সংস্কার অনুযায়ী বিবাহবন্ধনের অমোঘতাকেই স্বীকার করতেন | 

্বদেশ ও সমাজ বিষয়ক আলোচনাগুলিতে তিনি সব থেকে বেশি প্রাধান্য 
দিয়েছেন জাতীয় গৌরব রক্ষা করার উপর | তাঁর মতে স্বেশীয় সাহিত্য এবং 
ঘদেশের ইতিহাঁসই যথার্থ জাতীয় গৌরব । সুতরাং এ-ছুয়ের প্রতি অবজ্ঞা পরিহার 


৪২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


করে তার উন্নতিসাধনে ব্রতী হওয়াকেই তিনি সব থেকে বড়ো কর্তব্য বলে 
বিবেচনা করতেন । 
শি ক্ষা 
কর্মন্তত্রে শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাঁকায় ভূদেবকে ভারতের নানা অঞ্চলে শিক্ষা- 
বিভগের নন! কাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে হয়েছিল । তাই শিক্ষাসংক্রান্ত তার 
অভিমতগুপি বিশেষ মূল্যবান | 

এদেশে শিক্ষাসংক্রান্ত তাঁর যেলৰ আলোচন1 এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত 
হয়েছিল সেগুলিকে এভাঁবে ভাগ করা যায় : বিদ্যালয়ের শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, ইংরেজী 
শিক্ষা, স্বদেশীভাষ! শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারী সাহায্য এবং হিন্দু-মুসলমান । 

বিদ্যালয়ের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া উচিত বলে ভূদেবের দুঁঢ় ধারণ! 
ছিল। অধীত বিষয়ের মূল বন্তব্যটুকু ছাত্রদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হওয়াই যথেষ্ট । 
অযথা তাঁদের ম্থৃতিশক্তির উপর পীড়ন করা অবাঞ্চনীয় ।৯ 

ছাত্রদের যাতে বহু বিষয়জ্ঞতা বাঁড়ে সেজন্ত শুধু সাহিত্য না পড়িয়ে বিদ্যালয়ে 
বিজ্ঞান শেখানোৌও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে তিনি বিশ্বীস করতেন । তিনি 
বলেছেন, “বিজ্ঞানালোচনাই যে উন্নতিসাধন 'ও সত্যতার একমাত্র মূলাধার ও 
বীজমন্তস্বরূপ ইহাঁতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।৮১* 

বিজ্ঞীনচর্চা ছাড়! আধুনিক শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ শিক্ষাবিদ ভূদেব একথা বুঝতে 
ভুল করেন নি। প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান যাতে অজিত হতে পারে 
সে উদ্দেশ্টে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক রচনার উপর তিনি জোর দিতেন । 
তিনি নিজেও এই উদ্দেশ্যে পুস্তক রচনা! করেছেন । (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ১ম ও 
২য় ভাগ)। 

উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ছাড়! কোনো শিক্ষাব্যবস্থাই সুষ্ুভাবে কার্ধকরী হতে পারে 
না। ধারা শিক্ষাজগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তাঁদের পক্ষেই সম্ভব উপযুক্ু 
পুস্তক নির্বাচন করা । ভূঁদেবের মতে এই উপযুক্ত ব্যক্তির! হলেন দেশের শিক্ষক 
সম্প্রদায় । শিক্ষকগণ নির্বাচক হলে গ্রন্থকাররাও গ্রস্থরচনায় যত্ববান হবেন ও 
বিষ্ভালয়ের পাঁঠ্য পুস্তকের উন্নতি হবে।১১ কিন্তু কোন্‌ ধরনের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষকগণ 
নির্বাচন করবেন সে বিষত্য় তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ছিল। গণিতবিষ্ভা, ভূগোল, 
ইতিহাস প্রভৃতি নির্বাচন করবেন শিক্ষকগণ কিন্তু সাহিত্যগ্রস্থ নির্বাচন করবেন 


সাময়িকপত্র সম্পাদন! ৪৩ 


ধারা প্রকৃত সাহিত্যবেত্ব। তারা ।১২ তিনি মনে করতেন--নীরস বাক্যর্চনা কখনো 
ছাত্রদের পড়ানো উচিত নয়। 

ভালো ছাত্র তৈরী করার জন্য প্রয়োজন ভালো শিক্ষকের । এই উপযুক্ত 
শিক্ষক তৈরীর জন্যই নম্্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভুদেব এই নম্যাল স্কুল- 
গুলিকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছিলেন। তার সুস্পষ্ট অভিমত ছিল নম্ম্যাল স্কুলে 
দেশীয় ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা যেন শেখানো না হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশে 
বাংল! ভাষা | বেহার দেশে হিন্দি ভাষা, উড়িয্ব। দেশে উড়িয়া ভাষা, আসাম দেশে 
আঘামী ভাষা, সাঁওতাল পরগণায় সা1ওতালী ভাষা ইত্যাদি । মাতৃভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষাদানে যাতে শিক্ষকগণ উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত হন সেজন্যই তিনি এই অভিমত 
প্রকাশ করেছিলেন । 

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীকে অবশ্যপ|ঠা কবাব প্রয়োজনীয়তার উপরও 
ভূদেব জোর দিতেন | ইণরেজী ভামাব মাধ্যমে শুধু যে খিধেশের জ্ঞানভাগাবের 
দ্বার এদেশবাসীর কাছে উদ্ঘাটিত হতো তা নয়__এর অন্যদিকও ছিল। সেষুগে 
বিদেশী শাসকেব সঙ্গে প্রজাদের যোগাযোগেব সেতু ছিলেন এই ইংরেজী শিক্ষিত 
স্বদেশবাসীগণ | বাঁজদরবরে প্রজার স্বাথরক্ষার জন্য এরা সহায়তা করতে 
পারতেন । “উচ্চ অঙ্গের ইংবাজী বিগ্যা সম্বন্ধে কযেকটি কথা” প্রবন্ধে তিনি এ 
বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ।১৩ এছাড়া এডুকেশন গেজেটের নানাস্থানে 
নান! প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতিত্ব কবেছেন । 

. শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষাই শিক্ষাব মাধ্যম হওয়া উচিত খলে তান মনে 
করতেন। আসামে শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংল|ভাষা । (১৮৭২শ্বী)। সে সময় 
নৃতন লেঃ গবর্ণর নিযুক্ত হলে আসামে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের সগ্ভাবনা দেখা 
দেয়। ভূদেব আসামবাসীকে এই সম্ভাবনার সুযোগ গ্রহণ করে শিক্ষার মাধ/ম 
আসামী ভাষা] করার জন্য সচেষ্ট হতে আহ্বান জানান। এমনকি আবেদনপত্র 
কিভাবে রচিত হবে তিনি তাও তৈয়ী করে ধেন। এর ফলে তাকে অনেক 
অপ্রিয় আলোচনার সম্মুীন হতে হয় । কিন্তু তিনি অবিচলিত থাকেন 1১৪ 

বিহারে ফারসী ভাষা উঠিয়ে হিন্দী ভাষার প্রতিষ্ঠা করে ভুদেব তার এই 
আসন্তরিকতার পরিচয় দেন ।১« 

তিনি আর একটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন ত৷ হলে৷ 
সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা । বিশ্ববিষ্ালিয় পর্যায়ের শিক্ষীয় সংস্কত ভাষাকে আবশ্টিক 
করার জন্য তিনি জোর দিতেন । তিনি মনে করতেন দেঁশীয় ভাষালমূহের প্রকৃত 


৪৪ ভূদেব মুখে।পাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


উন্নতির জন্য এবং ইংরেজী ভাষার যথার্থ সহভাষারূপে সংস্কতের চর্চা রাখা 
অত্যাবশ্যক । তাছাড়৷ পাশ্চাত্য ভাব ও আচারের যে ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছিল 
তাকে উপধুক্তভাবে প্রতিবে।ধ করতে হলে সংস্কৃত শেখানো অবশ্ঠ কর্তব্য | 

সে সময় আমাদের দেশে মুসশমান সম্প্রদায় আধুণিক শিক্ষায় হিন্দুদের থেকে 
অনেকটাই পিছিয়ে ছিলেন । সরকারের পক্ষ থেকে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা- 
বিস্তারের প্রচে্টী ভূদেব সমর্থন করতেন । মুসশমানদের তিনি ভারত সমাজের 
অবিচ্ছেগ্ অঙ্গ বলেই মনে করতেন । তিশি তাই বিশ্বাস করতেন মুনলমানর! যদি 
শিক্ষা্দীক্ষায় হিপ্ুদের তুলনায় পিছিয়ে থ|কেন তাহলে ভারতসমাঁজই দুর্বল হয়ে 
যাবে । কিন্তু মুসলমানদের বিছ্য।শিক্ষার জন্য আলাদ। বিছ্ভালয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত 
হলে তিনি তার কঠোব প্রতিবাদ জানান। তান সুদৃটভাবে বিশ্বীম করতেন যে, 
হিন্দু-মুসলমান কারো! জন্যই আলাদ! বিদ্যালয় থকা অবঞ্ছনীয়। কারণ এর ফলে 
সাম্প্রদায়িকতা ও দূল1দপিই শুধু বুি পায়-__শিক্ষ।র আসল উদ্দেশ্য যে জাতিবৈর 
দূর করা ও পরস্পরের মনোভাব অন্থধ|বন করা তা ব্যর্থ হয় ।১৬ 

কিন্তু মুললমাঁনদের শিক্ষার জন্য গবনমেণ্ট যখন প্ররুত কার্যকরী অন্যন্য ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেছেন-ভূদেব তখন তার পূর্ণ সমর্থন করেছেন। এমনকি তারা 
যতে ইংলণ্ডে গিয়ে সিবিল সানিশ পবীক্ষা দিতে পারেন সেজন্য ও গখনশেন্টের 
কাছে আবেদন করা উচিত বলে অভিমত গ্রক।শ করেছেন ।১৭ সমাজের প্রতিটি 
স্তবেব মানুষের যাতে নিজ নিজ অধিকাব ও স্বার্থ রক্ষিত হয়, ভুঁদেব সে বিষয়ে 
বিশেষ সচেতন ছিলেন। বিচারবুদ্ধিতে তিনি যে মানসিক স্বচ্ছতার পরিচয় 
দিয়েছেন তা সত্যিই বিম্ময়কর | শিক্ষ[সন্ব'্ীয় তার বিভিন্ন মতামতের মধ্য দিয়ে 
তার এই মানসরূপটি উজ্জল হয়ে উঠেছে । 

এডুকেশন গেজেটে প্রকা শত ভূদেবের শিক্ষাসন্দ্ধীয় সমস্ত আলোচনার মধ্যে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো-_"শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি'-_এই বচনাটি। ১৮৮২ স্ত্রী 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান সভায় তদানীন্তন গব্ণর জেনারেল লর্ড 
রিপণ যে ভাষণ দেন তারই উপর এই রচনা । এতে ভূদেব যে আশঙ্কা প্রকাশ 
করেছিলেন আজ তা নির্মম সত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 

গবর্ণর-জেনারেলের বক্তব্য ছিল তিনটি : 

১। আত্মোন্নতির সঙ্গে সমাজের উন্নতি কর! শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্ঠয । 

২। পল্পবগ্রাহিতা-দোষ পরিহার করে গাঢ়তা ও চিন্তাশীলতা প্রভৃতি গর 
উপার্জন করা হলো! দ্বিতীয় উদ্দেশ্য । 


সাময়িকপত্র সম্পাদন! ৪৫ 


৩। স্বদেশীয় বিদ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিষ্ভার মিলনসাধনই ভারতবর্ষে ইংরাজ 
সরকারের স্কুল-কলেজ স্থাপনের লক্ষ্য । 
ভূদেব এই তিনটি অভিমতের সমর্থনে তীর নিজের বক্তব্য বিশ্লেষণ করেন । 


ভুদেবেব মতে এই সব দোষ থেকে মুক্ত করে এদেশে শিক্ষীপ্রসারের প্রকৃত 
লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য প্রয়োজন পরীক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্তন 
সাধন । 

পল্পবগ্রাহিতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি ছুটি বিষয়েব উল্লেখ 
করেছেন । 

১। নিজেদের শিক্ষকই যখন পরীক্ষক হন তখন ছাত্রগণ পুস্তকের প্রতি 
অমনোযোগী হয়ে শিক্ষকের টিগ্ননীব প্রতিই বেশী মনোযোগী হয়। এতে ছাত্রদের 
শিক্ষা প্রগাঢ় হয় না এবং তাদেব সর্বদেশদশিতা! জন্মায় না। 

২। সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের উপরে রচিত বিভিন্ন টীকা ও উপটাকার সমষ্টি । 
ভুদেবের ভাষায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রচিত এই সব টীকা-টিপ্পনী “ছারপোকার 
বংশের স্যায়' দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। 

ভূদেব এই সব টীকা প্রচারের বিরোধিতা করেছেন। এই সব টীকাওয়ালা 
লোঁক পরীক্ষক হলে কি কি ক্ষতি হতে পাবে তার আলোচনায় ভূদেব 
লিখেছেন :- 

.১। এসব টাকা কঠস্থ করে ছাত্রগণ ক্রমে অকর্মণ্য ও অলস হয়ে যায়। 

২। নিজের চেষ্টায় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আর তাদের প্রবৃত্তি হয় না। 

৩। তারা পরের পরিশ্রমের উপর নিব কবে নিজের! পাঁব পাবার চেষ্টা 
করে। 

৪। এই লব টীকা যে সর্বত্র বিশুদ্ধ হয়, তা নয়। অবিশ্ুদ্ধ টাকা কণস্থ করে 
ছাত্রয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 

তাই তার দৃঢ় অভিমত-- “শিক্ষার্থীদের পল্লবগ্রাহিতা দোষের উচ্ছেদ করিতে 
হইলে সর্বাগ্রে এই সকল টাকার মুগ্চ্ছেদ করা কর্তব্য হইতেছে । যাহাতে এইসকল 
টীকা-প্রণেতারা ভবিষ্যতে বিশ্বাধগ্ালয়ের পরীক্ষক হইতে না পারেন, তাহার উপায় 
কর] একাস্ত উচিত হইয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে কোনরূপ উপায় অবলদ্বিত না 
হইলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেন্ত অব্যাহত থাঁকিবে না।”১৮ 

সর্বশেষে দ্বর্দেশী বিষ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিদ্যার মিলনসাধনই যে আধুনিক 


৪৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিতা 


শিক্ষার উদ্দেন্ট বড়লাটেব এই উক্তি সম্পূর্ণ সমর্থন করে 'ভূদেব আশা প্রকাশ 
করেছেন যে, দেশের প্রকৃত শি'ক্ষত ব্যক্তির! এই উদ্দেশ্ট সাধনে ব্রতী হবেন । 


রবীন্দ্রনাথ সম্পকে ভদেব 


এডুকেশন গেজেটে রবীন্দ্রনাথের তিনটি গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা প্রকাশিত 
হয়। সেই তিনটি গ্রন্থ হলো: প্রভতসংগীত, বিবিধ প্রসঙ্গ, ও প্রকৃতির 
প্রতিশোধ । অর একটি গ্রন্থ-_“কবিকাহিনী”বও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করা হয়। 
সমালোচনাগুলি- প্রক।শের তারিখ যথ।ব্রমে প্রভাতসগীত-__২রা আষাঢ়, ১২৯০ 
সন, ১৫ই জুন ১৮৮৩ শ্রী, বিবিধ প্রসঙ্গ--১৯শে আশ্বিন ১২৯০ সন, ৫ই অক্টোবর 
১৮৮৩ খ্রী, প্ররৃতির 'প্রতিশোধ--২১শে আধ ১২৯১ সণ, ৪ঠ জুলাই ১৮৮৪ খ্ী 
এবং কবিকাহিনী--৩শে কাঁতিক ১২৮৭ সন ৫€ই অক্টোবর ১৮৭৭ শ্রী । 


প্রভাতসংগীতেৰ মমালোচনায় ভুদেব ববীর্জনাথকে “একজন প্রকৃত আর্ধকবি' 
বলেছেন । াীঁর ভাষ।য়--“আযষকবি ব'ললাম এই জন্য যে তাহার হৃদয় প্ররুতি- 
শোভার প্রতি অবিকল সেই ভাব ধাবণ কবে যাহা প্রাচীন আর্কবিদিগেবই 
করিত । আর্কবিব ভাব “আমি প্ররৃতির' । ইউফষে।ণীয় কবির ভাব, আজি- 
কালি যদিও একটু পবিবত্তিত হইতেছে কিন্থ আদে প্রতি আমাব? ।”১৯ ভূদেব 
তার বক্তব্যের মমর্থনে এই কাব্গ্রপ্ধ থেকেই দুটি কবতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন । 
প্রকৃতি আমর এই বক্তব্যেব সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ অনুদিত ভিক্টর হুগোর “কবি 
নামক কবিতাটি এবং “আমি প্রকৃতির” সমর্থনে রবীন্দনাথের “ওই দেখ ফুটে ওঠে 
ফুল' কবিতাটির উল্লেখ করেছেন । 


ইউরোপীয় দৃষ্টিতে-“কবি ফলবধূর বল্পভ, বনম্পতিদিগের গুরু” আব 
আমাদের কবি ফুলকুমাবীর হাঁস দেখিলেন, প্রেম বুঝিলেন, অমনি আত্মসমর্পণ 
করিলেন ।” 

আর্ধদৃষ্ট ও ইউরোপীয় দৃষ্টির পার্থক্য বোঝাতে ভূদ্বেব আরো বলেছেন__ 
জগতের একটি রমণীয় বস্ত থেকে আর্ধকবির স্থা্ সারা জগৎশোভার প্রতি আকষ্ট 
হয়, মন তাতেই বিলীন হয়ে যায় । ইউরোপীয় নাহংকে অহং করতে চান, আর্ধ 
অহংকে নাঁহং মনে করেন । , ইউরোপীয় কবিগণ তাই যা কিছু সুন্দর দেখেন সব 
কিছুকেই সেই “অহং-এর কেন্দ্রে আকর্ষণ করেন। একজনের ধর্ম আত্মসাৎ 
করা, অপরেধ ধর্ম আত্মবিসর্জন কর1।+ ছুয়েরই উদ্দেশ্ট এক হওয়া কিন্তু পথ 


সাময়িকপত্র সম্পাদন। ৪৭ 


পরম্পর বিপরীত | তার মতে--“অনেক নব্য বাঙ্গীলী কবিদিগের ন্যায় রুবীন্দ্রবাধু 
তাহার প্রকৃত পথ ভূলেন নাই 1২ 
আরো! একটি কারণে তিনি ববীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রশংসা! করেছেন । রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন__ 
কতৃ কি আদিবে, দেব, সেই মহাম্বপ্র-ভাঙ্গা দিন 
সত্যের সমুদ্র মাঝে আধ-সত্য হয়ে যাবে লীন ! 
( মহাস্বপ্র ) 
ভূদেবের মন্তব্য-_বৈদান্তিক মায়াবাদের প্ররুত অর্থ এই *'আধসত্য? কথাটির 
মধ্য সম্পূর্ণ উদঘাটিত হয়েছে । আধসত্যই "মায়া । «এই মায়া লইয়া কতই 
তর্কবিতর্ক কতই গোলমাল, কত রূপক বচনাঁর ছডাছড়ি হইয়া গিয়া এক্ষণে 
ইউরোপীয় দার্শনিক বর্কলি হইতে উহার টিপ্লনী বাহিব হইতেছে । কিন্ধ একজন 
প্রকৃত কবি একটি মাত্র কথায় সমুদায় তর্কের মীমাংসা করিয়া প্ররূত বিষয়টি 
বুঝাইয়া দিলেন--আর ইংরাঁজিনবিশেব কাছে বর্কলিব গ্রন্থ হইতে মায়াবাঁদ 
শিখিবার প্রয়োজন রহিল না। মায়াঁব অর্থ--খণুজ্ঞান বা আধসত্য 1৮২১ 


বাবধ প্রসঙ্গ 


“যিনি প্রকৃত কবি তিনি পদ্যই লিখুন আর গগ্ই লিখুন তাঁহার রচনা কবিত্বের 
উৎকৃষ্ট অলংকার দ্বারা অবশ্যই ভূষিত হয় । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন প্রতিভাসম্পন্ন 
প্রকৃত 'কবি । তীহার লিখিত এই গগ্যময় বিবিধ প্রসঙ্গে যথেষ্ট কবিত্ব আছে । এমন 
একটি প্রসঙ্গ নাই যাহাতে গ্রস্থকাবের রুচির এক|ন্তিক পবিত্রতা, মানবচক্ষের 
ুক্মদর্শন এবং হৃদয়ের আধ্যাত্মিক মহোন্নতির লক্ষণসকল পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে লক্ষিত ন' 
হয়। আমরা! বাঙ্গীলাভাষায় আজিকালি অনেকানেক প্রবন্ধ পুস্তক প্রণীত হইতেছে 
দেখিতেছি। কিন্তু সেগুলি প্রায়ই ইংরেজী রিবিউ বাঁ ম্যাগাজীনের আদর্শানুযায়ী । 
সেগুলিতে লেখার খুব চোট--খুব আড়--খুব ভঙ্গী দেখা যায়, কিন্ত সেগুলিতে 
লোকের মনেব ভাব নিতান্ত অস্ফুট থাঁকে এবং পড়িবার সময় যেন বাঙ্গালা* অক্ষরে 
লেখা বাঙ্গীল। শবে গ্রথিত কি একটা ইংরাজী জিনিস পড়িতেছি এক্্‌প বোধ হয়। 
আর বিজাতীয় নামের ছড়াছড়ি এতই থাকে যে তাহা দেখিয়া একান্ত বিশ্মিত 
হইতে হয়। 

«এই বিবিধ প্রসঙ্গ সেরপ জিনিস নহে । এইটি সত্য সত্যই একটি বঙ্গীয় 
অতি নির্মল অবিকৃত হৃদয়ের মনেয় ভাব ব্যক্ত করে । এই পুস্তকখানি পাঠকের 


৪৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


মনের সহিত তীঁহার প্ররুত মাতৃভাষায় কথা কয়। অতি সরল মাতৃভাষা, কিন্ত 
ভাব সেই শ্রেষ্ঠ, আর্য, ত্যুন্নত অতুযাদ।র প্রাচীন পৈতৃক ভাব 1৮২২ 

গস্থটির নান। স্থান থেকে মোট সাতটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে ভূদেব তীর বক্তব্যকে 
প্রতিষ্ঠা কবেছেন । 


প্রকাতির প্রাতশোধ 


“সংসার ত্য।গ কবিয়া নিঞ্জনে অধিস্থিতিপূর্বক মানব স্থথী হইতে পাবে না, 
প্রকৃতি দমনের পিচ্ছিল পথে মাচব চিরক।ণ স্থিরপদে থাকিতে শক্ত হয় ন।, পদে 
পদে পদম্থশন হইবার সন্ভ।বনা থাকে । * ** ০৮ এই ভাব, এই চিত্র অতি- 
রঙধনের আশ্রগ প্যতিবেকে এই কাব্যে অঙ্কিত বরা হইয়ছে। একজন সন্ন্যাসী এই 
কাব্যের নায়ক | প্রথমতঃ বৈর।গ্যাবলঙ্গনের ক্লুতকাধতা অন্থুতব করিয়া সে দস্তী 
হয়, কিন্তু পবে সংসাবেধ মোহমন্্রে পুনব|য় আকুষ্ট হইয়া পড়ে । শাদা কথায় এই 
শাদা ভাব ব্যক্ত কণা হইয়াছে । বাবু ববীন্দ্নাথ ঠাকুর একজন লবপ্রতিষ্ট স্থকবি, 
উহার কবিত। পিখিবাব প্রণাপীতে একট পৃথক ধরণ একটু নখীনত্ব আছে বলিয়াই 
তাহ|র প্রতিষ্ট। | যে ভ।বই বাক্ত করুণ, ভাহ]ব করিতাগুলি মিঠা প।গে। অলঙ্কৃত 
করিবার চেষ্টা না থাকিলে ভাবের উদ্দীপনা ও ভ।ষ[র প্রসদগুণে তাহ।র কবিতার 
সৌন্দর্যধান হয় । এই গ্রন্থ দেখিয়।ই উ|5।ব কবিতা সম্বন্ধে এরূপ ভাব ব্যক্ত 
করিতেছি না। ভাহ।র প্রণীত 'অন্য।ন্য কাবাগ্রস্থ দোখয়াও তদীয় পছ্ভরচনার প্রতি 
এই ভাব আমাদের হৃদয়াকটঢ হইয়া আছে ।২৩ 

প্রকৃতির প্রতিশোধ” সম্পকে ভুঁদেবেব প্রধ।ন বক্তব্য হলো এই যে, 
“অতিরঞ্চনের আশ্রয় বাতিরেকেই” এই কাব্যের বক্তবা স্ু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 

এই তিনটি আলোচনা থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভূদেবের যে অভিমত জান 
যাচ্ছে তা হলোঃ-- 

১। রবীন্দ্রন।থ “মযকবি”, 

২। একজন প্র।তভা সম্পন্ন প্রকৃত কবি, 

৩। রুচির একান্তিক পবিত্রতা, মানসচক্ষের সুম্মদর্শন এবং হৃদয়ের 
আধ্যাত্মিক মহোন্নীত তার লেখার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লক্ষিত, 

৪। “একটি বঙ্গীয় অতি নির্মল অবিকৃত হৃদয়ের মনের ভাব” তীর লেখায় 
প্রকাশিত। বিদেশীর নকল নয়, 

৫ | “প্রকৃত মাতৃভাষা”য় লেখ 


সাময়িকপত্ সম্পাদনা ৪৯ 


৩. কবিতা লেখাব প্রণ[লীতে “একটু পৃথক ধবণ, একটু নবীন হ্র) স্মা্ছে, 

৭, “অংলরু৩” কবাব চেষ্টা ছ।ডাই “ভাবের উদ্দীপনা ও ভ।খাব প্রসাদপ্রুণেশ 
তাব কবিতা “সৌন্দঘাধান হয ।” 

৮. «মে ভাবেও ব্যক্ত ককন' তব কবিঠাগুলি ৭451 লাগে । 

ভুদেব যখন এহ অভিমত প্রকাশ কবেন বপীন্নাথ তখন নিতান্তই তকণ। 
€(খ|ইশ-তেভশ ধ্পব প্যস)। ।পগ্ভ “সহ সমযেহ বখান্ প্রতিভ।ব খৈশিগ্য এবং 
অতিনণবন্ধ ভদেবেব বসি চললে আবর্ষণ ববেছিন | ববীন্দজীণনে উপশিবদের 
যে প্রাণ হ্্গভাব ৩পহ প্রবাশবে ভুদেধ বলেছেন আযত।ব | সঞসামবিক- 
কাতোব সন বদের দটিত৩ সবান্প্রতিভাপ এহ পশেধ দপটি অমন এম্পতাবে 
ধক| পড়েছিল প্লে মনে হন শা 

ববীন্ন|থেব করিমিন এব কবিভ।খ।ব প্ণ।ন বেশি গুণিকে উদেব সহজেই 
চিনতে পেরেছিলেন ব1জআাস।ভিতশ্য এপ্জন প্ররত করিব আম্মপ্রতীশকে 
তিনি আন্ত।বক ১], ন্বাগ 5 জ। নহে হলেন । পে সমষ বিদেশী সাহিশ্যের 
অন্তকবণে যে ন।ন|বিণ বচন। প্রব1শশ হতে) তাব্হ মধ্যে ববান্্ন|থেব বচনাকেই 
ভদেবেব মনে হযেছে প্রপ্ত মআতভাগাখ লেখা ২০ মেহ শঙ্গে পবব প্রশিচব 
একান্তিক পপিত তা, মানসচন্সে কম্মদর্শত এপ জধধেশ আধ্যান্সিক* মভোন্নাত, 
তাকে এুদ কবেছে 1২৫ আসলে উদেবেব নিজেবও ছিল এই তিনটি বৈশিষ্ট্য | 
স।হিত্যশিলপ। হিম।ণে ছুজনেব মাধ্য কে।নো ডগনাব গ্রশ্ন গে না। তবু মাঠিত্য- 
বসি , ঠিসাবে ভূদেবেবও ছিপ কচিব এক। ওক পাবন্রতা, মানসচক্ষেণ কুম্দর্শন 
এবং হৃদযেব আধ্যাত্মিক মহে।মতি । বিব্ধি প্রথঙ্গ গ্রথম ভাগে সংস্কৃত নাটকের 
এবং এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত অন্যান্য সমালোচন।য ভুদদেবেব এই ত্রিবিধ 
বৈশিষ্ট্য অতি উজ্জ্প। এই বৈশগ্ট্য-বলেই এক লহৃদয আর এক স্গদষেব হদয- 
ংবাদ এত সহনে বুধতে পেবেছিলেন | 

ববীন্ত্র-প্রত্ভাব অফ্ম্যদলগ্রে তাব আহ্যদয়িক বচনাষ ভূদেব হিপেন অগ্রগণ্য 
পুরুষ ৷ সাহিত্য সম্প্ে ভূদেবেব সহ্্যতাব এটি একটি টজ্জরপ নিদর্শশ | » 


স্বীয় সম্পাদিত সামায়কপন্ধে সামায়ক সাহিত্য সমালোচনায় ভদেব ও 
বঙ্কিমচন্দ্র : 
এডুকেশন গেজেটে সাহিত্য সমালোচনার একটি এরনয়মিত বিভাগ ছিল। 
বঙ্গদর্শনেও কিছুদিনেব জন্য এ ধরনেব একটি বিভাগ প্রচলিত হয়েছিল। 
ভ়-৪ 


৫০ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


এই বিভাগে সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচনা করা হতো । এই সব 
সমালোচনা থেকে সম্প|দকছয়েব সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিব সুন্দব পরিচয় পাওয়া 
যায়। এই আলোচনা আমবা সেই সব গ্রন্থকেই বেছে নিয়েছি যেসব গ্রস্থ 
সম্পর্কে দুজনেই নিজেব নিজেব অভিমণ্ত প্রকাশ করেছেন । গ্রন্থের তাঁপিকাঁ_ 

কাব্যকদদ্ধ, কবিত|হ|ব, অবক|শবঞ্জিণী, বুত্রসংহার-_এই কয়টি কাব্যগ্রন্থ । 

হেখলতা- শাক । 

বাঙ্গাল।ব ইতিহাস, সেকাল আব একাল- প্রবন্ধ | 

থাঙ্গালা ভাষা এপং বাঙ্গাপা সাহিত্য বিষয়ক" গ্রস্তাব__২য় খণ্ড--সাহিত্যেব 

ইতিহ|স। 
“কব্যবঙ্গেব কবিব লাম গঙ্গাচবণ প্রধাণ। এটি একটি বিছ্/ালয়পাঠ্য 
করিত|গুস্থ। বঙ্গদর্শণে (বৈশাখ ১২৮০) লেখা হয যে, এখনি বিদ্যালিয়- 
পাঠ্য হিসাবে উপযুক্ত ।  থাব্ছ।লযে পাঠেব জন্বা এই কবিতাগুলে রচিত 
হইয়াছে । তাঁহাণ অগ্রুপযোগী খলিষা বোধ হইপ না। বিস্তাঁবিত ঘমালোচন! 
নিশ্পয়োজনীঘ |” অআপব পঙ্গে এ »ম্পর্কে ভুদদেব লেখেন (এডুকেশন গেজেট ২২শে 
ভাদ্র ১২৭৯ সন) “বাপবর্দেক জন্য পুস্তক কি €কার হইলে বালকদেব স্ুপাঠ্য 
হয় ৩|হা শিক্ষাবিত।গের খর্মচাঁধীবা খলিতে পারিবেন । আমবা এই পযন্ত 
বণিতে পাবি যে এই গ্রন্থথাশিতে বসেব ভগ শিতআন্ত অল্প এবং শীবস কাব্য বচন 
কি বালক, কি যুখা, কি বুদ ক।হ।বও হস্তে প্রদান করা কথ্য শহে।” 

ভূদেব ও খন্ষিমের দৃষ্টিভ সির পার্থক্যট্ুকু লক্ষণীয | ৰ 

উভয়ের দুষ্টিভঙ্গিব প!থক্য পুনর|ঘ ধবা পড়ে “কবিতাহ।র, (জনৈক হিন্দুমহিলার 
প্রণীত ) ন।মক কবিতাগ্রস্থেব সমালোচনায় । কৰি অল্পবয়প্া। মহিলা বলেই ভূদেব 
গ্রন্থটির সমালোচনা করেছেন (এ. গে. নই চেতআ্র ১২৭৯), কিন্তু বহ্গিমচন্তর 
( বঙ্গদর্শন ১২৮০ ) সমালোচনা করেছেন কাব্যগ্রন্থটি সথপাঠ্য বলে। বন্কিমচন্র 
লিখেছেন-“শ্রুত আছি এখানি পঞ্চদশবধীয় বালিকার প্রণীত। ইহ! পুর্ণণযস্্া 
কোনো স্ত্রীর হইলেও প্রশংসনীয় হইত । প্রৌঢবয়ঃ কোনো পুরুষের লিখিত হইলেও 
প্রশংসনীয় হইত |” 

নবীনচন্দ্র সেনের “অবকাশরঞ্জিনী” প্রকাশিত হলে বঙ্গদর্শনে তার 
সমালোচন! প্রক।শিত হয় ১২৮* সনের বৈশাখ সংখ্যায়, আর এডুকেশন গেজেটে 
দ্বিতীয়ভাগের সমালোচনা প্রকাশিত হয় ১২৮৫ সনের ১২ই আশ্বিন তারিখে | 
বঞ্ধিমচগ্দ্র এই গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষ্যে গীতিকাব্য সম্পর্কে বিজ্ঞারিত 
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আলোচনা করেছেন । সমালোচনার শিরোনামা ছিল 'গীতিকাঁব্য? । বন্ধিমচন্ 
গ্রপ্থটির বিশেষ প্রশংসা কবেন। ঘযাদও “মোহিনী সিব গুণে “চিরম্মরণীয়' 
হবাৰ মতো কবি ছিলেন না নবীণচন্্র তবু বস্থিমচন্দ্ের পিচাঁরে তিনি সৃকবি। 
(৩নি লিখেছেন__“কাবৌপযোগী শব্দের মাহাজ্ময এই যে একটি বিশেষ শব্দ গ্রযোগ 
বিলে তদভিপ্রেত পদার্থ ভিন্ন অন্যান্য আনন্ঈদয়ক পদার্থ স্মরণপথে আইসে। 
এই কবিব সেই শব্দপ্রয়োগে পটুতা আছে। কাব্যোপযোগী সামগ্রীগুলিন 
আহবণ কবিধ| স।জাইতে ইনি বিশেষ ক্ষমতাশালী । যাহা বর্ণনা কবিতে আবস্ 
করেন, তাহাই উজ্জলতা-বিশিষ্ট কবেন। “অধকাশবঞ্গিনী'ব যে-কোনো স্থান 
হইতে উদ্ধৃত করিলে হহার উদাহবণ পাওয়া যাষ ৮ 

তুপনাঘ ভুঁদেব কিন্ত অনেক খেশি কঠোর | অপকশলঞ্িনীর (২্য়ভাগ ) 
সমালোচনাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো 

“অবকাশরঞ্জিনী”র কবি একজন লব্ধন|মা এবং সাখধিধ-কবি। সময়ের কুচি 
অনুসাবে তিনি সবম পছ্য লিখতে বিলক্ষণ পড় । এক্ষণে এদেশের লোকের 
মনে।ভাব যেদিকে প্রবল, এ কবিব লেখনীক গতিদ সেভধিকে প্রসব | ইহার ভাব 
গভীর, ভাষার লালিত্য ৩ত নহে । অতি গম্থাস স্বপেগ চিডাৎ করিয়া ঘুম 
ভাঙ্গিল তখন” | চড়াৎ করিয়া ইত্যাদি কপ গ্রাম)খৰঝ ব্যবহার করিতে পারেন । 
ভহাঁর প্রতি শিশ্বাসে হ্বদেশহিতৈষণা প্রথাহিত হয়। সে দেশহিতৈষণা এক্ষণকার 
শিক্ষিত সাধাবণেব ন্তায় অতি অভিব্যক্ত, অতি ধিশাল। কিন্তু অধিক বিকৃতি 
হইলে নদী তত গভীন্‌ হইতে পারে না, ভূমির অধিক অন্তবে স্থান পায় না। 
সন্তানের প্রতি স্েহ সকশেরহ থকা উচিত এবং পিতামাতাব প্রন্তি ভক্তিও সকলের 
বাখা খিধেয়। কিন্তু সেই স্বেহ কিছুমান মনে ব(খিতে না পাবিয় সব প্রকাশ 
করিয়া ফেলিলে ছেলে আছুবে ভয়, স্রেহের ফলে যে সন্তানের হিত, ত৷ প্রায় হয় 
না। ভক্তিও কিছু চাঁ,পয়। রাখিতে না পাবিলে শোকে “অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ' 
মনে করে। বস্তৃত মকলেরই সংযম আবশ্যক | একেনারে খোলা কিছুই ভালো নহে । 
গুঢ়তা স্থর্-প্রকরণের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। গৃঢ়তা সৌন্দর্েরও সৌন্দর্যাধায়ক। 
অট্রহাসি অধিক ভালে! লাগে, না, স্মিত অধিক সুন্দর ? ধাহারা যুবতীর কটাক্ষ 
ভালোবাসেন খোলা চাওনি না উপান্ত দৃষ্টি তীহাদের অধিক মনোহর হয়? যে 
কারুণ্য হা হতোম্মি বোল অপেক্ষা কেবল চক্ষুর জলে প্রকাশ পায় সচরাচর তাহা 
অধিক মনোহারী ও দয়োদ্রেককারী হইয়া থাকে । প্রৌঢা অপেক্ষা মুদ্ধা অধিক 
মনোজা হয়, তাহার কারণই এই, মুগ্চতায় গুঢ়তব অধিক 1” 


৫২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


“মেঘের আড়ালে শশী বস্ত্রভেদী রূপ |” 

বলতে দ্বিধা নেই যে, নবীনচন্দ্রের কাব্যবিচারে বন্ধিমের চেয়ে ভূদেবের দুষ্টিতঙ্গিই 
অনেক বেশী সমর্থনযে|গ্য | হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বৃত্রসংহার' প্রথম খণ্ডের 
সম[লোৌচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় মাঘ ১২৮১ সনে আর এডুকেশন গেজেটে 
১লা ফান্ন ১২৮১ সনে । বঙ্কিমচন্ত্র এবং ভূদেব দুজনেই হেমচন্দ্রকে মধুস্দনের 
পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কৰি বলে মনে করতেন । মধুন্থদনের মৃত্যুতে বহ্ছিমচন্ত্র যে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
রচনা করেন তাতে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি লেখেন-“মধুক্ছদনেব ভেরী নীবব 
হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রেব বীণা অক্ষয় হন্টক। বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত 
ছিলেন তিনি অনন্থধাঁমে যাত্রা কবিয়ছেন কিন্তু হেমচক্র থাকিতে বঙ্গমাতার 
ক্রোড স্থকবিশৃন্য বলিয়া আমবা কখনও বোদন কবিৰ না।” ভূদেবেব শ্রদ্ধা প্রকাশ 
পেয়েছে 'বুত্রসংহাবের সমালোচনায় । সমালোচনাটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া 
গিয়েছে । ভুদেব হেমচন্দ্রেব “আশাকাননে'রও সপ্রশংস সমালোচনা কবেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র এবং ভূদেধ দুজনেই বৃত্রসংহারের বিশেষ প্রশংসা করেছেন । হেমচন্ত 
অসম্পূর্ণভাবে কাব্যটি প্রকাশ করায় বঙ্ছিমচন্দ্ গ্রন্থটিব “বীতিম্ত সমালোচনা য়” 
প্রবৃত্ত হতে পারেননি । ব|বণ অংশমাত্র দেখে সম্পূর্ণের দোষগুণ বিচাব করা চলে 
না। তিনি বলছেন--“তবে অসমাঞ্ধ কাব্য পড়িয়া! আমাদিগেব যে স্ুুখোদয় 
হইয়!ছে, পাঠকগণকে সেই স্থখেব ভাগী করিবার জন্য গ্রন্থের কিছু পরিচয় দ্িব। 
অনেকেই এই গ্রন্থ পাঠান্তে স্বীকাব করিবেন যে, বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া এরূপ স্বখ 
অনেক দিন ঘটে নাই । এবং শীত্র ঘটিবে না । এরূপ কাব্য সর্বদা জন্মে না.” 

তৃতীয় সর্গে বৃত্রান্থব সম্পর্কে 'পর্বতেব চূড়া যেন সহসা প্রকাশ” এই উক্ভিটিকে 
বহ্নিমচন্দ্র মিণ্টনের যোগ্য বলেছেন । তাঁর মতে “বৃত্রসংহার কাব্যমধ্যে এরূপ উক্তি 
অনেক আছে ।” 

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিটি সর্গের পরিচয় দিয়েছেন। 

এ সম্পর্কে ভূদেবের অভিমত যেটুকু জানা যায়, তা বিশেষ প্রশংসামুখর । 
তার মৃত উপাখ্যানটি মহাঁকাবোর শুন্দর উপযোগী । তিনি লিখেছেন--“বৃহৎ 
কাব্যরচনার উপকরণ আহরণে এত শক্তি আছে পাঠকগণ নূতন দেখিবেন। ক্ষুদ্র 
কাব্যরচনায় তাহার শক্তি যে অদ্বিতীয়, অথবা প্রায়-অদ্ধিতীয়, তাহা পূর্ব হইতেই 
প্রসিদ্ধ আছে। ভারতসংসগীত ও ভারতবিলাপ নামে যে ছুটি প্রস্তাব এই কাগজে 
গ্রচারিত হইয়াছিল, তাহীর সদৃশ গীতিকাঁব্য বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয় নাই। এ 
ছুয়ের পূর্বপ্রচাৰিত ও পশ্চাৎগ্রচারিত অন্য যে লকল ক্ষুতর কাব্য হেমবাবুৰ হাত, 
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হইতে বাহিব হইয়াছে তাহাতে তাঁহার যশেব পূর্ণ পৌঁধকতাই করিয়াছে । এক্ষণে 
মহাকাব্য রচনায় হেমবাবুব ঈদ্রশ কৃতকার্ধতা দেখিযা চমত্কৃত হইয়াছি। তবে 
মাইকেলের একাধিপত্য অপ্রতিহত বহিয়াছে। তথাপি হেমবাবু শতসহত্্ 
ধন্যবাদের যোগ্য । তিনি মাতৃভাষাকে একপ অপূর্ব রত্বে.ভূষিত করিয়াছেন বলিয়া 
পাঠকসমাঁজেব চিবরুতজ্ঞতা লাভ কবিবেন সন্দেহ নাই।” 

দেখা যাচ্ছে বৃত্রসংহাব সম্পর্কে ভূদেব ও বঙ্ছিমচন্্র জনেই মোটামুটি একমত। 
হেমলতা নাটক __রচাঁয়তা হরলাল রা । এ. গে. ১২০০ কাতিক, বঙ্গদর্শন__- 

৩০শে, মাঘ ১২৮০ । 

“হেমলতা” নাটকটিব বিচার কবতে গিয়ে দেব এবং বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেই 
সাধ।বণভাবে নাটক সম্পর্কে আলোচন। কবেছেন। বিশেষ কবে বঙ্কিমচন্দ্রের 
আ1লোচনাটি দীর্ঘতব। বাংলা সাহিত্যে প্ররু৩ ন।টক্বে অভাব সম্পর্কে ক্ষোভ 
প্রকীশ কবে তাবপর তিনি হেমণতাব প্রসঙ্গে এসেছেন । বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গে 
আবাব উত্তবচবিত ও শেক্সপীয়বেব নাটকেব কথাও এনেছেন । 

ভুদেখেব মতে-ইহাব উপাখ্যান বচনাটি খ্রিষ্ট হইযাছে। পান্রগণেব 
কথোপকথনে বাজে কথা কম আছে । গ্রন্থকাবের যেটি অভিপ্রেত ছিল, আগ্ঘন্ত 
তাহ।বই প্রতি দৃষ্টি বাখিয1 উপাখ্যানটি রচনা কবিযাছেন এবং তাহাবই প্রতি দৃষ্টি 
বাখিযা পাত্রগণকে কথোপকথন কবাইযাছেন। ইহাতে নাটকখানি বেশ আটা- 
সাঁটা হইযাছে। এটিই আমাদের বিবেচনা প্রধান গুণ |... 

“যদি তাহাব কবিত্বশক্তি অধিক থাঁকিত তবে এই গ্রন্থখানি অপূর্ব হইত। 
প্রকৃত কবিত্বশক্তি অধিক না থাকিলেও এ গ্রস্থখানি পাঠোপযোগী হইয়াছে । 
কেবল পাঠোপযোগী নহে, অন্য নাট্যকারগণের আদশস্থলীয় হইযাছে। অন্য 
নাট্যকাবগণের কবিত্বশক্তিও নাই, ভালোমন্দ বিবেচনাও নাই । কবিত্বশক্তি 
জন্মাইয়া দিবাব সামগ্রী নহে, ভাঁলোমন্দ বিবেচনা জন্মাইয়।৷ দিতে পারা যায় । 
এবং ভালোমন্দ বিবেচনা জন্মিলে কবিত্বশক্তির ধদি ছিটেফোটা থাকে তাহাও কিছু 
বাড়িতে পারে ।:** ইহা অভিনয়ের বিশেষ উপযেগী হইযাঁছে।” 

হেমলতা৷ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত ভূদেবেরই অনুরূপ । তবে বঙ্কিমচন্দ্র 
সমালোচনাটি অপেক্ষাকৃত উৎকুষ্ট। ভূর্দেব বলেছেন-_হেমলতার উপাখ্যানটি 
সার্থক রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, হেমলতা৷ নাটক না হযে উপগ্তাম হয়েছে। কারণ 
অস্তঃগ্রকৃতি দ্বারা অন্তঃগ্রকৃতি কিভাবে চালিত হয় তাই দেখানে। নাটকের ধর্ম । 
আর বহিঃপ্রক্কৃতি দ্বারা অন্তঃগ্রকৃতি কিভাবে চালিত হয় তা দেখানো উপন্তাস- 


&৪ ভুঁদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


রচয়িতার কাজ । হেমলতা নাটকে অন্তঃপ্রকৃতির কোনো ঘাতপ্রতিঘাত নেই । 
এই অভিমত গ্রকাঁশ করে বঙ্কিমচন্দ্র হেমলতাকে রসপূর্ণ উপন্যাস বলেছেন । তার 
মতে “ইহার ভাষা সুন্দর সরল । উপন্যাসটি সুন্দর গ্রথিত। অশ্রীলতাদি কোনো 
দোষ ইহাতে শাই। **যাহা হউক সকল দিক বিবেচনা করিতে গেলে 
বলিতে পাঁর। যায় যে, হেমলতা নাটক এখনকার প্রচলিত অনেক নাটক অপেক্ষা 
অনেকাংশে উত্তম । ভহার পাঠকাশে মনোমধ্যে নানাবসের উদয় হয়ঃ এবং বোধ 
হয় অভিনীত হইলে সম্পূর্ণ মনোরঞগ্ক হইবে |” 

হেমলতা উপ।খ্যান রচনার পারিপ।ট্য এবং এর অভিনয়যে।গ্যত। সম্পকে হুজন 
সম্ীলোচকই একমত | 
প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস-_রাজকুষণ মুখোপাধ্যায় । এ গে. ওরা মাধ 
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রাজকুষ্ মুখে।পাধ্যায়কৃত প্রথম শিক্ষা বাঙ্গ(লাব ইতিহাস" সম্পর্কে ভদেব এবং 
বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা একই সঙ্গে গ্রকীশিত হয়। বন্ষিমচন্দ্র প্রথমেই বাঙ্গলার 
প্রকৃত ইতিহাঁস না থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তারপর রাজরুষঃ 
মুখোপাধ্যায়ের প্রধান বক্তব্যকে কিছুট। উদ্ধৃতি মহযোগে সংক্ষেপে তুলে দিয়েছেন । 
তবে লেখক “বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করায়” তিশি আক্ষেপ 
করেছেন--“যে দাতা! মনে করিলে অর্ধেক র|জ্য এবং রাজকন্যা দান করিতে পারে 
সে মুষ্টিভিক্ষা! দিয়] ভিক্ষুককে বিদায় কুরিয়াছে 1” 

তারপর তিনি বপছেন-_মুষ্টিভিক্ষা হউক কিন্তু স্বর্ণের মুটটি | গ্রন্থখানি 
মোটে ৯০ পৃষ্টা, কিন্তু ঈদুশ সরবাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্কালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। 
অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া! যাঁয় তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল 
কথার মধ্যে অনেকগুলি নৃতন, এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য | ইহা কেবল ব।জগণের নাম 
ও যুদ্ধের তালিকামাত্র নহে, ইহা প্ররুত সামাজিক ইতিহাস ।” তিনি 
আরো! বলেছেন যে ইংরেজিতে এই গ্রন্থের তুল্য বিছ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থ নেই) এটি 
শুধু বালকদের জন্য নয়__ বড়দেরও পড়বার মতো । 

প্রকৃত ইতিহাঁস কেমন হওয়া উচিত বঙ্কিমচন্দ্র সেকথা! বলেননি । ভূদেব তাঁর 

ক্ষিপ্ত আলোচনায় ইতিহাসের প্ররুত স্বরূপ কি হওয়া উচিত তারই নির্দেশ 

দিয়েছেন। রাঁজকু্চ মুখোপাধ্যায়-এর গ্রন্থ সম্বন্ধে বক্তব্য সামান্যই আছে। তীর 
মতে পু 

“কয়েকটি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ধ জীবনচবিতকে ইতিহাস বলিতে আমাদের; 
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ইচ্ছা হয় না । যাহাতে জাতীয়-জীবনচরিত বণিত হয়, তাহাই প্রকুত ইতিহাস । 
তাহা! জাতিবিশেষেরই উদয় উন্নতি ও অবনতির চিত্র। জীবনচবিতে যেমন 
কালভেদে ব্যক্তিবিশেষের অবস্থাভেদ এবং জ্ঞান ও ধর্মের বিকাশ প্রদশিত হয়, 
তেমনই কালে কালে জাতিবিশেষের অবস্থা জ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে কিরূপ পরিবর্তন 
ঘটে, প্রকৃত ইতিহাসে তাহা চিত্রিত থাকে । এবপ ইতিহাস পড়িতেও ভালো 
লাগে এবং ইহা হইতে অনেক উপদেশও সংগ্রহ করা যায়। এ প্রণালীতে 
ইতিহাস শেখা ইংবাজিতে আরম্ভ হইয়াছে | আমাদের দেশে ইহার নামগন্ধও 
নাই। কিন্ত সম্প্রতি বাজরুষ্বাবু যে ক্ষুদ্র গ্রন্থথানি লিখিয়ীছেন ইহাতে এই বৃহৎ 
ব্রতেব শচন। হইয়াছে ।” 

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'প্রকুত সামাজিক ইতিহাসই' ইতিহাম। ভূদেব আরো 
গভীবে প্রবেশ কবে বলেছেন, যাঁতে "জাতীয় জীবনচবিত বণিত হয়” তাই 'প্রকৃত 
ইতিহাস? । ইতিহ।স সম্পর্কে ভূদেবেব এই দৃিভাঙ্গ বঙ্ষিমচন্দ্রের চেয়ে অনেক 
প্রাগ্রসব | 
সেকাল আর একাল-_রাজনারায়ণ বসু । 
রাঁজনাঁবায়ণ বস্থ ভূদেবের অন্যতম সহপাঠী ছিলেন । শুধু সহপাঠীই ছিলেন না__ 
হিন্দু কলেজে যে কয়েকজন সহপাঠী তব অন্তবঙ্গ ছিলেন-_-বাজনারায়ণ তাদেরই 
একজন । 

বাজনার়যণ বন্ধু তার গ্রন্থটিতে বাঙালীব অন্করণপ্রিয়তার শিননা! কবেছেন। 
বাঙালীর এই অন্থকরণপ্রিয়ত। ভূদেব এবং বন্ধিমচন্দ্র ছুজনেবই কাছে নিন্দিত মনে 
হয়েছে । ছুজনেহই রাজনারায়ণের গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন । তবে ভূর্দেব 
প্রশংসার ক্ষেত্রে বন্িমচন্দ্র অপেক্ষা সেচ্চার। ছুজনেই একট! জিনিস লক্ষ্য 
করেছেন যে বাঁঙালীর প্রকৃত মঙ্গলকামী বলেই লেখক নব্য বাঙালীর অন্ুকরণ- 
প্রিয়তাকে আঘাত করেছেন | বঙ্ষিমচন্ত্র লিখেছেন-“অনেক ন্বদদেশবৎসল যে 
অভিপ্রায়ে বাঙ্গালীর নিন্দা! করেন__রাজনারায়ণবাবুও সেই আক্প্রায়ে বাঙ্গালীর 
নিন্দা করিয়াছেন বাঙ্গালীর হিতার্থে।”» ভুদেব লিখেছেন__“রাজনারায়ণবাবু 
সেকালের সহিত একালের তুলনা করিতে গিয়া অনেক বিষয়েই যেমন প্রাচীন 
লোকে করিয়! যাকে সেকালকে একাল অপেক্ষা ভালে বলিয়াছেন । কিন্তু যতই 
বলুন, তাহার ভালোবাস যে একালের প্রতিই অধিক তাহার চিহনসমূহ প্রতিপদেই 
লক্ষিত হয় । একঁপ প্রাচীনতা আমাঁদিগের চক্ষে বিশেষ আদরণীয় |” 

বন্ধিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে অন্ুকরণের দৌধ-ণ আলোচন! করে প্রকৃতপক্ষে একটি 
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নৃতন প্রবন্ধই রচনা করেছেন। তাতে তিনি মানবজাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের ইতিহাস থেকে দেখিয়েছেন যে, অনুকরণই উন্নত শিক্ষার প্রথম 
সোপান। তবে অন্ধ অনুকরণ নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় । এবং অনুকরণে সফলের 
চেয়ে কুফলই বেশি । বঙ্ষিমচন্ত্র তার আলোচনার নাম দিয়েছেন “অনুকরণ এবং 
স্চনায় বাঙালীকে এক “অদ্ভুত জন্ত' বলে তীব্র ভাষায় তার সমালোচনা 
করেছেন। তার সমালোচনার স্চনায় যে তীব্রতা অনুভূত হয-_-পবিণতিতে তা 
অনেকটা শমিত। 

বন্ধিমচন্দ্র রাঁজনারায়ণের গ্রন্থটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। কিন্তু ভূদেব 
বলেছেন। ভূদেব লিখেছেন__ 

“্রাজনারায়ণবাবুর এই পুস্তকে অনেকগুলি কৌতুককণ! একত্র সঙ্গিবি্ 
হইয়াছে । স্থানে স্থানে বিলক্ষণ হান্টোদ্রেক হয়। অনেকগুলি গুরুতর বিষয়েরও 
বিচার আছে-_মধ্যে মধ্যে হৃদয়ে আঘাত করিয়। চিন্তাকে জাগরিত কবিয়৷ দেয় । 
এবং সর্বত্র এমত একটি সক্ষম কিন্তু দু আশাব স্ত্র গ্রথিত আছে যে, তদ্দর্শনে 
মনের প্রফুল্লতা জন্মাইয়! দেয় । আমাদিগের বিবেচনায় এইটিই এই পুস্তকের 
সর্বপ্রধান গুণ |” 

ভূ্দেব এ প্রসঙ্গে একই লেখকের “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” গ্রন্থেব কথাও বলেছেন। 
এ ছুখানি গ্রন্থেই দেশীয় জনগণের অন্তঃকরণে একটি নৃতন ভাবের সঞ্চার অন্থভূত 
হয়। সমালোচক শেষে মন্তব্য করেছেন--“আড়ে গেলা, যা সাহেবী তাই 
ভালো» এমন মনে করা অবিধেয়__এই প্রতীতি জন্মিতেছে । বাঁজনারায়ণবাবু 
ত্বদেশীয়দিগের মনের এই গতিটি কিয়্পরিমাণে প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহার 
সন্র্ধনের উপায় করিলেন। অতএব তিনি অবশ্যই আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন |” 


বাঞ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিতা বিষয়ক প্স্তাব ২য় খণ্ড-- শ্ত্রীরামগাঁত 
ন্যায়রত রচিত । এ, গে. ণই ভান্র ১২৮০ সন। বঙ্গদর্শন ভান ১২৮০ | 
এই গ্রন্থটির সমালোচন] করতে বঙ্কিমচন্দ্র অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেই 
অনিচ্ছার ঘে কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে প্ররুতপক্ষে গ্রন্থটি সম্বন্ধ 
তীব্র বিরোধিতাই প্রকাঁশ পেয়েছে । আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমখণ্ড সম্পর্কে বঙ্গদর্শনে 
যে সমালোচন! করা হয়-দ্বিতীয়খণ্ডের ১৭০ পৃষ্ঠায় লেখক রামগতি ন্যায়রত্ব সে 
সম্পর্কে কিছু শ্রেষস্চক মন্তব্য করেন। তাতে বল! হয়-_““যদি বঙ্গদর্শনের গায় 
কোনো সমালোচক আমার গ্রন্থের প্রশংসা কবষেন ভালোই । আর ঘর্দি অগ্রশংস! 
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করেন তবে বুঝিব যে সম্পাদকের গ্রন্থের সন্তবাতিরিক্ত প্রশংসা! করি নাই বলিয়াই 
তিনি আমাদের গ্রন্থের অপ্রশংস। করিয়াছেন ।” 

বঙ্কিমচন্দ্র একে কৌশল বলেছেন। তিনি লিখেছেন-. 

“বস্তুত এ কেবল কৌশল নহে । ১৭ পষ্ঠায় তিনি স্পষ্টই পবিচয় দিয়াছেন 
যে,তিনি সমালোচকদিগেব ভয়ে বিশেষ ভীত । আমবা তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা 
করি। অতএব তীহাব প্রতি পক্ষপাতী হইয়া আপন কর্তব্যানুষ্ঠানে বিরত হইলাম । 
কারণ যদি আমরা ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম, তবে আমরা অগ্রশংসা 
করিতেই বাঁধ্য হইতাম । গ্রন্থকাবেব সহিত প্রায় কোথ।ও আমাদের মতেব এক্য 
নাই। আমাঁদিগেব বিবেচনায় উল্লিখিত 'ভূতত্ববিচাব, ভিন্ন এইরূপ ভ্রাস্তি- 
পরিপূর্ণ গ্রন্থ আমরা অল্পই দেখিয়াছি । গ্রাচীন সংস্কাবগুলির বক্ষা কর! উভয় 
গ্রন্থের উদ্দেশ্য । সম্প্রদায়-বিশেষেব নিকট উভয় গ্রন্থই বিশেষ প্রশংসিত হইবে ।” 
পবিশেষে বঙ্কিমচন্দ্র লেখকেব একটি উক্তি উদ্ধত করে তাকে চরম আঘাত 
হেনেছেন। সেই উক্তিটি হলো-“মনয্তজাতিব শ্বভাব যাহারা উত্তমরূপে 
পর্ধালোচন1! করিয়াছিলেন ভাহাঁবা বেশ বুঝিতে পারেন আমরা ধাহাঁর নিকট 
অত্যধিক উপকৃত হই তাহাঁকে দেখিতে পাবি না_দ্বেষ কবি।” 

বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলছেন--“আমরা এ গ্রন্থেব বিশেষ প্রশংসা করি ন।ই তাহার 
এক কারণ এই যে, তাহা হুইলে স্তায়বত্ব মহাশয় মনে করিবেন, এব্যক্তি আমার 
এ প্রশংসনীয় গ্রন্থে অত্যধিক উপকৃত হইয়াছে দেখিতেছি-__-অতএব এ আমার 
প্রতি দ্বেষবিশিষ্ট সন্দেহ নাই । ন্যায়রতু মহাশয় আমাদিগকে তাহার দ্বেষক মনে 
করেন ইহা আমাদগের নিতান্ত অনিচ্ছা স্থতরং একারণেও আমরা গ্রন্থ 
প্রশংসায় বিরত হইলাম |” বঙ্কিমচন্দ্র এখানেই শেষ কবেননি | উপসংহারে তিনি 
বলছেন-_ 

“ন্যায়রত্ব মহাশয় অতি হ্থশিক্ষক, আমরা অবগত আছি। তাহার প্রদত্ত 
শিক্ষায় তাহার ছাত্রের! বিশেষ উপরূত। ন্যায়রত্ব মহাশয়ও একটু সতর্ক থাকিবেন 
--ছাত্রেরা তাহার প্রতি দ্বেষবিশিষ্ট ; বিদ্যালয়ের চারিপাশ্থে ইষ্টকাদি ফন পড়িয়। 
না থাকে ।” বঙ্ষিমচন্ত্র যদ্দি এর চেয়ে সোজাস্জি গ্রন্থটির সমালোচনা কষতেন 
তাহলে বোধ হয় সে সমালোচনা এতথাঁনি মর্মভেদী হতো না। 

ভূদেব মোটামুটিভাবে গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন, তবে মধুস্থাদন সম্পর্কে 
স্যায়রত্বের মন্তব্যের সঙ্গে ভূদেব একমত হতে পারেননি । এ লম্পর্কে তিনি 
লিখেছেন+- 


৫৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


ণনাযরত্ব মহাশয় গ্রন্থ সমালোচনায় জানিযা শুনিষা কাহাব প্রতি অত্যাচাব 
কবেন নাই । কিন্তু একটি স্থলে তাহাব ব্যতিচার আছে । তিনি মহাকবি মধুস্দন 
দন্েব উদ্ভাবত অমিত্রাক্ষব ছণ্দেব প্রতি সাধারণতঃ লোকেব বিষাঁগ জন্মিষছে 
দেখাইব।ব নিমিও অমৃতবাজাব পত্রিকা মুদ্রিত 'ছুছন্দবীবধ কাব্য”টি সমুদ্র উদ্ধৃত 
কবিয়া উলিখিও মহাকবিব গ্রন্থে সমালোচনাব মধ্যেই নিবেশিত কবিযাছেন। 
আমবা বলিতে পাবি যে ছুছণ্দবী কাব্যেব প্রণেতা তত্প্রণীত কাব্যের ওবপে প্রযোগ 
হইঘ|ছে দেখিলে অবশ্যহ দুধ হইতেন | 

“ঘাহ] হউক গ্্প্রমিঞ্নামা ডাক্ত।ব জনসন মহাকবি মিণ্টনেব কবিত্বশক্তি 
অন্ভব ক।বতে পাবেন নাহ । প্রথি৩ আছে মহামহো পাধ্যায মন্মটভট্রও 'নৈষধ- 
চবি৩ মহাঁকাব্যে কেবন দোখালঙ্গাবেব স্থলই দেখিয1!ছিশেন | জনসন এবং মন্মট- 
ভট্টেব ন্তাষ আম|দিগেব ন্াষবত্ব মহাশযেবও কেহ বা মিস্টন এবং কেহ বা শ্রীহ্ম 
থাকিতে পাবেন । জনসন মিন্টনকে ছাঁভিযা পোপকে সর্বপ্রধান কবি বণিযা 
ধবিযাঁছিনেন ১ ন্যাযপত্ব মভাশযষেব ৪ তেমনি কহে একজন পোপ থাকিতে পাবেন ।” 

বিবেধিতাব ক্ষেত্রেও ভুদেব ব ৩খানি সংযত হতে পাঁবেন এই সমালোচণ।টি 
তাব একটি উজ্জ দু্ীন্ত | ন্যাষবত্বেব সমলোচনাব দোষনির্ষ কবতে গিষে ভূদেব 
লিখছেন-- 

“সর্বশেষে বক্তব্য এহ আমরা ন্যাষবত্ব মহাঁশমকে যতই কেন ভক্তি কবি না, যতই 
কেন ভানে|বাসি না, তিন গ্রন্থ সমালোচন।কায যে সবস্থলেই প্রকৃত পদ্ধ ৩ঞএমে 
কবিতে পাবধছেশ তাহা ধলিতে পাবিব না। প্ররুত প্রস্তাবে গ্রস্থেব সমালোচন' 
করিতে গেলে মানসচক্ষু গ্রীতিবিস্ফাবিত হওযা আবশ্যক, তাহা হইলেই শাখা- 
পল্লবসমখ্বিত গ্রন্থৰপ বনম্পতির আমূল দুষ্ট হন এব কোন্‌ বৃক্ষ কোন্‌ বীজ হইতে 
উৎপন্ন তাহা জানিতে পাবা যায। গ্রন্থের প্ররুত কাজ কি জানিতে পাবিলেই 
সমালোচক কুতকয হযেন | ন্যাযবত্ব মহাশষ শাহাব সমালোচিত কোন গ্রন্থেরই 
বীজ আবিষ্কুত করিতে যত্বু কবেন নাই । বোধ হয় সেরূপ সমালোচনা সহ পুস্তক 
বাঙ্গালা ভাষায এখনও জন্মে নাই এবং তাহা যতদ্দিন না জন্মিতেছে-ততদিন 
বাঙ্গালাব সাহিত্যসমালোচনাও পল্লবগ্রাহিতায পর্যবমিত থাকিবে । 

ভুদেবের এই সমালোচনা কঠোব, কিন্তু প্রকাশভঙ্গিতে তা কতখানি সংযত 
এবং ম।ঞসিত তা৷ বিশেষভাবে লক্ষণীয । 

বন্ধিমচন্দ্রেব সঙ্গে ভূর্দেবের সাহিত্যবিচারের পার্থক্য আর একটি ক্ষেত্রেও স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে। সেটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ঠের কবিতা সংকলন সম্পকে । 
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১২৯২ বঙ্গাবে বহ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ" গ্রকাঁশিত 
হয়। গ্রন্থাটর ভূমিকায় ঈশ্বরগুপ্ের কবিত্ব বিচারকাঁলে বঙ্ষিমচন্দ্র অঙ্লীলত। সম্পর্কে 
ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভ্কির পার্থক্যের উল্লেখ করে লেখেন__ 

“অন্যের ন্যায় ঈশ্বরগুধও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল 
স্থানে আমবা তাহাকে বেকস্থব খালাস দিতে রাজি । কিন্তু ইহা অবশ্য ম্বীকাব 
করিতে হয় যে, আর অনেক স্থানেই এত সহজে তীহ|কে নিষ্কৃতি দেওয়। যায় না। 
অনেকস্থানে তীভার কচি বাস্তবিক কদঘ, যথার্থ অশ্লীল এবং বিরক্তিকর । তাহাব 
মার্জনা নাই 1” 

বঙ্ধিমচন্দ্র এই কদর্য, অশ্লীল ও বিরক্তিকর অংশগুলিকে মার্জনা করতে পাবেন 
নি। তাই তিনি সে সব অংশ বাদ দিয়ে, কৌথাও বা সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করে, 
এই কবিতা সংকলন প্রকাশ কবেন । তিন শেখেন_ 

শিশ্ববপ্তপ্তেব যে অশ্লীলতাব কথা আমরা পিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে 
কোথাও পাইবেন না । আমবা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কখিতাগুপিকে নেড়ামুড়া 
করিয়া বাহিব করিয়াছি । অনেকগুপিকে কেখল অশ্লীলতা! দোধের জন্যই একেখাবে 
পরিত্য।গ করিয়াছি ।” 

এখানেই বঙ্ষিমচন্ত্রের সঙ্গে ভঁদেবের মতবিরোধ | ভুদদেব কবির সমগ্র রচনার 
অখণ্ড প্রকাশেব পক্ষপাতী | ১২৯২ বঙ্গব্দেব ২৯শে কাতিক (১৩ই নভেম্বর 
১৮৮৫ শ্রী) এড়্‌কেশন গেজেটে ভূদেব বস্কিম-সম্পাদিত গ্রন্থটির সম|লোচনা করেন। 
এর পূর্বেই (১৩ই জ্যেষ্ঠ, ১২ই জুন) গ্রন্থটিব প্রকাশ-সংবাদকে তিনি স্বাগত 
জানিয়েছিলেন । সেভন্য সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো। 

“কবিতা সংগ্রহ-_-এই পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো!প।ধ্যায় মহাশয় কর্তৃক 
সম্পাদিত । ইহাতে শ্ুগ্রসি্থ গ্রভাকর পত্রের সম্পাদক ঈশ্বরচন্ত্র গুণ্ডের 
কবিতাব্লী সংগৃহীত হইয়াছে । বহ্কিমবাবু মৃত কবির একটি সংক্ষিপু- 
জীবনী এবং তত্প্রণীত কবিতাবলীব একটি সম।লোঁচন লিখিয়া দিয়ছেন। 
বঙ্কিমবাবুর তেজী কলমের মুখ হইতে যে সমালোচন নিঃম্থত | হইয়াছে 
তাহার সিদ্ধান্ত বাক্যগুলি অবশ্ঠই সকলের গ্রান্থ হ্হবে--সিদ্ধান্ত হইয়াছে 
যে ঈশ্ববগুপ্ত 28118 এবং 98৭5৮ ছিলেন অর্থাৎ তিনি শ্বভাবোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি- 
প্রিয় ছিলেন বা তাহাই করিতে পাবিতেন। সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ঈশ্বরগুপ্ত “মেকি 
দেখিতে পাঁবিতেন না”--অথবা (সাদ কথায় ) ঞ্মকি ছাড় কিছুই দেখিতে 
পাইতেন না। সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ঈশ্বরগুপ্ের অঙ্লীলতা৷ *বদজোবান” মাত্র, 


৩০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


আন্তরিক দুষ্টভাবের ব্যগ্তক নহে। কিন্তু বহ্ছিমবাবু কবিতাগুলির স্থবহস্থলেই পদ 
এবং পঙ্ক্তিকে পঙ্ক্তি বাদ দিয়! ছাপাইয়াছেন। ওরূপ করা ভালো হয় নাই। 
এ বই তো পাঠশালার বালক-বালিকার পড়িবে ন।__ইহাতে পরিত্যাগের গহিত 
প্রণালীটি অবলম্বিত না হওয়াই উচিত ছিল। সেদিন দেখিলাম ঘনরামকৃত শ্রী- 
ধর্মমঙ্গল গ্রন্থেবও এরূপে সম্পাদনকার্ধ নির্বাহিত হইয়া গিয়াছে । বেখুন আর 
বিদ্যাসাগর মহ।শয় দ্ষুলের পাঠ্যপুস্তকে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন মূল 
কবিদিগেব গ্রন্থে বিশেষতঃ যে সকল গ্রন্থেব অন্য মূল আর থাকিতেছে না, সে সকলে 
এরূপ আচরণ বড়ই প্রগল্ভতা৷ বলিয়া! বোধ হয় 1” 

তুর্দেব “মৃল'কে রক্ষা কবাব পক্ষপাতী । তাছাডা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের 
ব্যক্তিগত রুচি ও বিচারবোধকে তিনি বেশি মূল্য দিতেন। তার বিরোধিতা তার 
দুষ্টিতে গ্রগল্ভতা মাত্র । 

এই সব সমালোচনা থেকে দেখা গেল--সমালোচিক হিসাবে বন্ধিমচন্দ্র তুলনা- 
মূলক বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। তা ছাড়াও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি সমালোচ্য 
বিষয়টিকে অবলম্বন করে এক একটি নৃতন প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রায়ক্ষেত্রে 
সমালোচনাগুলির এক একটি শিবরোন।ম! থাকতো । দোষনির্ণয়ে এবং সে সম্পর্কে 
মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে বঙ্িমচন্দ্র ছিলেন ক্ষমালেশহীন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
তার সমালোচনার ভাষায় একটা আব্র গাত অনুভূত হয়। সবোঁপরি সমস্ত 
সমালোচনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উজ্জল ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত স্প্ভাবে 
অনুভুত হয়। 

অপর পক্ষে, ভূদেব সর্বদা সমালোচ্য বিষয়েব মূল উদঘাটনে মনোযোগী ছিলেন । 
রসের বিচারই তার কাছে ছিল বেশি মূল্যবান। তার সমালোচনা-রীতিতে 
তুলনামূলক বিচার অল্পই থাকতো । মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রেও তিনি অনেক 
সংযত এবং মঞ্জুভাষী। শ্লেষ ব্যঙ্গ নেই বললেই চলে। উদার ও অপক্ষপাত 
দুটিতে তিনি সমকালীন সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। ভূদেবের তিরো- 
ধানের পরে শতাব্দীর তিন পাদ অতিক্রান্ত হয়েছে । এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে 
দাড়িয়েও মনে হয় সাহিত্যবিচারে ভূদেবের অনেক বক্তব্য আজো শ্রদ্ধার সঙ্গে 
গ্রহণযোগ্য ৷ দুর্ভাগ্যের বিষয় ভূদেবের সমালোচনাগুলি আজো এডুকেশন গেজেটের 
পাতার মধ্যেই'রয়ে গেছে । এডুকেশন গেজেটের ছুপ্পাপ্যতা সমালোচক ভূদেবকে 
জানার পক্ষে দুরূহ বাঁধায় সৃষ্টি করেছে। এসব লমালোচনার অনেকগুলি 
পুষ্তকাঁকায়ে প্রকাশিত হবার যোগ্য । 


সাময়িকপত্র সম্পাদন। ৬১ 


আমর! এডুকেশন গেজেট থেকে ভূদদেবের সাহিত্যবিষয়ক কয়েকটি ন্মরণীয় 

উক্তি এখানে সংকলন করলাম । 

১. “কাব্যগ্রন্থে কবিতার উপযোগী শবের প্রয়োগ করাই উচিত ।” 

দীনবন্ধু মিত্রের ্থুরধুনী” সমালোচনায়-_-৩১শে ভান্র ১২৭৮, 
১৫।৯।১৮৭১ গ্রী, 

২, “আজিকালি বাঙ্গ(লা লেখার এইবপ ধরণই হইয়াছে । প্রায় কেহই 
ভাষার লালিতা এবং স্থগঠন বিষয়ে অধিক দৃষ্টিপাত কবেন না। বর্ণনীয় 
অংশে কোন ত্রুটি না হইলেই হইল, এইরূপ মনে করিমা থাকেন । কিন্তু 
আমাদেব বিবেচনায় অ।ধার কদর্য হইলে মণির শোভার ব্যাঘাত 
কবে ।” 

মুশিদাবাদ পাত্রকার সমালোচনীয়--২২শে বৈশাখ ১২৭৯, 
৩1৫।১৮৭২ গ্থী, 

৩. «আমবা কাব্যরসপ্রিয় ব্যক্তিগণকে যত বিশ্বাস কবি কাব্যবস্ধেষী কঠোর 
প্রকৃতির শোকদিগকে তত বিশ্বাম করি না।” 

(লর্ড নর্থক্রকের কাব্যপ্রিয়তা সম্পর্কে )-১২ই জ্যেষ্ঠ ১২৭৯, 
২৪|৫|৭২ খ্থী. 

৪. এই গ্রন্থখানিতে বসের ভাগ নিতান্ত অল্প এবং নীরস কাব্য রচনা কি 
বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ কাহারও হস্তে গ্রদান করা কতব্য নহে।” 

গঙ্গানারায়ণ প্রধ।নের কাব্যকদগ্'' সমালোচনা--২২শে ভান 
১২৭৯, ৬।৯।১৮৭২ খ্রী, 

৫, «“অন্ুকরণের চেষ্টা করিয়া কেহ কখনই কৃতকার্য হয় নাই। রচনা করিবার 
রীতি মনে ভাবেদয় হইবার বীতির অনুযায়ী হইয়া! থাকে । মনের 
ভিতরে যে প্রণালীতে ভাঁবের উদয় হয়, সেই প্রণালীতে বাক্যের গাথনি 
হইয়া আইসে। এই নিঁমন্ত এক ব্যন্তির রচনাপ্রণালী কোনব্রমে অন্তোর 
উপযোগী হইতে পারে না। যদি কেহ নিজ স্বভাবের উপর অত্যাচার 
করিয়। পরের প্রণালী অবলম্বন করে তাহ! হইলে তাহার বচন! নিশ্চয় 
অসার হয়। 

অশ্বিনীকুমার ঘোষের 'পদ্ঠচন্দ্রিকা'র আঁলোচনায়_-২৯শে ভাত্র 
১২৭৯১ ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৭২ 
৬. «কেবল নির্দোষ আমোদ নহে, কাব্যরসের আলোচনাতে যে প্রকার 


৬২ ভূদেব মুখোপাধ্যাম ও বাংলা সাহিত্য 


'আত্মোন্নতি সাধন হয, আমাদেব বিবেচনাতে সেবপ আব কিছুতেই হয় না। 
আমবা কাব্যরসকে উন্নতিমাত্রেব মুলীভূত-কাবণ জ্ঞান কবি। যে কাবণ-বারির 
উপব এই জগৎ সংসাব ভাসমান ব[হযাছে, কাব্যবস তাহাঁবই বপভেদ মাত্র । 
এ প্রকার পদার্থে আলোচনাতে খ|হাবা স্ব স্ব অবকাঁশকাল অতিবাহিত করেন, 
তাহারা অত্িপ্রশংসশীয়, আও সাধু। আমবা যদও ইহার্দেক সম্প্রদায়তুক্ত 
কাহাকে ইন্দ্িষ স্ত্রথচর্গাব অন্ু।চত পক্ষপাতী দেখিতাম, তাহ] হইলে আমব ক্ষুব্ধ 
»ইতাম বটে, কিন্ত নিন্দা কবিতা না, নিন্দা কবিতে ইচ্ছাঁও হইত শ| |” 

চন্দননগবে মনোখে।হন পন্থব প্রুণযপরীক্ষা” নাটক দেখে 

১৪ই বৈশাখ ১২৮০১ ২?শে এগ্রিণ, ১৮৭৩। 

৭, “প্ররুতপ্রস্তাবে গ্রপ্থেব সমাপে।চনা কবিতে গেলে মানসচক্ষু প্রীতি- 
বিক্ষাবিত হগযা আধশ্তক, তাহা হইলেই শাখাপন্লবসমন্থিত গ্রশ্ৰপ-বনম্পতিব 
আমুশ দুষ্ট হয এবং কোণ্‌ বৃক্ষ কোন্‌ বাঁ হইতে উৎপন্ন ওাহাও জানিতে পাব 
যাষ। গ্রগ্গের প্রকৃত বীজ কি জ||নতে পাঁবিলেই সখাশোচক কুতক।য হযেন”। 

বামগতি শ্যাধবত্বেব “বার্গ।লা ভাখা ও খাঞ্চাপা সাহিত্য বিষষক 
প্রন্ত।ব ২য খঞ্জ সমালেচন11--7ই ভাদ্র ১২৮০১ ২২শে আগ*" ১৮৭৩ 

৮. “সংস্কৃত মালঙ্কা(বকেখা বলেন, বীববসে উত্সাহ স্থাধীভব, আমরা 
প্রকাবান্তবে বলি, যে বস বীষ প্রদর্শনে উতৎ্মাহ জাগাহয়! ক্রমেই তাহব পুষ্টিসাধন 
কবে সেই খীব্বস |” 

পীবন্ুন্দবী, ১মভাগ (যাদবানন্দ বাধ) সমালোচনা_৬ই আফা? 
১২৮১১ ১৯শে জুন ১৮৭৪ 

৯, “কয়েকটি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিব সংক্ষিপ্ত জীবনচবিতকে ইতিহ।ম বলিতে 
আমাদের ইচ্ছা হয় না। যাহাতে জাতীম জীবনচবিত বণিত হয়, তাহাই প্রকৃত 
ইতিহাস, তাহা জাতিবিশেষেবই উদষ, উন্নতি ও অবনতির চিত্র। জীবনচরিতে 
যেমন কালভেদে ব্যক্তিবিশেষেব অবস্থাভেদ এবং জ্ঞান ও ধর্মেরও বিকাশ 
প্রদশিত হ্য়, তেমনই কালে কালে জাতিবিশেষেব অবস্থা, জ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে 
কিরূপ পবিবর্তন ঘটে, প্ররুত ইতিহাসে তাহাই চিত্রিত থাকে । এরূপ ইতিহাস 
পড়িতেও ভাল লাগে এবং ইহা! হইতে অনেক উপদেশও সংগ্রহ করা যায় ।” 

রাজকষ্ণ মুখোপাধ্যায়__প্রথমশিক্ষা-__বাঙ্গালার ইতিহাস: ওরা মাঘ 
১২৮১, ১৬১।১৮৪৫ 


১*. “গুঢ়তা স্থট্টি গ্রকরণের একটি প্রয়োজনীয় অংশ । গৃঢতা সৌনদর্ধেরও 


সাময়িকপত্র সম্পার্দনা ৬৩ 


সৌন্দর্ধাধায়ক ৷ অট্রহাসি অধিক ভালো! লাগে, না, ন্মিত অধিক স্বন্দব ? ধাহাবা। 
যুবতীর কটাক্ষ ভালখামেন খোলা চাওনি না উপাস্ত দুষ্টি তাহাদের অধিক 
মনোহর হয়? যেকাকণ্য “হা হতোন্মি বোল অপেক্ষা! কেবল চক্ষুর জলে প্রকাশ 
পাঁয় সচরাচর তাহা! অধিক মনোহারী ও দয়োদ্রেককারী হইয়া থাকে। প্রোঢা 
অপেক্ষা মুগ্ধা অধিক মনোজ্ঞা হয়, তাহার কারণই এই মুগ্ধতায় গুঢতব অধিক ।” 


কাবোব সৌন্দর্ঘ বিষয়ে-_নবীনচন্ত্র সেনেব “অবকাশরঞ্রিনী” ( ২য়ভাগ ) 
সমালোচনা--১২ই আশ্বিন ১২৮৫ আন, ২৭।৯।১৮৭৮ 

১১, “কাব্য ও উপন্যাসসকল সন্নীতি সমন্বিত হওয়া আবশ্যক । কিন্তু 
নীতিগরপ্তেব হায় একপ গ্রন্থে গ্রন্ধকতা নিজে বক্তাব ন্যায় শিজ-মুখেহ সমস্ত 
সছুপদেশ শেষ কবিয়া যাইতেছেন এক উদ্ঘ|»বণস্বৰপে গল্পটি বপিতেছেন 
এবম্প্রকাব হওয়া উচিত নহে 1--. 

“শীতিমাগ প্রদর্শন উপন্যাস বা আখ্যায়িকীব প্রধান উদ্দেশ্য ১ইলেও গ্রন্থকার 
শিজমুখে ব্যক্ত না করিয়া সছুপদেশপ্তলি উপাখ্যানেব সহিত এবপভাবে অনুস্যাত 
করিবেন যেন সেগুলি অতকিতে পাঠকেব হৃদযঙ্গম হইয়া যায়। উপন্যাস 
রচনাকলে পাঠককে আপনার ছাত্র মনে করা গ্রথথকবেপ উচিত নহে। ঈদুশ 
এন্থে পর পর বিষয় ও উদ্দেশ্ঠগুলি জানিবার কৌতুহল বৃদ্ধি করিতে পারিলে 
যেমন চমৎ্কারিত্ব হয়, বক্তব্য বিধঘ পাঠক অগ্নে জানিতে পাবিলে সেরূপ 
চমৎকারিত্ব থাকে না । ***উপন্াস মধ্যে গ্রন্থে আখ্যায়িকা প্রধান এবং সমাজ- 
নীতি বা যে কোন নীতিবোধ তাহার আননুধঙ্গিক মাত্র হওয়া উচিত। মৌখিক 
উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদদ এবং কেবল স্থর[৮৩ গণ্পেই সেই দৃষ্টান্তের 
অনেকটা কাঁধ করে।” 

বিরাজ মোহন-_সমালোচন।, ৩০শে কাতিক ১২৮৫, ১৫1১১1১৮৮ 

১২, “ইতিহাস পাঠে বিজ্ঞতা, সাহিত্য পাঠে রচনা নৈপুণা ও প্রবীণতা, 
পদার্থবিদ্যা পাঠে গাস্তীর্দ, ধর্মনীতি পাঠে ধীবতা এরং তর্কশাস্ত্র পাঠে বিচার- 
পটুতা জন্মে |” 

শাস্ালোচন। । ৩০শে বৈশাখ ১২৮৯, ১২।৫।১৮৮২ 

১৩, “আমরা সর্বান্তঃকরণে কহিতেছি, বাঙ্গাল সাহিত্যের উপর বাঙ্গালীদের 
জীবন রাখা উচিত। সাহিত্য আমাদের একটি অবলম্বম্বরূপ না হইলে ইহার 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে আমাদের কখনও প্রবৃত্তি হইবে না।” 


৬৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 
বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীর একটি ব্যবসায় হওয়া উচিত--১৮ই আষাঢ় 


১২৮৮১ ১1৭।১৮৮১ 


১৪. “ধাহাবা কেবল সাহিত্যেব উপর নির্ভর করিয়া! সংসাবে প্রবেশ করেন, 
তাহারা সাধাবণেব ববণীঘ ও শ্রদ্ধেষে। কোন দেশেব উন্নতি করিতে হইলে 
প্রথমে স|হিত্যেব উন্নতি করা উচিত। সাহিত্যের উন্নতি না হইলে দেশ উন্নতির 
সেোপানে অধিবঢ হয না । সকল দেশের ইতিহ।স ইহাঁব সাক্ষ্য দিতেছে ।” 

স।হিত্যজীবী--২৭*শে ফান্কুন ১২৮৮ 

১৫. “দেশেব প্রথাবিশেধকে ও সংস্কাববিশেবকে ম্েহ না কবিলেও দেশেব 
প্রতি স্েঙেব কোন ক্ষতি হ্য না। কিন্তু ভাষাকে পা ভালোবাসিলে বোধ হয় 
দেশকে যথার্থ ভাপে।বাসা যাঘ নী।” 

বাঙ্গল। সাভিত্যেব উন্নতি--১৬ই আশ্বিন ১২৮২ । 


উল্লেখপজী 


১ ভৃদেব চরিত, ১ম ভাগ 
২, ওদের প্রঃ ১৬৭ 
৩, তদের, পৃঃ ৩৪ 
৪, তদের, পৃঃ ৩৪৩ 
«€ তরে, পৃঃ ৩৪৩ 
৬, তর্দেব, পৃঃ ৩৪২ 
৭. এডুকেশন গেজেট, ২৬শে পৌষ ১২৮৬ ৯1১১৮৮০ 
৮ তেব, ১৪ই পৌঁষ ১২৯৫১ ২৮1১২1১৮৮৮ 
৯ তদ্দেব, ১৮ই কাতিক ১২৭৮, ৪81১১।১৮৭১, 'মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা, । 
১৭ তদেব, ১২ই জো, ১২৭৯, ২৪1৫।১৮৭২ 
১১, তদেব, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৯, ২৯।১১।৭২ বিগ্ভালয়ের পাঠ/পুর্তক'। 
১২ তদের, ২৮শে বৈশাখ ১২৮০, ৯৫1১৮৭৩ 'পাঠপুস্তক নির্বাচন প্রসঙ্গে?। 
১৩. তৃদেব, ২৫শে ফাল্তুন ১২৭৯, ৭৩1১৮৭৩ 
১৪ তদেব, ১লা বৈশাখ ১২৭৯, ১২1৪1৮২ “আসামে বাংলাভাষায় শিক্ষ। দেওয়া সম্পর্কে 
সম্পাদকীয়; ১২ই জো ১২৭৯, ২৪1৫1১৮৭২ 'আঁসামী ভাষার উপরে আকোশ' ; ৮ই 
আব।ট ১২৭৯ ২১/৬।৭২ প্রাপ্তপত্র স্তস্তে প্রকাশিত জনৈক আসামবাসী বাঙালীর চিঠির 
উপর সম্পাদকের মন্তবূ । 
১৫ তুঁদেব চক্লিত 


সাঁময়িকপত্র সম্পাদনা ৬৫ 


১৬ এডু গেজেট ১৫৯ অগ্রহায়ণ ১২৭৯, ২৯1১১1১৮৭২ “মুদলমানদিগের শিক্ষাবিধান' 

১৭, তদের, ২৬শে কাতিক ১২৮৩, ১১১1১৮৭৬ "মুনলমানদিগের দাওয়া? 
তদেব, "ই আষাঢ় ১২৮০, ০০1৬।১৮৭৩ 

১৮ তদেব, ১২ই চৈত্র ১৮৮৮, ২৪।৩1১৮৮২ 

১৯ তাদব, ২র] আষাঢ ১২৯০, ১৫।৬।১৮৮৩ 

২* অওদেব, 

২১, তদেব, 

২২ তদেব ১৯শে আশ্বিন, ১২৯৭, ৫1১০1১৮৮৩ 

২৩ তর্দেব ২১শে আযাঢ ১২৯১, 91৭1১৮৮৪ 

২৪ দেব ১৯শ আশিন ১২৯০, ৫1১০।১৮৮৩ 

১৫ তদেব, 


চতুর্থ অধ্যায় 

এতিহাসিক উপন্যাস 
সাধারণ কথা 
৯ 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যসাহিত্যে ভৃদেবের ধান সামান্য নয় । শধু প্রবন্ধকার- 
রূপেই অবশ্ঠ তার সাহিত্যরুতির বিচার কর! হয়ে থাকে । কিন্তু কথাসাহিত্যের 
ক্ষেত্রেও যে তার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা বয়েছে 'একথাটিও মনে রাখা প্রয়োজন । 
কথাসাহিত্যের উপন্তাস শাখায় তিনি একটি বিশেষ পথের পথিক । বাংলা 
সাহিত্যে এতিহাঁমিক উপন্যাসের প্রথম রচয়িতা তিনি । তাঁর এই কৃতিত্বের কথা 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ ম্বীকার করে নিযেছেন। ডঃ শ্রাকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'বঙ্গসাহত্যে উপন্যাসের ধরা” গ্রন্থে ভঃ সুকুমার সেন তার 
“বাঙ্গালা সাহিত্যে গ্'২ গ্রন্থে ভূদেবকে-__-এীতিহাঁসিক উপন্যাসের প্রবর্তকরূপে 
হ্বীকার করেছেন । 

ভদেবের 'এতিভাসিক উপন্যাসে” ছুটি কাহিনী সংযুক্ত ভয়েছে-_-“সফল স্বপ্ন' 
ও “অস্থুরীয় বিনিমর” | ভূমিকাতেই ভূদেব লিখেছেন-_ 

“ইংবাজীতে “রোমান্ম অব হিস্টবী” নামক একখ|নি গ্রন্থ আছে, তাহাঁরই 
গ্রথম উপাখ্যান লইয়। “সফল স্বপ্র” নামক উপন্যাসটি প্রস্তত হইয়াছে । 'অন্থুরীয় 
বিনিময়” নামক ছিতীয় উপন্যাসেরও কিয়দংশ এ পুস্তক হইতে সংগুহীত হইয়াছে । 
10100009 0 171860]5 : 10018 ০1. 1 বইটি জে. এইচ. কণ্টাবের (0. নল. 
08909) লেখা । মূল গল্পের সঙ্গে ভূদেবের রচনার তুলন|মূলক পাঠভেদ 
বিশ্লেষণ করলেই মৌলিক রচয়িতারপে ভূদেবের কৃতিত্বের বিচার করা 
সহজ হবে। 


২ 
সফল স্বপ্ন 

এঁতিহাসিক উপন্তাসের প্রথম কাহিনীটি “সফল স্বপ্রা' । এটিকে রোমান্দ অব 
হিস্টরির প্রথম গল্প “দি ট্রাভেলার্ম ড্রিম (709 [8551195 1018872)-এব 
ভাবাহুবাদ বলা চলে । '“এঁতিহাঁলিক উপন্তাসে”র ভূমিকায় ভূদেব বলেছেন 
“পাল্চ্ছলে কিঞিৎ প্রকুত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়--ইহাই এই পুস্তকের 


এতিহাসিক উপন্যাস ৬৭ 


উদ্দেশ |” সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি মাঝে মাঝে কিছু নিজন্ব বক্তধ্য 
সংযোজন করেছেন, কোথাও বা বিবরণকে কিছু সংক্ষিপ্ত কবেছেন। এছাড়া 
কাহিনীটিকে আগ্ান্ত মোটামুটি মূল গল্পটির ভাবান্ুবাদই বল! চলে। কাহিনী ছুটির 
তুলনামূলক পাঠভেদ আলোচনা করলেই এই উক্তির যথার্থতা নির্ণয় করা সম্ভব 
হবে। 

মূল এবং অন্তবাদ ছুটিই তিনটি অধ্যাঘে বিভক্ত । মূল গল্পটি ৬১৩০টি শবে 
বচিত আর বাংলা গল্লাটর শব্দসংখ্যা ৩৩৬১। অর্থাৎ বাংলায় গল্পটি অনেক 
সংক্ষেপে বণিত হয়েছে । 


মূল গল্পের সংক্ষিসাব : 


কান্দাহারেব মহ|রণ্যে এক।কী ভ্রমণ করার সময জনৈক পথিকের অশ্বটি সিংহের 
আক্রমণে নিহত হয। পথে আহার্য হিসেবে একটি সগ্ভজাত হরিণশিশু সংগ্রহ করে 
পথিক কিছুদূর গিয়ে অগ্নিসংযোগে আহার্ষ প্রস্তুতে প্রবৃত্ত হলে, সহসা সন্তানন্গেহে 
আকুলা ককণনয়না হবরিণমাতাকে দেখে হরিণশিশ্তকে মুক্তি দেয়। এর ফলে 
পথিকের চিত্তে একটি অপূর্ব তৃপ্তি ও আনন্দের ভাব জাগ্রত হয় । রাত্রে বিশ্রাম- 
কালে শ্বপ্নে দেবদূত তাঁকে এই ঘটনার জন্য ভবিষ্যতে এক সাম্রাজ্যলাঁভের বব প্রদান 
করেন এবং প্রাণীমাত্রের প্রতি এই মনোভাব বজায় রাখতে আদেশ দেন। 

পবদিন আবার যাত্রা শুরু করে পথে এক দবস্থ্যদলেব কবলে পড়লে তাবা 
পথিকের সর্বস্ব অপহরণ কব।র উদ্দেশ্টে তাকে আহত কবে। তারপব তাৰ স্থগিত 
দেহ দেখে তাকে নিজেদের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে সেবা-শুশ্রযা করে। পরে পথিক 
কিছু স্মস্থ হলে তাঁকে নিজেদের ব্যবসায়ে অংনীদার হতে আহ্বান জানায় । পথিক 
দুঢভাবে অস্বীকার করলে তাকে দাঁস-ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রয় কবে দেঁয়। দীঁস- 
ব্যবসায়ী চড়ামূল্যে তাকে বিভিন্ন জনের কাছে বিক্রয় করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। তখন 
অর্থের বিনিময়ে পথিককে আত্মমুক্তি ক্রয় করতে বলে। যে স্বাধীনতা মাহুযের 
জন্মগত অধিকার, পথিক তা অর্থমূলো ক্রয় করতে স্ুদূঢ় অসম্মতি জানায়। অবশেষে 
খোরাসানের অধিপতি আলুঞ্তগীন তাকে উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করে নেন। 

পথিক আলুপ্তগীনের ভ্রীতদীস হয়ে আসার অল্পদিনের মধ্যে আপন প্রত 
বিশেষ অন্থগ্রহদুষ্টি লাভ করে । প্রহর প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় তাদের আঘি- 
বাসস্থান পারস্তদেশ ছেড়ে তার পৃরপুরুষ তুরম্ক দেশে চলে যায়। তদধি তাঁর! 
তুকাঁ। তার পিতা দরিদ্র হলেও ধামিক | পনেরো! বছর বয়সে ভাগ্যাদেষণে ঘর 
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ছেড়ে এসে অবশেষে সে খোরাসানপতির সেবাদাঁসত্ব লাভ করেছে । সব শুনে 
আললুপ্তগীন তাকে উচ্চতবপদে উন্নীত কবেন এবং অবশেষে সে আমীর-উল-ওমবাহ 
উপাধি লাভ কবে সেনাঝ।হিনীব সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয় । তার যোগ্যতায় সাআাজ্যের 
বিপুল উন্নতি সাধিত হয়। 

কার্ধকারণে সর্বদা অন্তঃপুরে যাতীয়াত করতে করতে আলুগুগীন-কন্যা জহীরার 
প্রতি সে আকুষ্ট হয় এবং জহীবাও একই আকর্ষণ অনুভব কবে। পিতৃ-অন্ুমাত 
ছ|ড়া জহীবা বিবাহে অসম্মতি জানলে সে আলুপ্চগীনের অন্মতি শিয়ে জহীবাকে 
বিবাহ করে। 

আবদুল মালিক সোম।নির মৃত্যু হলে আললুপ্চগীনেব অসম্মত্িতে আবছুশেৰ 
নাবালক পুত্র মনস্থবকে সিংহাসনে বসানো হয় । আলুঞ্চগীন জ।মাত|কে নিষে গজণী 
আক্রমণ কবলে মনস্থর এক সেনাবাহিনী পাঠান । তাঁও পরাজিত হয়। পনেরো 
ধছবের মধ্যে আলুপৃগীন এক খিঙত সাস্রাজ্যেব স্বাধীন অধাশ্খব হন। আলুপুগীনেব 
মৃত্যুর পর তার পুত্র আবু আইজ|ক সিংহাঁপনে বসেন । আবু আইজাক ভগ্মীপতিসহ 
বোখারায় উপনীত হলে মনস্থুর কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন ও তকে গজনীব স্থলতান 
হিসেবে ত্বীকার করে নেদ্যা হঘ। অল্পদিন পরে আবুব মৃত্যু হলে সর্বসম্মতিক্রমে 
জহীবার স্বামীই সিংহীসনারুড হন এবং তার ন।ম হয় সনুন্ুগীন ৷ উাবই পুত্র মামুদ 
গজনী ভারতবর্ষে প্রথম মুসলমান বিজেতা। এইভাবে বনপথে দেখা স্বপ্ন পথিকেব 
জীবনে সফল হয় । 

“নফল স্বপ্পে ভূদেব এই কাহিনীই বর্ণনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে কেবল 
পুষ্ট ঘটন। সম্পর্কে পথিকের মনে মনে প্রার্থনা করার মধ্যে দিয়ে পথিকের মাধ্যমে 
ভুদেবের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে__“অবিনশ্বর ধর্মপদার্থসকল এই নশ্বর জীবন 
অপেক্ষা লঘু” ভাবা উচিত নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভুদেব দস্থ্যদলের গৃহনির্মাণ 
পদ্ধতি, দস্থ্যপতির সঙ্গে পথিকের কথাবার্তা সংক্ষেপ করেছেন । তৃতীয় অধ্যায়ে 
শেষের ইতিহাস অনুক্ত। প্রণয় সম্পর্কে ভূদদেবের নিজন্ব কিছু বক্তব্য প্রকাশ 


পেয়েছে। 


উপরের আলোচন। থেকে দেখ! গেল এতিহামিক উপন্যাসের প্রথম কাহিনী 
*সফল স্বপ্ন" রচনায় ভূদেখ মুখোপাধ্যায় কোনো যৌলিকতার পরিচয় দেন নি। 
ঘটনা, সংলাপ বা কাহিনী কোনোটিকেই স্যতি বল! চলে না । বরং অঙ্থবাদই বলা 


এতিহাসিক উপন্যাস ৬ 


চলে-_-্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ । সততা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম আব ধর্মবোধ দ্বারা যে জীবনে 
জয়যুক্ত হওযা যায় এই নীতিকথা প্রচারই ভ্দেবের উদ্দেশ্য ( ভূমিকা ম্মর্তবা ) ছিল। 
এতিহাঁসিক কাহিনীব প্রথম গণ যে “এতিহাঁসিকতা' ভূদেব এখানে তার বিচার়েব 
চেষ্টা কবেননি-_ মূলকেই অনুসরণ কবেছেন। কাহিনী বিস্তাব, ঘটন|ব মাঁধামে 
চবিত্রেব ব্রমবিকাশ, সংলাপ, আকুতি কোনোটিই উপন্তানৌচিত হয নি। তাই 
এটিকে এঁতিহাসিক উপন্যাস শা খলে এতিহাসিক 'টপন্যাস বচনাব "খসডা' বলে 
আখ্যাত বাই অধিকতব যুক্তযুক্ত বলে মনে হয । এহ প্রসঙ্গে তীব ভাবাছ্বাদের 
বৈশিষ্ট্য বিণাবেব জন্ত মূল আব তাব অন্থহ্থতিৰপে তিনটি উদ্ধত দেওষা হলো । 
প্রথম টদ্ধাতি ও তব অন্ুস্থতি " 
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(প্রথম অধা।ম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ) 

“ফল৩ঃ বিধ।তা 1নভূত নিজন কানে, অথবা নির্গম গিবিশিখবেই স্থ্টির পরম 
বমণীয় শোভা সমস্ত সংস্থাপিত কবিয়া থাকেন । সেই মন্ুষ্য-সন্বন্ব-বদিত, নিঃশব, 
শান্ত-রসাম্পদ স্থানে নানা অন্তত বস্তব সন্দর্শন হওযাতে --মন অবশ্যই তক্তি শ্রদ্ধা 
ও ওঁদার্য গুণ অবলম্বন কবিমা| সেই মহৈষ্ধর্যশালী জগত্কতীব সন্নিধাণে নীত হয |” 

পাল শখ 
( প্রথম অধ্যায, প্রথম পন্িচ্ছেদ্) 
দ্বিতীয় উদ্ধৃতি ও তার অনুম্থতি : 

“078 10081 19081097800. 0001108 60 1713 90107999881) «1728 
8 18110 7 0086 %101016 108 10100090 া1610096 10669106 ) ৩. 100096 06৮ 
01০৪ 60 01108 00) 6119 8009, 16119 01800583 60 123 0981 60 08:8096100.% 
400209৮9810 19৩, 6900805 60 009 66110, ££96 00. 01 0108৮ 01081817615 
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10010000101) 500]: 81)0010075 8100. 91057 1107 £/8101)6 9 20080 ০০ 8918 
1101) 00 56900 110061)6 16100106810 00001000121709.+ 
[7009 গুযণসিড8110]9 [01০00 
(দ্বিতীয় অধ্যায় ) 

“তন পদিকেব সাহসেব কথা শুনিয়া আপন সহযোগিগণকে কহিল--এ বেটা 
বলে কিরে? এ যে মবিতে বসেও কার্দানি ছাড়ে না । ভাল, দেখা যাউক ছুই 
এক ঘা ওসারিয়৷ দিলেই ইহার বুদ্ধি শ্বস্থান প্রপ হইবে" এই বলিয়া পথিকেব প্রতি 
দ্টি কবিয়া কঙ্িল “গাইস তোমার পিঠবোচকাটি নামাইয়া দি, ছি ছি কুক্সেব 
মত পিঠে থ|কাতে কি ৭দাকাঁব দেখইতেছে। একব।ব সে!জা হইয়া দীভাইয়া 
রূপখাঁনি দেখ|ও ।” 

সফল হ্প্প 
( দ্ধতীয় অধ্যায়, গ্রথম পরিচ্ছেদ 
তৃতীয় উদ্ধাত ও ৩ঙাব অন্ুক্থতি : 
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(তৃতীয় অধ্যায়, ৮ম-মম পরিচ্ছেদ ) 
«প্রধানমন্ত্রীকে সর্বদা ধাজবাটার অভ্যন্তরে গমন কধিতে হইত। সেই সকল 
অময় রাজকগ্তার সহিত তাহার সাক্ষাৎ্ৎ ও কথোপকথন হইত। এইযপে ক্রমে ক্রমে 


এঁতিহামিক উপন্যাস ৭১ 


উভয়েরই মানসে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল এবং দিন দিন উভয়েই উভয়ের গুণ 
পরিচিত হইয়! পরস্পর পরস্পরের অধিকতর নৈকট্য বাসনা করিতে লাগিলেন। 
আন্তবিক ভাবমাত্রেই নয়নদ্বারা বিলক্ষণ প্রকীশমান হয় । বিশেষতঃ প্রকৃত অন্তরাগের 
অঙ্কুরোদয় হইলে প্রণয়ি-যুগলের গ্রীতি-প্রফুল্প-নেত্র এমত রমণীয়, সম্মেহ, সতৃষণ দৃষ্টি 
ধারণ কবে যে দেখিবামাত্রই পবম্পরেব মন বিকশিত হইয়া উঠে এবং কথা না৷ 
কহিলেও তাদ্ুশ নয়নদ্বারাই মনোৌগত সমূদীয় ভাব ব্যক্ত হইয়া যাঁয়। একদিন 
প্রধানমন্ত্রী বাজনন্দিনীর সহিত কথোপকথন কাশে তাহাব এরূপ দৃষ্টি নিরীক্ষণ 
কবিষা 'অ।পন মানস বাক্ত কবণের সাহস প্রাপ্ত হইলেন ।” 
সফল স্ব 
( তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ ) 
এই নির্বাচিত উদ্ধৃতি-ত্রযম থেকে ম্পছুই প্রতীয়মান হবে ভুঁদেৰ রোমান্স অব 
হিস্টবি"র মর্মান্সরণ কবেছেন । তীর অন্নণ|দক্ম ৪ ভাব।5বাদের সগোত্র । কিন্তু 
যেখানে ভাব ৪ ভাখধাঁব মাত্রাতিবেকা অত্যুক্তি আছে সেখানে স্বভাব-সংযত 
ভূদেব প্বত|বণ্ছই ভাব ব্যাক্ষিত্রের স্বাক্ষর বেখেছেন। আরতকথনকে তিনি সব- 
ক্ষেত্রেই বর্জন করেছেন । তৃভীয় উদ্ধাতব সর্পশেষ বাক্যাংশেব মুল “10101 
06018796100, অ%৪ 19091590. ৬/16]. 007 0101)101)86100 617৮0 9০169911769 & 


[01190 09111]00) ০ 10৬"--ভুদেব সচেতনভাবেই পরিহাব কবেছেন | 


অক্ররীয় বানময় 


সফল স্বপ্নের বিস্তারিত আলোচনায় দেখা গেল যে, এতে ভুদেবের মৌপিক সৃষ্টি- 
কুশলতাঁর উল্লেখ্য কোঁনো পরিচয় উদঘাঁটিত হয়নি । প্ররুতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে 
প্রথম এঁতিহাসিক উপন্াসকাব বলে ভূঁদেবের যে প্রতিষ্ঠা তা “অঙ্গুরীয় বিনিময়ের 
জন্যেই ৷ সমালোচকগণের অভিমতও একথারই সমর্থন করে । "্অন্ুরীয় বিনিময়ের 
মূলও নিহিত রয়েছে কণ্টাবের 'রোমান্স অব হি+১রি-_ইতিয়া গ্রন্থে । প্রথম খণ্ডের 
শেষ গল্প “দি মাহরাট্া চীফ” (১০ 5[27786৮ ০5190 থেকে তৃদেব তাঁর ক্লাহিনীর 
প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন । কিন্ত স্বীয় অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ভূদেব 
কাহিনীবিন্তাসে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন । নতুন ঘটনা, নতুন চরিত্র, নতুন 
সংলাপ ভূদেবের রচনায় মৌলিকতা! এনেছে। কণ্টারের কাহিনীটি নিছক রোমান্স-_ 
অসম্ভব কল্পনায় গড়া । শিবজী চারত্রকে এখানে বিরুত'করা হয়েছে--তাঁর সম্পর্কে 
আমাদের মনে যে 'ইষেজ' রয়েছে তা বিনষ্ট করা হয়েছে । কিন্তু ভুদেব তা করেন 


৭২ ভূদেব মুখোপাধ)ায় ও বাংলা সাহিত্য 


নি। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল, ভূদেবের 
দৃিতে তা শিবজীর হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের আকাজ্ষার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়েছে । 
অথচ সেজন্য মুসলমানদের যে প্রকৃত দান, যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য, তকে তিনি বিরুত 
করেন নি। ইতিহাসকে আবকৃত রেখেই তিনি তার কাহিনী গড়ে তুলেছেন । 
তবু-যেহেতু তিনি “এতিহ|সিক উপন্তাস” লিখতে বসেছেন, তাই উপন্য।সের 
প্রয়োজনে এভিহাঁসিক চবিত্রগুলির মনে ভাবে ও সংপাপে কিছু পবিবর্তন 
ঘটিষেছেন । কিন্ত তাব দ্বাবা বখীক্দ্রনাথ যাকে “ইতিহাঁসিক বস” বলেছেন তা 
ক্ষন হয়নি। 

এবাবে মূলগঞ্প অ|র ভূদেখেব গল্প-_দুটিব তুলনামূলক আলে।চনায় গবৃত্ত হওয়। 
যেতে পারে । তবে তাৰ আগে ভদেবেব একটি কথা আমবা অব একধাঁর স্মবগ 
কখতে চাই | ভুমিকায় ভদেব লিখেছেন 

“অন্ুবীয় বানময”-নামক দ্বিতীয় উপন্তাসেরও কিয়াংশ এ পুস্তক হইতে 

গৃহীত হইয়াছে । এই কিয়ুদংশ কথাটিই বিশেষভাবে উল্লেখযে|গ্য ৷ শুধু 

কাঠামোটিই তিনি হংবেজি গল্টি থেকে শিয়েছেন-- তাকে পূর্ণতা দিয়েছে তাঁর 
নিজের কল্পনা । 


মৃলকাহিন? 
কণ্টারের 
[110 17191717112 (11101 


সংক্ষপ্তসার : 
প্রথম অধ্যায় 
পশ্চিমঘাট পর্বতের মধ্য দিষে পিতা আবঙ্গজজেবেব কাছে মাছুরায় যাবার পথে 
বাদশাহ-কন্তা বরোৌসিনারা শিবজী কর্তৃক অপহৃতা হন । 

নিকটেই শিবজীর এক দুর্তেছ্য দুর্গে রোসিনারাকে সংগোৌপনে কিন্তু যথোচিত 
মর্ধাদীয় রাখা হলো । একমাত্র দুর্গের বাইবে যাওয়া ছাঁডা আর কোথাও যেতে 
তাঁর ওপর বাধা রইল না। চতুর্থ দিন সকাল পর্যন্ত বোসিনারা অধীর আগ্রহে 
অপেক্ষা করার পর ত্বয়ং শিবজী তার সঙ্গে দেখা করলেন, তখন তিনি জানতে 
পারলেন শিবজীর দুর্গে তিনি বন্দিনী । শিবজী আরে! জানালেন, কন্যার সন্ধে 
সন্ন্ধ স্থাপনের দ্বারা মৌগল সম্রাটের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠাই রোসিনারাকে অপহরণ 


এতিহাসিক উপন্যাস এও 


করার কারণ । রোসিনারা বাদশাহ-কণ্ঠা, পার্বত্য দস্থ্যর সঙ্গে সন্বন্ধ স্থাপনের হীনতা 
স্বীকারে তিনি তীত্র আপত্তি জীনালেন। শিবজী বললেন, তিনি দঞ্্য নন, সেই 
পার্বত্য অঞ্চলের স্ব/ধীন সমাট তিনি, ইতিহাসে তীর কীত্িকাহিনী লেখা থাঁকবে। 
তাকে বিবাহ করায় কেনে! অসম্মান নেই | এই বলে প্রতিদিন সাক্ষাতের অন্মমতি 
নিয়ে তিনি প্রস্থান করপেন। 


দিতীয় অধ্যায় 

শিখজী প্রতিদিন বে|সিনারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হ|কে ভীব প্রতিদিনের কাজ, 
জীবনের আশা-অ।কাজ্জার, স্বপ্নেব কথা জাঁনাতেশ । একদিন শিৎজীর অন্গপ- 
স্থিতির সুযোগে বে।শিনারার রূপনুপ্ধ শিবজীব এক সেণাশী রোসিনারার প্রতি 
অশিষ্ট অ।চরণ কর।র রো(সিনারা কা্ভক তিব্ৃত হয় । শিবজী ফিবে এসে সব 
শুনে অত্যন্ত ঞ্রেএধা।ম্বত হন এখং £দ্বরথ যৃদ্দে তাকে পরা (জত ও আঁংত কবে ছুগ- 
প্রাচীরের খাহরে ফেশে দেন । এব্পর তিনি রে।সিনারাকে বিব|হ করেন । 


তৃতীয় অধ্যায় 
মেই আহত খাঁর|ঠা সৈনিকের কিন্তু মুত্যু হলে। না। অন্টে যন্ত্রণা ভোগ করে সে 
শিবজীর দুর্গের শিকটতম মে|গল শিবিরে উপাস্থত হলো । মোগল সেন।প[তিকে 
শিবজীর সন্ধান বলে দিতে সে প্রতিশ্রুত হলো | স্থির ইপো, কাঁবসিদ্ধি হলে সে 
এক হাঁজ|র টাঁক] পুরধার পাবে। 

কিছুদিন পরে সস্থ হয়ে সে মোগল বাধিণী সঙ্গে নিয়ে শিবজীব দুর্গ আভতিমুখে 
বওনা হলো । প্রথমে শিবজীর স।মনে একাকী উপস্থিত হয়ে সে ক্ষম। প্রার্থন। 
করে পুনরায় সৈম্থদলের অন্ততুক্জ হলে।। তারপর গভীর রাত্রে সৈম্যধলে কর্মরত 
তার এক ভাই-এর সঙ্গে পৃধব্যবস্থা মতো৷ মোগল সৈন্যদের প্রবেশের ব্যবস্থা করল । 
কিছু মোগল দুর্গে প্রবেশ করার পরে শিবজী সংবাদ পেলেন । মুক্ত অ।সহস্তে তিনি 
ছুটে এলেন । বিশ্বাসঘাতক মারাঠ1 দুজনকে হত্যা করলেন। এবার শিবজা দেখলেন 
দুর্গ শত্রুর হাতে । তান ছুটে গেলেন রোসিনারার কাছে । মোগলদের হাতে 
রোসিনারার ভয়ের কোনো কারণ নেহ, একথা জানা থাকায় শিবজী তার অনুমতি 
নিয়ে অন্যপথে হুর্গ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন । 

মোগল সৈন্যদল ছূর্গ জয় করে রোমিনারাকে আরঙগজেবের কাছে পাঠিয়ে 
দিল। মোগল হারেমে পৌঁছলে রোদিনারার সন্তান সম্ভাবনার কথ প্রকাশ পেল । 
'আরঙ্গজেব' তীর মুখদর্শন করলেন না । যথা সময়ে রোসিনারার একটি পুত্র জন্মালে 
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পুত্রটিকে মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অজ্ঞাতস্থানে সরিয়ে দেওয়া হলো । ছুঃখে 
বেদনায় তাঁর নিঃসঙ্গ দিনগুলি কাটতে লাগলো । 


চতুথ অধ্যায় 

এরপর শিবজী পুনরায় নিজের শক্তি বুদ্ধি করে হুর্গ পুনকদ্ধার করলেন এবং ক্রমশ 
তার বাঁজাসীমা বাড়িয়ে চললেন । ছলে বলে কৌশলে নিজের শক্তিবুদ্ধিই ছিল 
তীব উদ্দেশ্টা । আবঙ্গজজেব শঙ্কিত হলেন । শায়েস্তা খাকে শিবজীর বিরুদ্ধে পাঠানো 
হনো। ধ্লে শিবজীব শক্তি কিছু হস পেল। শায়েস্তা খা শিবজীর রাজধানী 
পুণা দখল কবে শিবজাব প্র4স।দে বাস করতে লাগলেন । স্থযৌগসন্ধ।নী শিবজী 
একদিন অতকিত আক্রমণে সেই প্র।সাদ উপাব করলেন, পালাবার সময় শায়েস্তা 
খাব হতে একটি আঙ্ল কটা গেল । 


পঞ্চম অব্য।য় 
এবার খীব বাঁজপুত মির্জা বাঁজা শিবজীব বিরুদ্ধে প্রেবিত হলেন । শিবজীর সব 
দুর্গ শত্রুর হাঁতে চলে গেশ | শিবজী নিক্পাষ হযে আত্মঘমর্পণ করলেন । তীর 
সম্মান অক্ষুন্ন থাকবে এই প্রতিঞ্রতি পেলে শিজী ধিলীতে এসে বাঁদশ।হ আবঙ্গ- 
জেবেস সঙ্গে দেখ। কবতে সম্মত হলেন । 

আরঙ্গজেবের সভ।য কিন্তু শবজী প্রতিশ্রুত সম্মান পেলেন না । বরং তাকে 
ক।বাকদ্ধ করা হলো । তাখপব রে।সিনারার সহযে|গিতায় এক ফুলওয়ালাব 
সাহায্যে তার সঙ্গে পৌশ।ক বদল কবে শিব্জী ঝর।গ।র থেকে পাপিয়ে গেলেন । 
আরঙ্গজেব যখন একথা জানতে পারলেন তখন কন্ত। রোসিনরাকেও আর হারেশে 
খুঁজে পাণযা গেল না। 


ষষ্ঠ অধ্যাঘ 
তারপর পূর্ব ব্যবস্থা মতো বোসিনার। একটিমাত্র সঙ্গিনী নিয়ে নিষিষ্ট স্থানে 


শিবজীব সঙ্গে মিলিত হলেন এবং অনেক বাঁধ।বিত্র, অনেক বিপদ, অনেক ছুর্গম 
পথ পার হয়ে অবশেষে নিজের রাজ্যে পৌছলেন । 

রোসিনাবার অন্তর্ধানের পর আরঙ্গজেব কঠিন অস্থথে পড়লেন । শেষ পর্যন্ত 
অবশ্য তিনি মৃত্তুব মুখ থেকে ফিবে এলেন। 

বাদশাহ পুনবায় সভায় উপস্থিত হলে এক সোৌম্যদর্শন ফোড়শোতীর্ণ নবীন 
তরুণ তার সভার উপস্থিত হলো । সেই বয়সেই সে সব-রকম যুদ্ধবিষ্ঠায় বিশেষ 
দক্ষত! অর্জন কযেছিন্প। বাদশাহ তার প্রতি একটু সন্সেহ পক্ষপাতিত দেখালেন 
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রাঁজনী তিতেও তার বিচক্ষণত৷ প্রকাশ পেল। অল্প দিনের মধ্যেই সভার সকলের 
কাছে সে ভালোবাসার পাত্র হয়ে উঠল । 


সপ্তম অধ্যায় 
স্ববাজ্যে ফিবে এসে শিবজী বিনা বাধায় তাঁব বাজ্যসীম। বাঁডিয়ে চললেন । সব 
হার।নো দুগ ফিবে পেলেন | দক্ষিণ ভাবতে মে।গলদের প্রধান বিবোধীশক্তি হয়ে 
উঠলেন। তাঁরপব পশ্চিম ভাবতের প্রধান খ|ণিজ্যকেন্দ্র স্থরাট দখল কবে অনেক 
অর্থ লাভ কবলেন । 

আরঙ্গজজেব সব শুনে শিবজীব বিশ্কদে একলক্ষ সৈন্যেব এক বিশাল বাহিনী 
পাঠালেন। অন্থতম সেনাপতি হিসেবে গেল সেই নবীন তরুণ। পাবত্যঘুখে 
বিশেষ পারদর্শী শিবজীর কাছে মোগশ বাহিনী খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হলো । তখন 
একদিন সেই তকণ বীর নিশহাজাব সৈন্য সঙ্গে নিয়ে শিব্জীব পা্বত্যহুর্গ অভিমুখে 
রওনা হখো। তাবপর একদিন এক গ্প্রস্থান থেকে নিক্ষিপু একটি তীরে সে 
আহত হলে যন্ত্রণায় আর আক্রোশে সঙ্গীদেব ফেলে রেখে একাই সামনে এগিয়ে 
গেল। ৩৬খন সেহ সংকীণ গিরিপথে এক মাবাঠ। সৈনিককে দেখা গেল। প্রশ্ন 
করে ত₹ণ জানতে পারলো ধার সঙ্গে বুদ্ধ কবার তাব আজন্মের সাঁণ, সার[ঠা সেই 
শিবজী। ছৈত সংগ্রামে শিবজীর অস্ত্রে ে আহত হলো । শিবজী তাকে 
নিজের কোলে টেনে নিলেন। তার গায়েব রক্ত মোছ।ব জন্ত তার জামা খুললে 
শিবজী তাব বুকেব ডানদিকে একটি বর্শাফলকেব চিহ্ন দেখতে পেয়ে বিশ্মিত 
হলেন। অন্তচরদদের ডেকে এনে তাঁকে নিকটতম দুরে নিয়ে গিয়ে শুশ্রধাব আদেশ 
দিলেন । 

জ্ঞান ফিরলে তরুণ বীর নিজেকে শক্রশিবিরে সযত্বে শান দেখতে পেল । 
তাকে রোসিনারাব কাছে আনা হলো । শিবজী তরুণকে তার বক্ষোবস সরাতে 
বললেন । তরুণ তাই করলে রোসিনারা কয়েক পলক স্থিরদৃষ্টিতে তাঁকিয়ে থেকে 
দুহাত বাড়িয়ে ব্যাকুলভাবে তরুণের বুকে ঝ।পিয়ে পড়লেন । বললেন *এতোরদিন 
পরে তাঁর হারানো পুত্রকে তিনি ফিরে পেলেন- আর পুত্র পেল তার পিতা 
মাতাকে । তাঁর বুকের ওই বর্শাফলকের চিহ্ন জন্মস্থত্রে পাওয়া । তখন তরুণের 
সব কথা মনে পড়লো । জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত তার জন্মকে ঘিরে যে রহস্তজীল জড়িয়ে 
ছিল এতোদিনে তার উন্মোচন হলে! । তারপর সুস্থ হলে সে মোগল বাহিনীতে 
ফিরে গেল। কিন্তু মোগল বাহিনীর রাঁজপুত শাখাকে প্রভাবিত করে সে শেষ 
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পর্যন্ত শিবজীর সঙ্গে যোগ দ্িল। তখন থেকে শিবজীর শক্তি পূর্ণতা পেল। 
১৬৬০ শ্রী; শিবজীর মৃত্যু হলে তীর এই পুত্র শাশ্ভজী সিংহাসনে বসলেন । 
রোসিনার।ও অল্প দিনের মধ্যে পরলোক গমন করলেন । 


অঙ্ুরীয় বিনিময় 

সংক্ষিপ্তসার 

প্রথম অধ্য।য়ে ভূর্দেৰ কোনো নতুন ঘটন।র শষ্টি করেননি । ভুমিকা স্বকীয়, 
কথোপকথন মুপ অপেক্ষা সংক্ষপ। মূলে বোসিনারার অবলব যাপন ছিল 
সহ্চরীদের সঙ্গে গল্নকথায়। এখানে িছ্া।চচায়। ততে রোসিনারা চরিত্রের 
অসামান্যতার পুবাভাম স্চিত হচ্ছে । 

দ্বিতীয় অধ্য।য় 

শিবজী-রোসিন।বার প্রণয়পর্বের ক্রমবিকাশের ধারাটি মূলানগগ, কেবল একটি খটনা 
ভদেবের স্ৃষ্টি। তীর কাহিনীতে মারাঠা সৈন্যের সঙ্গে দৈতসংগ্রামে শিবজী 
বিশেষভ|বে আহত হলে রোসিনারা প্রত্যহ তর সেবা-শুশ্র্ষা করতেন ' এবং 
এভাবেই তাদের হৃদয়বিনিময় সুুসম্পন্ন হযেছে । ভুদেব উভয়ের মধ্যে বিবাহ 
ঘটাননি। গুরুজনের অন্থমতি না নিয়ে এই বিবাহ মঙ্গজলজনক হবে না ভেবে 
উভয়ে সেই অনুমতির অপেক্ষায় রইলেন । 

তৃতীয় অধ্য।য় 

এখানেও ভূদেব অনেক পর্বিবর্তন করেছেন । সেই আহত মারাঠা সৈনিক এখ(নে 
শিবজীকে গ্রেপ্তার করে ধেবার জন্যে কোনো পুরস্কার গ্রহণে সম্মত হয়নি । 
তাছাড়া ভুদেবেব কাহিনীতে সেই মারাঠার মৃত্যু শিবজীর হাতে হয়নি। আর 
রোসিন।রাকেও অমর দেখছি শাজাহানের সঙ্গে এক অবরোধে থাকতে, হারেমে 
নয়। শাজাহান চরিত ভদেবের নিজন্ব। 


চতুর্থ অধ্যায় 

এখান থেকে ভূদেব মূলকে ছেড়ে নিজের মতো৷ করে কাহিনীকে পরিণতির পথে 
নিয়ে গিয়েছেন । শিবজীর দুর্গ উদ্ধারপন্থাও ভূদেব নিজের মতে। করে বর্ণনা 
করেছেন । সেই বিশ্বাসঘাতক মারাঠার পরিণতি ভূদ্দেব অন্ভাবে দেখিয়েছেন । 
শিবজী হুর্গ ছেড়ে পলায়ন করলে সেই মারাঠীকে মুসলমান হতে বলা হয়। সে 
তাতে রাজী না হয়ে তীর্থপর্ধটনে বিশ্বাসঘাতকতারূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলে 
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তাকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয় । শিবজী তাঁকে মুমুযু: অবস্থায় উদ্ধার করলেন । 
তারপর সেই সেন।নী এক আশ্চর্য ঘটনার কথা বলল । নে বলল, শিখজীর আরাধ্য 
দেবী ভবানী অগ্রচরীদের নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হলেন। শিবজীবর সঙ্গে 
বিশ্বাসঘাতকতা, করার জন্যে তাকে তিরঞ্কার করে শাস্তিম্বরপ গোক্ত আর 
গোমাংস পানাহার করতে ধিলেন। এমন সময় রাধর্দাণ স্বামী এসে উপস্থিত 
হপেন। তান সব শুনে সৈনিকটিকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে বললেন । 


পঞ্চম অধ্যায় 

পরেব পিন রামদ।স স্বামীর ব্যবস্থা মতো এক বিশাল মারাগাখ|হিণী মোগপ শিবির 
আক্রমণ কবল । বামদাস স্বমীর অন্তপ্রেরণায় এবং স্বয়ং ভখাশীপ্রদন্ন খড়োর 
সাহায্যে সেই মার।ঠ সৈণিক একক বীরষে মোগণদের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম 
কবে; প্রধানত তাবই রুতিত্ে ত।দেব ধপ জয়যুক্র হয় ৷ এহভাবে কগোৌব সংগ্রামে 
শান্ত অবসন্ন হদে সে মুহ্যবরণ করল । অ।র তাতেই তার পাপেব প্রায়শ্চিন্ 
হলো । ৩খন বামদাস ম্বামী যে খড্গ দিষে মার51 সৈনিকটি সুদ্দ জয় করেছে, 
সেই খডগটি শি্জীকে ধিলেন। ভবানীপ্রদত্ত বলে সে খঙ্গের নাম হলো 
ভবানী” | আজো সে খঙ্গ সেত।রা প্রদেশেব ভূপাশ বশীয়দের দ্বার! 
পূজিত হয় । 

বামদীস হ্বমীএ চরিত্রও এ কাহিনীতে ভূদেবের সংযোজন । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 

এবার শিবজীর বিরুদ্ধে পরাক্রমশালী সেনাপতি রাজপুত রাজ! জয়সিংহ প্রেরিত 
হলেন । পীার্বত্যযুদ্ধে তিনি বিশেষ পাধদ্শী ছিলেন। শিবজীর অনেক ক্ষতি 
হলো । কিন্তু তিশি মনোবল হারালেন না। হঠাৎ একদিন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে 
একাকীই বাজ! জয়সিংহের শিবিরে উপস্থিত হয়ে আত্ুপরিচয় দ্িলেন। তারপর 
তাঁর হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের আকাজ্ষার কথা প্রকাশ করলেন। শুধু তাই নয়, এ 
উদ্দেশ্তসাধনে রাঁজার সাহায্যও প্রার্থনা করলেন । 


রাজ! শিবজীর কথায় মুগ্ধ ও বিচলিত হলেন, কিন্ত তিনি শিবজীকে 
গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবেন বলে বাদশাহকে কথা দিয়ে এসেছেন । তাই তখনই 
শিবজীর কথায় রাঁজী হতে পারলেন না। বললেন, তিনি যদি শিবজীর সম্মান 
অঙ্ষুঞ রাখার জন্ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন, তাহলে, ,শিবজী বাদশীহের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে রাজী আছেন কিনা । শিবজী ভবিষ্যৎ চিন্তা করে রাজী ছলেন।. 


৭৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


বাজাব সঙ্গে বিজযপুর অভিযানে যেতে এবং আপাতত কিছু ক্ষতি স্বীকারেও 
শিবজী সম্মত হলেন | শুধু একটি অন্বোধ তিনি কবলেন। বাজাকে বললেন-_ 
হাব সেনাবাহিনীর বেতন যেন বাদশাহেব কোষাগাব থেকে না দেওয়া হয । 
তাঁব বদলে বিজিত ভুমিব নির্দিষ্ট কবের চৌৎ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ আদায করাব 
অনুমতি দেওয়া হয । বাঁজা কিছু চিন্তা না কবেই বাজী হুলেন। পববতীকালে 
এই চৌৎ্ আদ।যের নামেই মাবাঠা-শক্তি নিজেব প্রাধান্য বিস্তার কবতে 
পেবেছিল। সাক্বপত্র স্বাক্ষব কবে খাদশাহেব অন্ুমতিব জন্য তাব একটি অন্ঠলিপি 
পাঠিযে দেওযা হলো । শিব্জী বাঁজাব সঙ্গে বিজযপুব যাত্র! করলেন । 


সপধ অধায 

এই অধ্যাযে আমবা শাজাহানবে দেখতে পেলাম । মলে শাজাহান প্রসঙ্গ নেই । 
বোমিণাবা শাজাহানেব বন্দীজীবনেব সঙ্গিনী হযে এলেন । শাজাহান শিবজীব 
সমস্ত সংবাদ সপগ্রহ কবে রোসিনাব[কে শোনাতেন। খোমিনাবা ও আপন মধুব 
বাবহাবে শীজাহানকে তুষ্ট বাখতেন । আবঙ্গজেবেব সভাষ শিবজীব আগমন- 
সংবাদ নিযে শাজাহান লবোৌপিনাবাকে ভাব চ[বিপাশে যে জাশেব আড়াল 
আছে, সেখান থেকে সভাগৃহেব সব ঘটন৷ প্রত্যক্ষ করতে পব।মর্শ দিলেন । 


অগ্রম অধ্যাষ 

শিবজী সভাষ উপস্থিত হলে ঘোষণ1 কবা হলো তাকে পাচহাজ।বি মশসবদারী 
দেওয়া হলো । শিব্জী স্বাধীন বাজা, এতে অপমানিত হযে বাজাব প্রতিশ্রতিব 
কথা বাদশাহকে স্মরণ করিয়ে দিলেন । আবঙ্গজেব জানালেন শিবজী পবাজিত, 
সতরাং তার সম্পর্কে কি কবা হবে ত৷ খাদশ।হেব ইচ্ছাধীন। শিবজীকে চিবরুদ্ধ 
বাখাই ছিল বাদশাহেব অভিশাষ । তাই স্থকৌশলে তাকে তিনি নজববন্দী করে 
বাখতে চ।/ইলেন। বললেন, বাজাব কাছ থেকে চিঠি পেলেই তিনি সম্মানে 
শিবজীকে বিদাষ দেবেন । ততদিন শিবজী বাদশাহেব অতিথি হিসেবে নগর- 
পালের তত্বাবধানে থাকুন। শিবজীও কম চতুর নন। তখনই বাজী হয়ে 
বললেন- বাজাব উত্তর আসতে দেরী হবে। স্তরাং তিনি কয়েকজন মাত্র 
অনুচরকে কাছে বেখে সব সৈম্তকে ফেরত পাঠাতে চান। আরঙ্গজেব বাজী 
হলেন। চাতুরীতে শিবাজীকে পরাস্ত করতে পেবেছেন ভেবে আত্মতুষ্ট হলেন। 


সের়াক্রে নিজের নিভৃত্ত্রক্ষে বসে আরঙ্গজেব সেনাপতি জয়সিংহের প্রভাব হ্রাস 
কয়ার সঙ্ষল্পল করলেন। পুত্র হিসেবে অতীতে আরঙ্রজেব পিতা শাজাহানকে 


এতিহাঁসিক উপন্তাস ৪ 


প্রতারণা করেছেন। তাই পিতা হিসাবে এখন নিজের পুত্রকে বিশ্বাস করতে 
পারছেন না। সুতরাং একই সঙ্গে পুত্রেরও প্রাধান্থ ভাস করতে মনস্থ করলেন । 
পুত্রকে এক পত্র লিখে নির্দেশ দিলেন__জয়সিংহ সহ সকল সেনাঁপতিকে একজ কবে 
তিনি যেন বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহলেই 
সেনাপতিদের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ পাবে । তারপর একজন বিশ্বাসী ভূত্যকে 
ডেকে যথোচিত নির্দেশ দিয়ে সেই পত্রটি তার হাতে দিলেন । আর বললেন 
জয়সিংহ বাদশাহপুত্রের প্রস্তাবে সম্মত হলে তাকে যেন এক বিশেধ মশলা দিয়ে 
পান খেতে দেওয়া হয় । এই বলে সেই বিশেষ মশলাটিও তার হাতে ধিলেন। 


নবম অধ্যায় 

শিবজী সামান্য কয়েকজন অনুচরকে কাছে রেখে বাকী সৈনদের ফেরত পাঠালেন । 
তারপবে নিজে অসুস্থতার ভান করে বেশ কিছুদিন নগরপাঁলের নিরিষ্ট গৃহে বাস 
কবতে লাগলেন । তারপর একদিন নগরপাল এবং আরো কজনকে নিয়ে কেড়াতে 
বেরোলেন। বাঁজাবে এখে এক সন্ন্যাসীব সঙ্গে চোখোচোখি হলে নিঃশব্দে তাকে 
অনুসরণ করে এলেন । কিছুদূর যাঁবার পর গুর রাঁম্দাস স্বামীকে সশিষ্ত বৃক্ষতলে 
₹সে থাকতে দেখলেন । শিবজী কোনো কথা না বলে ফিরে যেতে চাইলেন । 
তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন যে অস্থথের সময় তিনি মানত করেছিলেন স্থস্থ হলে 
পূজা দেবেন । এখন এই সন্গ্যাসীকে দেখে তীকে দিয়েই তাঁর স্বস্তযয়নাদি ক্রাঁে 
বাসনা জাগছে । নগরপাল মন্নাসীর কাছে গিয়ে সেকথা জানাতে সন্ন্যাসী 
ঘোরতর আপান্ত জানালেন। তখন শিবজী গিয়ে অনেক অনুরোধ করে 
সন্্যামীকে বাজী করালেন। তারপর রা ফিলে এলেন । এবপবর থেকে 
প্র তদিন সেই সন্ন্যাসী (গুরু রামদাস হ্বামী ) হোমপূজাঁদি করতে লাগলেন আব 
নানা উপহার ফলমিষ্টি জাতি-ধর্ষ-নিবিশেষে শহরের বিশিষ্ট এবং সাধারণ ম|ছষেব 
মধ্যে বিতরণ করা হতে লাগলো । এভাবে শিখজী নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে 
রোসিনারাবও মুক্তির পথ খু'দতে লাগলেন । 


দশম অধ্যায় 

বাদশাহের জন্মদ্িবস উপলক্ষে বরাবরের মতো সেবারও অস্তঃপুরে বাজার 
বসেছিল । শ্রেণী নির্বিশেষে পুরনারীরা এই উত্সবে যোগ দ্বিতে এসেছিল। 
এখানে অন্তঃপুরচারী পুরুষরা ছাড়! আর কারে! প্রবেশাধিকারও ছিল না। 
পৌন্্রীকে যদ্দি কিছি আনন্দ দিতে পারেন এই ভেবে শাজাহানও এসেছিলেন 


৮০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


রোপিনারাকে নিয়ে । কিছুক্ষণ পরে যখন দুজনে ঘরে ফিরে যাচ্ছেন, তখন এক 
বাববনিতা একটি উষ্ভীষ আর একটি অঙ্গুরীয় নিষে সম্রাট-ছুতিতাব কাছে বিএয় 
করতে এলো । বোসিনাবা তৎক্ষণাৎ তা শিবজীর বলে চিনতে পাবলেন। 
মেয়েটিকে নিভৃতে ডেকে নিষে বৌসিনাবা জিজ্ঞাস। করলেন এগুলি সে কোথায় 
পেল। হবয়ং মালিকেব কাছে, একথা বলে সে জানালো মালিক বলেছেন 
বে!সিনাবা আজো যদি তাঁকে ভুলে না গিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি যেন তাঁর 
সঙ্ষে প্রস্থযনেব উপায় কনেন। শাজীভ।ন সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া অনুমতি দিলেন | 
রোঁসিনাবা জিজ্ঞাসা কবলেন শিবন্দী নিজেব মুক্তব কি উপায় করেছেন । মেয়েটি 
জানালো "গা সে জানে না, তবে শিবজী উাকে বলেছেন বোসিনাবাঁব সম্মতি থাকলে 
তিনি যেন সেই বাত্রিশেষে এক বিশেসম্থ(নে শিবজীর সঙ্গে মিলত হন-_- এই বলে 
বোসিশাবার কানে ক।নে হ্বানটিব নাম বলল । এখন সময শাজাহান এক দাসীর 
পোশ!ক এনে তাই পরে বোঁসিনান।কে মেয়েটি সঙ্গে পালিয়ে যেতে বললেন । 
কিন্ত শিখজীব প্রক্ত মঙ্গল কোন পথে, ত।ব সঙ্গে মিলনে না বিচ্ছেদে, এ চিন্তাই 
বৌসিন।রাকে বাঝুল কবে তুললে। । পিতামহের বাব ঝর অন্রবোধে তিনি 
জানালেন-_-শিবজী হিশ্বু, তিনি মুসশমান | যদি আরঙ্গজেব নিজে তাদের বিবাহ 
দিতেন তাহলে তিনিই হণ্ডেন শিবজীর প্রধন সহায় । কিন্ত এক্ষেত্রে তিনি 
শিবজীর প্রধান শত্রু । তাছাড়া এ বিবাহ মারাঠাদেব মনেও শিবজী সম্পর্কে 
বিরূপতা জাগিয়ে তুলবে । সেক্ষেত্রে এই ভিন্নধর্ম বিবাহ শুধুমাত্র বৈশ্নিতাবই স্থানটি 
করবে । ধাকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভ।লোবাসেন, তাঁকে এমনি করে আরো 
বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে তিনি কিছুতেই পারবেন না। এই বলে তিনি নিজের 
ঘরে চলে গেলেন । একটু পরে ফিরে এসে মেয়েটির হাতে একটি পত্র দিলেন । 
তারপর তার কাছ থেকে শিবজীর অন্থুরীয়টি নিয়ে নিজেরটি মেয়েটির হাতে 
দিলেন । মেয়েটি ফিরে গেল। 


একাদশ অধ্যায় 
সেদিন ' আবঙ্গজজেব দাক্ষিণাত্য থেকে সংবাদ পেয়েছেন জয়সিংহ নিহত আর 
বাদশাহপুত্র বিদ্রোহী হতে চেয়ে সেনাপতিদের বিশ্বাস হারিয়েছেন । এবার 
শিবজী ধ্বংস হলেই তিনি কণ্টকমুক্ত | 

বাদশাহ তখন রোসিলারার কাছে একাকী উপস্থিত হলেন । শিবজীর কাছ 
থেকে আমার পর এই শ্রথম তার কন্যার কাছে আগমন । রোসিনারা একটু 
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আগেই শিবজীর দৃতীকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে নিঃশব্-বোদনে সেই বেদন। সহ 
করছিলেন । এমন সময় আরঙ্গজেব তার সামনে এসে তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা 
করলেন। রোসিনারা কেনো উত্তর না দিয়ে আরে ব্যাকুলভাবে কাদতে 
লাগলেন। তখন আরঙ্গজেব কন্তাকে পারশ্টের শাহজাঁদাকে বিবাহ করবার কথ 
,ব্লশেন । রোসিনারা উত্তরে পরিবারের অন্যান্ত মেয়েদের মতো চিরকুমীরী 
থাকতে চাইলেন। 'আরঙ্গজেব এই উত্তরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং বলশেন, 
যার কথা ভেবে কন্যার এই সক্বল্প তার ছিন্নরশিব কন্যাকে উপহার দেবেন । তখন 
আবো বেশী ব্যাকুপ হয়ে রোসিনারা বললেন তিনি পিতার নব কথা মেনে নেবেন । 
শুধু কন্যার অপরাধে পিত। যেন নিরপরাধের প্রাণদণ্ড নাদেন। আবঙ্গজেব 
তখন সব্যঙ্গে বললেন পিতার কথা রাখা নয়, সেই দস্থ্যব প্রাণের মায়াই তাহলে 
কন্যার কাছে বড়ো । অতএব ব্বচক্ষে কন্যাকে সেই দস্থ্যর বনাশ দেখতে হবে 
এবং তাঁর নির্বাচিত পাত্রকেই বিবাহ কবতে হবে । একথা শুনে কন্যা চেঙনাশৃন্য 
হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। নিষ্ঠব পিতা সেদিকে ভ্রক্ষেপ মাত্র না করেই ঘর 
থেকে বেরিয়ে গেলেন । 

শিবজীকে কিভাবে হত্যা করা যায় আরঙ্গজেব যখন একথ| চিন্তা করছেন 
তখন শিবজীর তত্বাবধায়ক নগবপাঁল ছুটে এসে তার পায়ের ওপর পড়ল । 
প্রত্যুৎ্পন্নমতি আবঙ্গজৈব তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন কি হয়েছে । নগরপালকে 
একজন সেণাপতির কাছে রেখে অশ্বারোহণে তিনি শিবজীর গৃহাভিমুখে ছুটে 
গেলেন । মুহুর্তে শিবজীর পলায়ন সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো । 

পথে একটি লোককে দড়ি দিয়ে বেধে ধবে আনতে দেখা গেল । জান গেল 
তাকে কিছু মাদক ভ্্ব্য খাইয়ে ঘুম পাঁড়িয়ে রেখে শিবজী তার সঙ্গে নিজের 
পোশাক বদলে পালিয়ে গেছেন। সে কিছুই জানে না। তখন আরঙ্গজজেব শিবজীকে 
ধরে আনবার জন্যে যথোচিত ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়ে সমবেত সকলেব কাছে 
শিবজীর পলায়নের কারণ বিশ্লেষণ করলেন । বললেন, শিবজী জয়সংহের দেওয়া 
প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিলেন । এখন দাক্ষিণাত্য থেকে উত্তর'আসার 
সংবাদ পেয়ে সেই মিথ্যা প্রচার হয়ে যাবার ভয়ে পালিয়েছেন। অল্নান-বদনে 
এসব মিথ্যা কথা রটনা করে আরঙ্গজেব জয়সিংহের মৃত্যুসংবাঁদ জানিয়ে কপট 
অশ্রু বিসর্জন করলেন । 


ভ-৬ 


৮২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


দ্বাদশ অধ্যায় 

গভীর নিশীণে পুরাতন ধিল্লীব এক ভাঙা মন্দিরে সেই বারবনিতা শিবজীর 
সঙ্গে দেখা করল। ওকে একা ফিরতে দেখেই শিবজী নিরাশ হলেন। তারপর 
ব্যগ্রভ।বে তার হা্ড থেকে রেসিনারার পত্র ও অঙ্গুরীয় নিপেন এবং মেয়েটির 
কাছে বে।সিনারার সব কথা শুনে চমত্কত হলেন । 

এমন সময় রাঁমধাস স্বামীও এলেন। তিনি রোসিনারা প্রসঙ্গ কিছুই জানতেন 
না। এখন সব শুনে শিবজীব প্রতি অসন্তষ্ট হলেন । শিবজী নিজের উদ্দেশ্ট- 
সাধনের চেয়ে এক শারীব প্রেমকেই ঝড়ে! করে দেখেছেন লে তাকে তিরস্কার 
করলেন | কিন্ত ত|রপব বারবনিতার কাছে সব শুপে রামদাঁস নিজের ভুল ম্বীকার 
করলেন । এবাৰ অ|গুন জেলে বোপিনাবার পত্র পাঠ করতে লাগলেন । 

“হে মহাবাই্টরাজ 1 ভে প্রিয়তম |” এই বলে সম্বোধন করে রোসিনারা 
লিখেছেন পরম্পবের অন্ধুরীয় বিনিময়ের দাঁবাই তাদের বিবাহ সম্পন্ন হলো । 
সেদিন থেকে তারা শ্বমমী-স্্রা। শিবজীর সঙ্গিনী হলেই বোপিনারা সবচেয়ে স্থথী 
হতেন কিন্ত তাতে শিব্জীব অমঙ্গল । শিবজী তাকে পেলে ব।জ্যন্থখও ত্যাগ 
করতেন একথা সত্য । তখে তাতে তো! শিবজীব বৃহত্তব উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হতে না। 
তাই স্বামীর ভাবী ঢ:খের কথা চিন্তা করেই তিণি নিজেকে স্বামী-সঙ্গ-ন্থখ থেকে 
বঞ্চিত করলেন । শিবজীও তেমনি তার বৃহত্তর শ্বপ্পের সাথকতার জন্ স্ত্রীকে 
ত্যাগ করুন । 

বামদাস স্বামী এ পত্র পাঠ করে চমত্কৃত হলেন । শিবজীকে বোসিনাবা-গ্রধ 
অন্দুবীয় গ্রহণ করতে অনুমতি দিয়ে বললেন স্বামীর জন্য যারা আত্মাহুতি দেন 
রোসিনার।র পাতিতব্রত্য তদের চেয়ে মহত্ুর। যদ্দি শান্তর সত্য হয় তবে পরজন্মে 
এ কন্যাই শিবজীর সহধমিণী হবেন। 


মূলের সন্কে তুলনা 
মূল কাহিনী এবং ভূদেবের সৃষ্ট কাহিনীর মধ্যে তুলনামূলক পাঠবিশ্লেষণে দেখা! 
যাবে ভূদেবের বচনায় অনেক পরিবর্তন, পরিজন এবং পরিবর্ধন ঘটেছে। 

প্রথম পরিখর্তন দেখা যাচ্ছে কাহিনীতে । মূল কাহিনীতে দেখা যায়__ 
বন্দিণী রোসিনারা প্রথমে শিবলীর প্রতি বিরূপ থাকলেও পরে তার প্রতি অন্থরক্তা 
হন ও পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তারপর রোসিনারা একটি পুত্রের 
জননী হন। আরঙ্গজেবের কারাগার থেকে শিবজীর পলায়নের ব্যাপারে তিনি 
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সহযোগিতা করেন এবং নিজেও শিবজীব সঙ্গিনী হন। অবশেবে পিতামাতার 
সঙ্গে পুত্রের (শিবজী-রে।সিনারার পুত্রের) মিলনে কাহিনীর মধুব সমাপ্তি 
ঘটেছে । বলাই বাল্য, ইতিহাসের কোনো স্বনামধন্য পুরুষ সম্পর্কে এ ধরনের 
কল্পিত ঝ।হিনীকে নিছক রোমান্স ছাড়া আর কিছু নূল যায় না। 

সত্যকার এতিহ1সিক উপন্তাসে কিন্ত এ স্বাধীনতা নেই । ইতিহাসের চরিত্র 
নিয়ে কল্পনাচটি সেখানে নিষিদ্ধ না হলেও তাঁর গতি ও পরিণতি ইতিহাঁস- 
সম্মত হওয়া চাহ। হৃতিহাসে যা ঘটেনি, কাহিনীর পরিণতিতে তা দেখানো 
'অসমীচীন | 

ভূর্দেব ইতিহ।স পড়েছেন, ভাশোৌভাবেই পড়েছেন । তাই এঁতিহাঁসিক 
উপন্াম রচনা করতে বসে ইতিহাসের সত্যকে বিস্মৃত হতে পরবেন নি। উপন্যাস 
রচন। করতে গিয়ে শিবজী-রোসিনারা৷ প্রণয়-উপ|খ্যানটি তার ভালোই লেগেছিল । 
কিন্ত তাঁর মাঁধ্ঘকে স্বীকার করে নিয়েও পবিণত্তিঠে এমন কিছু করেননি যাতে 
ইতিহাসে সতা, ইতিহাসের ঘটনা ব্যাহত ৬য। তাই ভূদেবের কাহিনী স্বতন্ত্র 
পথ অবপন্ধন করেছে । 

শিবজীর প্রতি প্রথমে বোসিনারার বিৰপ মনোভাব, পরে তীর প্রতি 
অনুরাগ । অন্কবাগের পারস্পরিক স্বীকৃতি । কিন্কু গোপন বিঝাহে উভয়ের 
অনিচ্ছা । পবে আবঙ্গজেবের বন্দীশালা থেকে শিবজীর পলায়ন এবং দৃ'তীদুখে 
বোসিন।রার কাছে সংবাদ প্রেরণ । শিব্জীব বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করে 
প্রেমময়ী কল্যাণী রোমিনারার শিবজীর সঙ্গিনী হতে অস্বীক্তি। কিন্তু দ্ূতী 
মারফত প্রেরিত শিবজীব অঙ্গুরীয়ের সঙ্গে নিজের অঙ্গুবীয় বিনিময় করে পবম্পর 
আত্মিক বিবাহবন্ধনের প্রতিজ্ঞা এবং নিজেকে আজীবন প্রিয্সঙ্গস্থখলাভ থেকে 
বঞ্চিত রাখা । 

এই যে প্রেমোপাখ্যান এটি কোনে৷ ভাবেই কোথাও ইতিহাসের মূল ঘটনা- 
শ্োতকে ব্যাহত করেনি । একদিকে যুদ্ধ হানাহানি আর ব!জনৈতিক ষড়যন্ত্রের 
এতিহাসিক অভিযান, আর একদিকে সেই অভিযানের নায়কের জীবনে 
প্রেমের আবির্ভাব। তাঁর কাছে বড়ো কোনটি? এক বিরাট সামাজ্য প্রতিষ্ঠার 
আকাজ্কার বূপায়ণ না জীবনের পরমতমাঁকে নিয়ে স্থখের নীড়ে সেই নভোচারী 
কল্পনার বিশ্রাম গ্রহণ ? লেখক এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই কাহিনী শেষ করেছেন । 
আর এতেই কাহিনীটি তার এঁতিহাঁসিক ধর্ম অঙ্ষু্ রেখে তারই মধ্যে জীবনেরও 
স্পর্ণ এনে দিয়েছে । বাজনৈতিক ঘনঘটার মাঝখানে পড়ে শাহজাদীর প্রেম যে 
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সাফল্যে উত্তীর্ণ হতে পারল না এ বেদনা পাঠকের মনকে স্পর্শ করে । রৌসিনারার 
জীবনের বিষাঁদ ঘনিয়ে এসেছে তাঁর আদর্শবাদের পথ বেয়ে, যে আদর্শবাদ 
তাকে ব্যক্তিগত স্থুখসম্তোগের চেয়ে প্রেমাম্পদের চরমতম কল্যাণকেই বড়ে। করে 
দেখতে অনুপ্রণিত করেছে । কাহিনীর এ ধরনের পরিণতি স্থ্টি করে ভূদেব 
যে রচনাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন তাতে রোসিনার! চরিত্রের মহনীয়তা যেমন 
উজ্জল হয়ে উঠেছে তেমনি ইতিহাসের সত্যও রক্ষিত হয়েছে। অবশ্য শিবজীর 
জীবনে এ ধরনের প্রণয়ের ঘটনা ইতিহাসে কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নি। কিন্তু 
এমন ঘটনা ঘটা কিছু অসম্তবও ছিশ না। এ কল্পনা সম্ভাব্য কল্পনা, উপন্যাসে এ 
ধরনের কল্পনাকে স্বীকার করে নেওয়া যায়। এঁতিহাসিক চরিত্রের এতিহাসিকতা 
ক্ষ না করেও ভূদেব এই কল্পনার সাথক ব্যবহার করেছেন । 

সমগ্র কাহিনী জুড়ে একটি এতিহাঁসিক পরিমণ্ডল সট্টি হয়েছে । শিবজীর 
সেন্যাসজ্জায়, তীর রণকৌশলে, তার পার্বত্য দুর্গের বর্ণনায়, তার রাজন্ব আদায়ের 
পদ্ধতিতে, মারাঞাদের বীরত্বে, মোগল সেনাদের অকুতোভয় সংগ্রামে, শাজাহানের 
করুণ--পরিণতিতে, বাধশাহপুত্রীর বিষ প্রেমে আর সর্বোপরি আরঙ্গজেবের শাঠ্য 
আর ক্রুরতায় ঘে আবহ | স্ষ্টি হয়েছে তা পাঠকের মনকে সেই যুগের মাঝখানে 
নিয়ে যায় । 

কাহিনীর পরির্তনের আর একটি কারণও অনুমান করা যায়। তৃদদেব 
ভূমিকায় বলেছেন, তার গ্রন্থ রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য “হিতোপদেশ শিক্ষা" দেওয়া । 
এখানে সে শিক্ষা শ্বদেশ সাধনায়, স্বদেশ প্রেমিকতায় রূপ নিয়েছে । ভুদেব 
কাহিনী নির্বাচন করেছেন মোগলযুগের শেষ অবস্থায় । সেই অস্তিমদশায় মোগল 
সাআজ্যে হিন্দুদের যে দুরবস্থা হয়েছিল তা অবর্ণনীয় । শিবজীর অত্যুর্থান ও 
সংগ্রাম তারই বিবোধী শক্তিরপে, সেই অপমান আর লাঞগ্ন।র প্রতিকারের জন্য । 
এ প্রসঙ্গে আমাদের এই ধারণার সমর্থনে এতিহাঁসিক যছুনাথ সরকারের একটি 
উক্তি ম্মরণ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর “শিবাঁজী এ্যাণ্ড হিজ টাইমস” 
(30158 800. 1719 [009) গ্রন্থের উপসংহারে লিখেছেন £ 
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মোগলরা মূলত বহিরাগত শক্তি । সেই শক্তিকে বিদেশী কল্পনা করে ভূদেব 
শিবজীকে স্বদেশ-আত্মার প্রতিভূ বলে গ্রহণ করেছেন । মোগল সাম্রাজ্যের শেষ 
পর্বে রাজপুতশক্তি তার পূর্ব গৌরব ও স্বাধীন সত্তা প্রায় হারাতে বসেছিল, 
মারাঠাশক্তিই সেন আত্মগৌরবে, আত্মমর্ধাদায় মোগলশক্তির প্রতিপক্ষরূপে 
আত্মপ্রকাশ কবেছিল। ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে ম্বর্দেশচেতনা জাগ্রত 
করতে দেব তাহ তার কাহিনীব নায়ক নির্বাচন করেছিলেন মারাঠাবীর 
শিবজীকে । কাহিনীব মধ্যেই তার ইংগিত আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শিবজীর 
আবাধ্যা দেবী ভবানী খিশ্বীসধাতক মারাঠর উদ্দেশে বলেছেন, “রে নরাধম ! 
তু আমাব ববপুত্র শিবজীব অপকীবে প্রবৃন্ত হইয।ছিস__তুই নিজ জন্মভূমির 
প্রতিও স্নেহধিবজিত হইম্বা তাহা বিধর্মী শত্রুর শস্তগত করিলি-_জানিস না গর্ভ- 
ধাবিণা মাতা আব পয়স্থিনী গো এবং সবদ্রব্যপ্রপবা জগ্মভূমি এই তিনই সমান ।৮ 

এখানে বিবপুত্র" কথাটি লক্ষণীয় । আর জন্মভূমিকে ম| হিসেবে কল্পনা করায় 
ভুদদেবেব অভিপ্রায়টি স্পষ্ট হযে উঠেছে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বাসঘাতক 
মাবাঠা সৈন্যের চবিত্রেণ ভুঁদেব পবিধতন এনেছেন । এখানে শিবজীর হাতে 
তার মৃত্যু ঘটেনি । আপন ঞপতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সে শিবজীকে একটা 
বড়ে। যুদ্ধে জয়লাভ করিষে দিয়ে প্রার্থিত মৃত্যুবংণ কবেছে । আর শিবজীকে 
ধরিয়ে দেবার জন্য মৌগল সেনাপতির কাছে কোনো পুরক্কাব গ্রহণেও মে সম্মত 
হয়নি । 

এরপর আসে ভূর্দেবের রচনায় মূল বিষয় পরিবর্তনের কথা। পরিবর্তনের, 
আলোচনাতেই আমর! জেনেছি ভূদেব শিবজী-রোসিনারার বিবাহ এবং তাদের 
পুত্রজন্মের ঘটনাকে বাদ দিয়েছেন । তাছাড়াও শিবজীর জীবনের কোনে কোনো 
ঘটনাকেও বাদ দিয়েছেন। যেমন ছলনা ও চাতুরী দ্বারা হুগজয়, মোগল 
সেনাপতিকে হত্যা করা, স্থবাট লুণ্ঠন ইত্যাদি । ইতিহাসে এসব ঘটনার প্রমাণ 
আছে। কিন্তু ভদেবের উদ্দেশ্টের প্রতিবন্ধক হনে ভেবেই তিনি শিবজীর চরিত্রের 
এই নিন্দনীয় দিকটিকে তাঁর কাহিনীতে পরিহার কবেছেন। কখনো মোগলপক্ষে 
কখনো বা পাঠানপক্ষে স্ববিধে মত যে-কোনো! দলে যোগদান করা এবং কখনো 
বা স্বার্থের প্রয়োজনে বিশ্বাসঘাতকতা করা-_শিবজী-জীবনের এই দিকটি সম্বন্ধে 
ভূদদেব উল্লেখ করেছেন মাত্র । তার বর্ণনা দেননি । ইতিহাস-বিখ্যাত শায়েস্তা 
খাঁ প্রসঙ্গও বাদ দিয়েছেন। 

এবারে' ভূর্দেব কাহিনীতে কি পরিবর্ধন ঘটিয়েছেন ( অথরা বল! যায় কি 
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সংযোজন করেছেন ) তার আলোচনা কর। যেতে পারে । প্রথমত ভূদেব কতগুলি 
চরিত্র হৃষ্টি করেছেন। যেমন রামদাস স্বামী, শ।জাহান, বারবনিতা, এরা 
কাহিনীতে বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া বাদশাহপুত্র, নগরপাল, 
রামসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি গৌণচবিত্রও আছে । 

শিবজী-বে|সিন।রা প্রণয়গ্রসঙ্গে আহত শিবজীর সেবা করার মধ্যে দিয়ে 
শিবজীব প্রতি রোসিন।রার অন্ুবাগ । পিতামহ শাজাহানের সঙ্গে বোসিনারার 
সম্পর্ক এবং পৌএীব প্রণয়-ব্য।পাবের সার্কতার জন্বা শাজাহানের প্রচেষ্টা, 
বারবনিতার আগমন ও রোসিণ।বার সঙ্গে তার কথাব।তা। রোসিনাব|র শিবজীকে 
পত্র দেওয়া ও অন্ুপীঘ্র বিনিময় সবই নতুন । 

আর একটি উল্লেখষে।গ্য সংযে।জন শিবজী -জয়সিংহ সাক্ষাৎক।ব এবং শিবজীব 
আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা । শিপজীর ভাষণের মধ্য দিয়ে ভূদেবের নিজের বক্তব্যই 
প্রকাশিত ২য়েছে। 

রামদাস স্বামীর প্রসঙ্গও এখানে বিশেষ মৃ্যবান সযৌজন | রামদাঁস স্বামী 
এতিহ।সিক পুরুধ, শিবজীর গুরু । ওবে তিনি প্ররুতপক্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে 
শিবজীকে কতটা উপদেশ দিতেন বা সাহায্য করতেন তা ঈম্প নয় । ভূদেব 
এখানে রামদাসকে শিবজীর সব্বব্যাপাবে উপদেষ্টা এবং সংকটত্র।তবপে অঙ্কন 
করেছেন । 

এছাড়া শিবজীর সেন্যসচ্জা, শাসন পরিচালনা, র।জন্ব আদ।য় পদাত, মেগল 
আমলে, বিশেষ করে শাজাহানের সময়ে, মোগল স্থাপত্যেব উত্ককর্ষের পরিচয়, দিল্লী 
দরবার বর্জীন, আরঙ্গজেব-শিবজী কথোপকথন, আরঙ্গগেবের পুত্রের কাছে পঞ্ 
প্রেরণ এবং জয়সিংহ হত্যা, আরঙ্গজেবের কন্যার সঙ্গে সাম্মীৎ্কার, বাদশাহের 
জন্মদিনের উৎসব, সবই সংযোজন । 

এইভাবে মূল কাহিশীর কাঠামোমাত্র রক্ষা করে পরিধন, পরিবজন ও 
পরিবর্ধনের দ্বারা ভূদেব যে কাঁ(হনী গড়ে তুলেছেন, তার সজনকুশলতা অনস্বীকাষ। 
ইতিহাস আর উপন্যাস এখ|নে আপন আপন ধর্ম অক্ষু্ রেখেও একটি পরম 
সার্থকতাঁয় মিলিত হতে পেরেছে । ভূদেবের এ কৃতিত্বকে স্বীকার করতেই হবে। 


চরন্রচিন্তরণ 


অঙ্থুরীয় বিনিময়ের চরিত্রচিত্রণে ভূদেব যথেষ্ট পারদশিতা৷ দেখিয়েছেন । কাহিনীর 
গ্রধান চকিত্র তিনটি: শিব্জী, রেসিনারা এবং আরঙ্গজেব। শিবজীর গুরু 
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রামদাস স্বামী, আরঙ্গজেবের সেনাপতি জয়সিংহ, বন্দী বাদশ!হ শ|জাহান কাহিনীর 
গতি ও পরিণতি নির্ণয়ে বিশেষ সহায়ক হয়েছেন । সবধ-কটি চবিত্রই ইতিহাস- 
বিখ্যাত। শুধু রৌসিনারা নামটি নিয়ে সংশয় আছে। কেননা ইতিহাস থেকে 
জানা যায় রোপিনারা ছিলেন শাজাহানের কন্তা, অরঙ্গজেবের ভগ্রী। আরঙ্গজেবের 
চারটি কন্যার কারো! নামই বোসিনারা ছিপ না। তাদের নাম ছিল: জেব-উন্‌- 
নিসা, জিনৎ-উন্-শিসা, জুবদৎ-উন্শিসা এবং ধদর-উন্নিসা ।৩ ভৃদেবের 
কাহিনীতে রোপিনারার যে বয়স এবং চরিত্র অস্কিত হয়েছে, তার সঙ্ষে জেব-উন্‌- 
নিসার কিছু মিণ প।ওয়া যায় । অবশ্ঠ এখানে নামটা বড়ো কথা নয় । কেনন! 
শিবজী-বরে।সিন।রা প্রণয় কাহিনীটি কল্পিত, ইতিহাসে তা কোথাও শিপিখঞ্ধ 
হয়নি । বাঁদশাহ-কন্যার সঙ্গে শিব্জীর প্রণয় ও তার পরবিণতিই কাহিনীর রোমান্স 
অংশের উপজীব্য । কিছু গৌণচরিত্র কাহিণীর পরিণতিতে বিশেষ ভূমিকা 
নিয়েছে । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চবিত্র ছুটি: বিশ্বাসঘাতক মাঁবাঠা সেনানী 
এবং বারবনিতা । 


শিবজী 


ভূদেৰ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই মাব।ঠাবুপতিপক শিবজীকে তার কাহিনীর 
নায়ক নিবধাচন করেছিপেন-_ভাবত হতিহাসে শিবজী এক নৃতন অধ্যায়ের 
সংযে।জক । সন্তর্দশ শতাব্ধীতে মোগল সাম্রাজোর শেষ দশায় মোগলশক্তির 
প্রতিছন্দীরূপে এক বির।ট মারাঠাশক্তিব অভ্যদয হ্য়। সেই শব্প্রতগিত শক্তির 
প্রাণপুরুষ ছিলেন শিবজী | *অঙ্ত্ববীয় বিশিমক্জে শিবজ]র সেই সংগ্র।মী রূপটি 
ভূদে৭ খিশ্বস্ততার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে একটি বিশেষ উদ্দেশ্ত থাক।য় 
ইতিহাঁপকে বিকৃত না করেও কেনো কোনো স্থলে প্রকৃত এতিহাসিক ঘটনা 
সম্পর্কে নীরব থেকেছেন । ভূদেবের সেই খিশেষ উদ্দেশ্টটি ছিশ একজন 
জাতীয়-বীরের চরিত্রচিত্রণ । উনবিংশ শতাব্ধীণ বাঙাশীচিতে যে জ।তীয়তাবোধ 
জাগ্রত হয়েছিল, ভূদেখের জাতীয়-খীরের অনুসন্ধান তারই ফলশ্রুতি। একটা 
বিশেষ ধরনের জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনচিত্ততা এবং আত্মমধাদাবোধ শিবজীর 
এঁতিহাসিক চরিত্রকে উজ্জ্বল করেছে । ভূদেব সেজন্যই শিবজীকে তার কাহিনীর 
নায়ক নির্বাচন করেছেন | প্রসঙ্গক্রমে ম্মরণ করা যেতে পারে বাংলা সাহিত্যে 
শিবজীকে নিয়ে কাহিনী-রচন]1 এই প্রথম । 

কাহিনী যখন শুরু হয়েছে, আরঙ্গজজেব তখন দক্ষিণ ভারতে অবস্থান করছিলেন ! 


৮৮ তৃদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


১৬৫২ থেকে ১৬৫৮ শ্রীষ্টাব্ব পর্যন্ত আরঙ্গজেব দক্ষিণ ভারতের মোঁঘল শাসনকর্তা 
ছিলেন। তারপর শাজাহান অন্ুস্থ হয়ে পড়লে আরঙ্গজেব ১৬৫৮ খ্রীঃ জাগ্য়ারীতে 
দক্ষিণ ভারত ত্যাগ করেন এবং সে বৎসরের মাঝামাঝি ( জুলাই ) আগ্রায় 
বাদশাহরূপে তাঁর অভিষেক হয়। সুতরাং কাহিনী যখন শুরু হচ্ছে সেটা ১৬৫৭ 
হ্বী-এর শেখ(শেষি বলেই মনে হয় । আর পরনতীকাঁলে শিবজী যখন আরঙ্গজেবের 
বন্দীশাল। থেকে পলায়ন করেন, তখন ১৬৬৬ খ্রীঃ অগাস্ট মাস । ভূদেব্র কাহিনী 
এখানেই শেষ হয়েছে । তাহলে শিবজীব জীবনের প্রায় নয় বছরের কাহিনী 
অঙ্গুবীয় বিনিময়ে ধণিত হয়েছে । শুধু শিবজী নয়, আবঙ্গজেব তথা সমগ্র ভারত 
ইতিহাসেই এই ন'বছর সময় বিশেষ ঘটনাবহুল এবং উল্লেখযোগ্য । এই সময়ের 
মধ্যে শিবজী কখনো মোগলশক্তি কথনো খা পাঠানশক্তির সঙ্গে সংগ্র!ম 
করেছেন, নান।ভাবে নিজেব শক্তি বৃদ্ধি করেছেন এবং কখনে। কখনো বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছেন । এর মধ্যে তার সবচেয়ে বড়ে। পরাজয় মেগণ সেনাপতি 
মির্জা রাজা জয়সিংহের কছে। সেটা ১৬৬৫ গ্রীষ্টাব্দের কথা । তারপর তিনি আগগ্রায় 
আরঙ্গজেবের দরবারে উপস্থিত হন কিন্তু উপযুক্ত মর্যাদা পান না। আবরঙ্ষজেব 
তীকে স্থকৌশলে বন্দী করেন। স্থচতুর শিবজী তিনমাস পরে পলায়ন করে 
আত্মমুক্তি সাধন করেন । এই ন' বছরের মধ্যে শিবজী বিজাপুরী সেন।পতি 
আফজল খাঁকে হত্যা করেছেন, স্থর।ট এখং আরও ক'টি স্থান লুণ্ঠন করেছেন এবং 
অতকিত আক্রমণে মৌগল সেনাপতি শ।য়েস্তা খাঁর আঙুল কেটে এবং তর পুত্রকে 
হত্যা করে পুণা অধিকার করেছেন। ভুদেব এইসব ঘটণাকে তার ঝাহিনী 
থেকে বাদ দিয়েছেন । শিবজীর বীরত্ব এবং ব্বদেশানুধাগ ফুটিয়ে তোলার জন্যই 
ভূদদেব এট! করেছেন বলে অনুমান করা যেতে পারে । 

শিবজীর চতিত্রের ছুটি রূপ কাহিনীতে ফুটে উঠেছে : একটি যোদ্ধারপ আর 
একটি প্রেমিকরূপ । “অন্গুবীয় বিনিময়ে'র কাহিনীর নীতিদীর্ঘ পরিসরে তার 
যোদ্ধারূপই প্রাধান্য পেয়েছে । রোসিনারার প্রতি শিবজীর সাঙর।গ উক্তি 
মাত্র একটি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আহত শিবজীর প্রতি সহান্গভূতিসম্পন্ন! সেবাময়ী 
বোসিনারাকে শিবজী বলেছিলেন-_-“শস্ত্রব্যবহারী মাত্রেরই এইবপ হইবার 
সম্ভাবনা, কিন্ত তোমাকে আমার নিমিত্ত কাতর দেখিয়া এমত স্থ হইতেছে যে, 
তজ্জন্য এমত বেদনা শতশতবার ভোগ করাও প্রার্থনীয় অন্থমান হয়।” এই 
একটি মাত্র উক্তিতে €প্রমিক শিবজীর অন্তরটি উদযাটিত হয়েছে । তবে শিবজী- 
রোসিনারা প্রণয় পর্বটি এখানে পরোক্ষভাবে বণিত হয়েছে । সংলাপের মধ্য 
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দিয়ে তা সজীব হয়ে উঠতে পাবেনি । তাই শিবজীবর প্রেমিকরূপটি লেখকের 
দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হয় । শিবজী হাজার ব্যস্ততার যধ্যেও প্রতিদিন সময় করে 
রোসিনারার কাছে আসতেন, তার সমস্ত আশা-আকাজ্ষা কাষকলাপের কথা 
বোসিনারার কাছে ব্যক্ত করতেন এবং এভাবেই পরম্পর পরম্পরের প্রতি খিশ্বাস 
এবং আঁকর্ণ অনুভব করতে ল।গলেন। তারপর রো।সনারারই সম্মান বক্ষার 
জন্য শিবজীর আহত হওয়া এবং আহতকে বোসিণারার সেবা করার মধ্য দিয়ে 
উভয়ের প্রণয় পবটি সম্পূর্ণ হয়েছে । এতো বড়ো ঘটনার মধ্যে প্রণয়প্রকাশক 
উক্তি মাত্র একটিহ ( পৃরেই তা ান্নখিত হয়েছে )। এবং কাহিনীর শেষ পর্যায়ে 
শিবজীর রোসিনারাকে মোগলহারেম থেকে উদ্ধার করার জন্য দূতী প্রেরণ এবং 
রোসিনরার অঙ্গুরীয় নিয়ে দততীর একাকী প্রত্যাবর্তনে শিবজীর ব্যস্ত হয়ে 
রেসিনারা সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন এবং গরে সব শুনে উর সখেদ উক্ত“ 
তাহার শিষিন্ত আমার রাজ্য বিভব সমুদয় যাইত তথাপি অ।মি সখা হইতাম 
তাদুশ সহধমিণী সমভিব্য।হাঁবে অরণ্যখাসে ও অস্থখ নাই”__শিখজীর হৃদয়ভাবকে 
প্রকাশ করেছে । এটুকু ছ।ড়া বাকী সবটাই শিবজীর চরিত্রের যে রূপটিকে প্রকাশ 
করেছে সে তার খীবরূপ, যোদ্ধারূপ, ই তিহাস-আশ্রিত বপ। 

হাতিহাসে শিবজীর যে চরিত্রের কথ! জান। যাঁয়, তা অতি আশ্চব। [শবজী 
অতি চতর, কুশলী এবং স্থযোগসন্ধানী, তার রণনীতিতে স্থবিধাবাদই হচ্ছে 
একমাত্র নীতি, উদ্দেশ্টসাধনের জন যে কোনো পন্থা অবলম্বনে তার আপত্তি 
না, লুখন তাঁর ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল, এ সবই এতিহাঁসিক সত্য । কিন্ত এব 
কোনো কিছুই তাঁর ব্যক্তিগত সুখভো।গ কিংবা প্রীধান্য বিস্তারের জন্য ছিল না 13 
বিভিন্ন যুদ্ধ এবং লুগ্ঠনলব্ধ সমস্ত সম্পদ সঞ্চিত হতো মারাঠা দেশ এবং মারাঠা 
জাতির নামে। ব্যক্তিগত জীবনে শিবজী অত্যন্ত সংযশী এবং মিতাচারী পুরুষ 
ছিলেন। তীর চবিত্রের এই দৃঢ়তা তার সৈম্তবাহিনীকে অঙ্গপ্রাণিত করত। 
তার সেন্যবাহিনীতে কঠে।র নিয়মান্নবতিতা এবং সংযতাচার পালিত হতো] । এ 
ব্যাপারে কোনোরকম শৈথিল্য ক্ষমার অযোগ্য ছিল। শিবজীর চরিত্রের এই 
বিশিষ্টত৷ ভূদেবের রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে । 

রোসিনারার প্রতি অশিষ্ট আচরণের জন্য শিবজী তাঁর জনৈক মেনানীকে থে 
শান্তি দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ নারীজাতির প্রতি অবমাননা 
যোদ্ধার পক্ষে অধর্ণ। সেকথা বোঝাবার জন্য তিনি রাজশক্তি প্রয়োগ না করে 
তাকে ছ্বৈতসংগ্রামে আহ্বান জানালেন । এর দ্বারা একই সঙ্গে অপরাধীর 


৯০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


শাপ্ডিবিধান এবং সেনাঁদেব মধ্যে নিযমান্থবতিতা ও সদীচাব বজাঘ বাখার 
শিক্ষাদান দুই-ই সম্পন্ন হলো । বিশ্বাসঘাতক মাবাঠ। সেনানীকে ক্ষমা কবার 
মধ্য দিযে শিবজী-চ।বত্রেব উদ্বতা প্রকাশ পেমেছে। শিবজীব চবিত্র সবচেষে 
উজ্জল হযে উঠেছে ধষ্ঠ অধ্যায়ে মিজ। বাঁজা জয(সংহেব সঙ্গে কখোপকথনেব মধ্যে 
ধিষে। |হপ্ুজাতিব স্বার্থবক্ষাব জন্য শিবজী মৃত্যুববণ কবতেও বাজী ছিলেন। 
নিজেব জাখন সম্পূর্ণ |বপদগ্রস্ত জেনেও তান শক্রাশবিবে একাকী এসেছেন এবং 
সে উদ্দেশ্য সাধত হবে আশা কবে [বশাছ্বিধঘ আগ্রা যেতে বাজা হযেছেন । 
মহঝ|জকে [৩।শ পণেছেন_-“আমা।দগেব এপত্র মিলণ হহলে উভযেব মঙ্গল । 
যাগ জাতীশ ধর্ম বঙ্গী হয, দেশের মুখ উজ্জ্রণ হন, এবং অন্য মবজাতব ।নকট 
হিশু নামটি অবজ্ঞাম্পদ না হয, এম৩ কর্ম ।ক কঙব্য নহে? দেখুন দেখি, 
দিলাশবব কেমন মগ্রশী কবিষা আমাদিগেব অশৈক্যবেহ আমাদেব অনর্থেব মূল 
কবিতেছেন |” এহ ভাক্ততেহ শিখগাঁব মনোভাব সুস্পষ্ট হযে উন্ছে 1৬ 


আবাব আদর্শ বাঁজা সমৃদ্ধে শিবজী যে উক্তি কবেছেন, শিজেব জীখনে তিনি 
সে আদর্শ পান কবে গেছেন | “বাজশক্তি যে খ্যক্ততে কেন অপত হউক না, 
তিনি হিরু হউন ব| এুসনমান হউন বা অন্য কোনো জাতীঘ হউন, স্থশীল বিচক্ষণ 
এখং অপক্ষপাতী হহ. | প্রজাগণ সুখন্বচ্ছন্দে ক।নযাপন কবিতে প|বে এবং কৃতী 
হইঘা জগ্রতু।মব মুখ উজ্জরণ বে ।” 

এই ছুটি উ।ক্ত শিবজী চাবত্রবে উজ্জপ ববেছে। অশশ্য এখানে ভূদেব 
ইতিহ|সেব সত্য থেকে সবে এসেছেন । শিবজী জযসিংহেব সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কবেছিপেন এবং তাৰ পবামর্শেহ আগ্রা গিষেছিশেন একথা সত্য । কিন্ত 
জযসি  এখং শিখজীব মধ্যে এধবনেব কোনো মনোভাব বিনিময ইতিহাসে 
ঘটোন। জ্রযাসংহ বাজপুত, ৰথ|ব এখং কাঁজেব খিশ্বস্ততা তাব কাছে জীবনেব 
চেষে খড়! ছিল। তিন ধববব আবঙ্গজেবেব স্বাথই বক্ষা কবে এসেছেন ।৮ 
তবে খাদশাহেব দববাবে ।শখজীব সন্মানবক্ষাব দায়িত্বও তিনি গ্রহণ কবেছিপেন 
একথা! সত্য | 

আবঙ্গজেবেব সভাষ শিবজীব আচবণ ও উক্তি কিছুটা সত্য ।৯ এতে শিবজীব 
আত্মসম্মানবোধ এবং অবস্থাব সঙ্গে মানিষে চলার মতো মানসিক শক্তিব পবিচয় 
পাঁওয। যাষ। 


কখনে! দুর্গ আক্রমণে, কখনে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে, সেনাবাহিনীর বিন্যাসে, শাসন 


এতিহামিক উপন্যাস ৯১ 


যষ্ত্রপরিচালনাষ শিবজীব কুশলতা। ফুটে উঠেছে । শিবজীব অপূর্ব সাংগঠনিক 
শক্তি পাঠককে মুগ্ধ করে । 

“দি মাবহাঁ্রা চীফে? মূলে শিবজীর চরিত্রেব এ মহত্ব তেমন ববে ফুটে ওঝেশি। 
স্ববাট লুণ্ঠন, অফজপ খা (কাহিনীতে নাম উল্লিখিত হযনি ) হত্যা, শাষেস্তা থাকে 
আক্রমণ ও পুণা অধিক|ব মূলকাহিণীতে প্রাধান্য পেষেছে। সবেপখি শিবজী- 
ধোসিনাবা বিবাং এবং নাদের পুত্রজন্ম শিবজীব এতিহাসিক মাহমীকে খর্ব 
কবেছে, ৩াব চবিত্রেব বিরতি খটিযেছে । ভুদেখহ শিবজী এ গ্লানি থেকে মুক্ত। 
ভূ্দেখ শিবজীব চবিত্রে অভিপধিত ব্য।ক্তত্ব আবোপ ববতে সমথ হযেছেন। 
তাব এতিহাঁসিক মহিমা অক্ষুগ্র বেখে, তাব মানব হদযটিকেও ফুটিসে তুণেছেন | 
বাংলা সাহিত্যে প্রথম আবিভাবেই শিবজী চবিত্র প|5কাচন্তকে অধিকার করেছে। 


আবঙ্রদেব 


“অঙ্গুবীয বিণিমষেব পাঠক্গণ আবঙ্গজেবেব সংঙ্গাৎ্থ পাপ শার ছুবাব--একবাব 
অষ্টম অধা।ষে আব একবাব এপীদশ অধ্যাষে। এই স্ব্ন অবকাশেই ভুদেব 
আবঙ্গজেবেব এতিহাঁপিক চবিক্রটিকে বিশ্বাসযোগ]ভ।বে ঘটিয়ে তুশেছেন । 

শিবজী যেধিন আবঙ্গজেবেণ সঙ্গে সাক্ষা্থ করতে আগ্রা দববাবে এপেন 
সেদিনই প্রথম আবঙ্গজেবকে দেখা গেল । ভুদেবেব বর্ণনাধ__ 

“আবঙ্গজেবেব মুখাবযব 'শ্রন্দর বলা যাধ নাঁ। ভাখাব প্রশস্ত পল।ট, প্রথব 
দৃষ্টি, উন্নত নাসিকা এবং অশাবক্ত গণ্স্থপ দান্তম্বভাব, কুটিপপুঘ এব” ।জতোপুরধত|ব 
প্রক(শক হহতেছিপ |; 

এ বর্ণনা সত্য 1১, 

আবঙ্গজেব অত্যন্ত ধৌঁশনী ।ছপেন। শিবজীব প্রতি তব মনে একটি সভয় 
বিতৃষ্ ছিল । দরবাঁবে আমন্ত্রণ কবে এনে তাঁকে পাচহাজাবী মণসখধার বলে 
ঘোষণা কবা, ভখিষ্যতে সসম্মানে বিদিষ দেখেন বলে তখনকাব মতে! খাদশাহেব 
আঁতথ্যস্বীকাবে রাজী করিয়ে সুকৌশলে বন্দী পা! আবঙ্গজজেবের সে মনে।ভানেবই 
পরিচাষক ।১১ 

আরঙ্গজেব দববাবের সমস্ত কাজ নিজে উপস্থিত থেকে সম্পন্ন করতেন । 
ভূদেব তাঁর সেই কাজের বিশ্বাসযোগ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন ।১২ 

আরঙ্গজজেব নিজে পিতাকে বন্দী কবে এবং ভ্রাতুবধ করে সিংহাসনে বসে- 
ছিলেন৷ জোষ্টপুত্রকেও গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রেখেছিলেন । তাই তার যে 


৯২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা! সাহিত্য 


পুত্র ( শীহ-আলম্‌_-ভুঁদেব নাম উল্লেখ করেন নি) দক্ষিণ ভারতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব 
করতেন, তাকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারতেন না । তাই কৌশলে তিনি নিজেই 
পুত্রকে তার বিরুদ্ধে বিজোহী হতে আদেশ করে নিজের অনুগত সেনাপতিদের 
কাছে তাকে চিরদিনের মতো অবিশ্বাসী কবে তুলেছিলেন । আরঙ্গজেব কাঁউকেই 
বিশ্বীস কনতেন না। সব কাজ নিজে কবতে চাইতেন। একটি স্বগতোক্তিতে 
তার সেহ মনে|ভাব প্রকাঁশিত--“প্র$দিগেব এই পরম দুখ যে কাহাঁকে না 
কাহাকে বিখাম না কবিলে কোন কার্য সাধন হয না গাষ যদি আম স্বহস্তে 
সমুদায় কয সাধন কবিতে পাধিতাম তাহা! »ইলে জগৎ্খ একধিকে আর আমি 
একলা একদিক হইলেও বুঝি জয হই ত”_-আ|বঙ্গজেবের সংশযজজবরিত হৃদয়ের 
সার্থক চিত্র । এই মংশয়েব জন্যই তিনি তব সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং প্রবীণ সেনাপতি 
জ্যসিংহকে হত্যা করিযেছিশেন। (অবশ্য জঘসি-হ-হত্যা খ্যাপ।বটি ভুদেব- 
কল্পিত, এতিহাপিক সত্য নয় )1১৩ 

শিবজীর পলায়ন-সংবাধ প|ওষার পর আবঙ্গজেবের আচরণ, তব প্রত্যুৎ- 
পন্মমতিত্ব, বিপদে অবিচল মনোভাব এবং স্থৈধের পরিচয় দান করে। শিবজীর 
পলায়নের ব্যাখ্যা এবং জয়সংহের মৃত্যুসংবাদ ঘোখণা করে অশ্রমোচন তীব কুট- 
কৌশলের প্রকাশক । 

সংযতাচারা এবং স্থিব-মন্তিষ্ক আরঞ্গজেব কোনো ভাব্প্রবণতাকেই প্রশ্রয় দিতে 
পারতেন না। তাছাড়া কেউ তীকে অতিক্রম করে যাবে এ চিন্তা! তাঁর 
অহমিকাকে আঘাত করত। তাই শিবজীর প্রতি কন্যার অন্ুরাগকে তিনি 
কিছুতেই স্বীকার কবে নিতে পারেননি । নিজের আদর্শের চেয়ে বাৎ্সল্য তাব 
কাছে বড়ে। হতে পারেনি । শিবজী একে শক্র, তায় বিধর্মী । কন্া তারই প্রাণরক্ষার 
জন্য পিতার সমস্ত রোষ নিজে সহ করিতে চাইবেন, এটা তার কাছে অসহ্। 
তাই তিনি কন্যাকে শিবজীর ছিন্নশিব উপহার দেবেন জানিয়ে সবোষে বিদায় 
নিলেন। সম্পূর্ণ ঘটন।টি ভূদেবের কল্পনা । কিন্ত আরঙ্গঈজেবের পক্ষে যে এটা 
অসম্ভব নয়, তার প্রমাণ ইতিহ!সে আছে। তিনি দারার ছিন্নশির শাজাহানের কাছে 
পাঠিয়েছিলেন । ( মাথনলাপ রায়চৌধুরী অনূদিত “জাহানারার আত্মকাহিনী” )। 

অঙ্গুবীয় বিনিময়ে আরঙ্গজেবের সদ্গুণাবলীর উল্লেখ থাকলে তীর চরিত্রে 
চতুরতা, শঠতা৷ আর নিষ্টুরতাই চিত্রিত হয়েছে। তাই আরঙ্গজেব-চরিত্র পাঠকের 
সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে না। 
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রাজা জয়'সংহ 
বাজ জয়সিংহ আবঙ্গজেবের একজন বিশ্বস্ত ও কৃতী সেনাপতি । শরীর পুরো নাম 
মির্জা জয়সিংহ। কণ্টারের কাহিনীতে তীর নাম মি বাজ! বলে উল্লিখিত 
হয়েছে। আর ভূদেব লিখেছেন রাজা জয়সিংহ । রাজা জয়সিংহ শুধু বণকুশলীই 
ছিলেন না, একজন চতুর কুটনীতিবিদও ছিলেন 1১৪ বনু কঠিন সংগ্রামে তিনি 
মোগণদের জয়যুক্ত করেছিলেন । তাই শিবজীব শক্কিকে দমন করার জন্য সকল 
প্রচেষ্টা বার্থ হলে আরঙ্গজেব তাঁর সবচেয়ে নির্ভবযোগ্য সেনাপতি জয় সিংহকে 
শিবজীর বিকদ্ধে সংগ্রামে শিযুক্ত কবলেন | প্রকৃতপক্ষে জয়সিংহের সঙ্গে আর 
একজন বিশ্বস্ত ৭ পাঁরদশী সেনাপতিও প্রেরিত হয়েছিলেন । সেই সেনাঁপতির 
নাম দিলীর থা |১৫ কিন্তু কণ্টার বা ভূদেব কেউই তব নাম উল্লেখ করেননি । 
যাই হে(ক-__শিবজীব বিকদে জযনসিংহ বিজষী হলেন । শিবজী বশ্যতা স্বীকার 
করণেন, খোগল খাদশাহের পক্ষে বিজাপুরেব (ভুদেৰ লিখেছেন বিজয়পুর ) 
বিকদ্ধে সংগ্রামে অবতীণ হলেন । শেষ পর্যন্ত আগ্র।ব বাদশাহ আপঙ্গজেবেব সামনে 
উপস্থিত হতেও তিনি পাজী হযেছিলেন | এসবই এঁতিহাসিক সত্য ।১৬ কিন্ত 
ভদেব জয়সিংহ্র চরিত্রচিত্রণে সত্য থেকে কিছুটা সবে এসেছেন । 

ভূদেবহ্ট জয়[সংহ শিবজীর যুক্তি এবং হিহ্দুধর্মপ্রেমিকতার ঘারা বিশেষভাবে 
বিচলিত হয়েছিপেন । শিবজীকে ভবিষ্যতে সাহায্য করার অম্প্ প্রতিশ্ররতিও 
দিয়েছিলেন (“কিন্ত ইহ] বলিয়। যে কোনপ্রকার চেষ্টা করিব না তাহাঁও 
বলিতেছি না”)। কিন্তু যেহেতু তিনি রাজপুত তাই তীর কাছে কথার দাম 
অনেক বড়ো । শুধু এজন্যই তিনি শিবজীর সঙ্ষে তখন সহযোগিতা করতে 
পারলেন না। ইতিহাস কিন্তু একথা লেখে না। ইতিহাস বলে-জয়সিংহ 
কোনোদিন কোনো কারণেই মোগলশক্তির বিরোধিতা করেননি । বরং 
মোগলদের যাতে স্বার্থরক্ষা৷ হয় সেদিকেই তার চটি ছিল। শিবজীর সঙ্গে হিন্দু- 
স।ম্রাজ্য স্থাপনের জন্য কোনো আলাপ-আলোচনা 9 হয়নি 1১৭ 

ভুদেবের কাহিনীতে জয়সিংহকে শেষপর্যন্ত আবঙ্গজেবের বিরুদ্ধে ,বিস্রোহী 
সহযোগীরূপে দেখিয়ে আরঙ্গজেবের প্রেরিত দূতের সাহায্যে বিষ প্রয়োগে হত্য। 
করা হয়েছে ৭ কিন্তু এটাও সত্য ঘটনা নয় । জয়সিংহের মৃত্যু হয় হস্তিপৃষ্ট থেকে 
পতনের ফলে, সেট৷ নিতান্তই দুর্ঘটনা] ।১৮ 

আসলে ভূদেব যে উদ্দেশ্ঠ নিয়ে তীর কাহিনী রচনা করেছিলেন তাতে 
জয়সিংহ-চরিত্রের এই কল্পিত পরিবর্তনটুকু প্রয়োজন ছিল। আগ্রায় শিবজীর 


৯৪ ূ ভূদেব মুখোপাধ]ায় ও বাংল! সাহিত্য 


যথোপযুক্ত সম্মানরক্ষার জন্য জয়সিংহ নিজে দীয়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন__একথা 
সত্য ।১৯ সেই সত্যটকুর ওপর নির্ভর করেই ভূদেব এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। 
“অন্গুরীয় বিনিময়ে জয়সিংহ বাইরে বাদশাহের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ কিন্তু অন্তরে 
সেই হিন্দুই রয়ে গেছেন । শিবজীকে হঠাৎ তার শিবিরে উপস্থিত দেখে তিনি 
প্রথমে একটু হতচকিত হলেও পবমূহতেই তীকে ভ্রাতৃপ্রেমে আলিঙ্গন করেছেন | 
তারপব তদের দুজনের কথাবাঙার শেষে শিবজী নিজের সৈশ্যবাহিনীর জন্য 
বাদশাহের রাজকোষ থেকে বেতন না নিষে তার বদলে বিজিত ভূমির নিদিষ্ট করের 
চৌৎ্, সংগ্রহের অন্তমতি চাইলেন । জয়সিংহ তার গুটার্থ না বুঝেই রাজী হলেন । 
এমব থেকে মনে হয় জয়সিংহ যেন অতি সাধারণ এক ভাপোমান্থষ । জয়সিংহের 
সমস্ত আচরণের মধ্য দিয়ে শিবজীর প্রতি আস্তরিক শ্রদ্ধা ও সমথনের মনোভাবই 
স্থচিত হয়েছে । 


শাজাহান 


এঅন্গুরীয় বিনিময়ে শোজাহাঁন” চবিভ্রটি ভূদেবের সংযোজন । যুদ্ধ, চক্রান্ত আর 
হানাহানির রাজনৈতিক ঝটিকাব মধ্যে শাজাহান-রোসিনারার মধুব সম্বন্ধটি 
সহজেই একটি স্সিপ্ পরিমগ্ডুল রচনা করেছে। কাহিনীর এতিহ|সিক অংশের 
সঙ্গে রোসিনারার মতো শাজাহানেরও কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। 
প্রিয়বিচ্ছেদ-কাতরা নায়িকা বোসিনারার প্রেমকে তিনি আপনার সমন্সেহ সমর্থন ও 
সতর্ক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সার্থকতায় পৌছে দিতে চেষ্টা করেছেন । কিন্তু শেষপর্যস্ত 
ব্যর্থতার বেদনায় জর্ভরিত হয়েছেন, পিতামহের সন্সেহ করুণমধুর হৃদয়টি নিয়ে 
তিনি এক অপূৃর মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছেন। যনে হয়, এ চরিত্রটি স্যঠিতে 
নিজের বাল্যস্থতি ভূদ্বেবকে অন্প্রাণিত করেছে । তার নিজের জীবনের প্রথম 
বারো বছর কেটেছে পিতামহ্রে মধুর সান্নিধ্যে । ভুদেবের নিজের ভাধায় পিতামহ 
হচ্ছেন “মহাগুরুর মহাগুরু অথচ ক্রীড়াকৌতৃকের সহচর* (পিতামহদেব, পারিবারিক 
প্রবন্ধ)! শাজাহানও এখানে রোসিনারার বেদনাতুর জীবনে একমাত্র আনন্দের 
সহচর | 

রোসিনারা নিজের মনৌভাব পিতীমহের কাছেই কিছুটা হাঁলকা করতে 
পারতেন । পিতামহও পৌত্রীর সন্তষ্টির জন্য শিবজীর সকল সংবাদ সংগ্রহ করে 
জানাতেন। শিবজীর বাদশীহের কাছে আগমনের সংবাদ দিয়ে পৌত্রীকে কৌতুক 
করে তিনি বলছেন--“মহারাষ্টপতি আসিতেছেন, কিন্তু তৃমি এমনটি মনে করিও 


এঁতিহানিক উপন্যাস ৯৫ 


না যে তিনি আসিলেই বুদ্ধ তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন ।” এই ধরনের কথায় যেন 
আমাদের ঘরোয়া জীবনের স্থরই প্রতিধ্বনিত হয়েছে । 

আবার দশম অধ্যায়ে শিবজীর দুতী যখন রোসিনারাকে শিবজীর সঙ্গিণী হতে 
আহ্বান জানাপো--তখথন শাজাহান নিজে হাতে একটি দাসীর পোশাক এনে তা 
পরে পৌত্রীকে ছদ্মবেশে অন্তঃপুর ছেড়ে যেতে সাহায্য করছেন। রোসিনাপা 
যখন বলছেন “আমার যাওয়া কি উচিত হয়”-_-তখন শাজাহান অস্থিবকগ্ঠে বলে 
উঠেছেন_-“কিসে অন্গচিত ?"*.এখানে তুমি এমন কি স্থখে আছ যে যাইতে 
অনিচ্ছা! হয়?” এই উক্তির মধ্য দিয়ে শাজ|হাঁনের সেই হ্ৃদয়টিই প্রকাঁশ পেয়েছে 
যা একান্থভাবেই মানবিক | হারেমের কে।নো শাহইাজাদী বিধর্মী শক্রপক্ষীয় 
একজনের সঙ্গে পলায়ন করবে, আর কোনো বাদশাহ তার স্থযোগ কৰে দেবেন 
সাধারণ ক্ষেত্রে এ কখনো সম্ভব নয়। কিন্ত মানবিক হৃদয়বুকত্তিই যেখ|নে বড়ো 
হয়ে ওঠে পেখানে কিছুই আপ অসম্ভব বশে মনে হয় না। এ ধরনের মানবিক 
আচরণই উপন্তাসকে রসসিক্ত করে তাকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে । 

শেষপযন্ত শিবজীর বৃহতুর স্বার্থ আব মহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করে 
রোসিনারা যখন শিবজীর সঙ্গে যেতে অসম্মত হলেন, তখন শাজাহান তার তাৎপর্য 
ঠিক বুঝতে না পারলেও, পোসিনারার যুক্তির ওদ।ট্ুকু বুঝতে পারলেন । 
শিবজীর সঙ্গে মিলনেই রোসিনারার স্থখ মনে করে তিনি তাঁদের সুখেই সুখী হতে 
চেয়েছিলেন । তা না হওয়ায় তিশি আন্তরিকভাবে ছুঃখিত হলেন । 

এরমধোই সামান্য কয়েকটি আঁচড়ে শাজাহ।নের অন্তদ্বন্র-জর্জরিত হৃদয়টিও 
উদঘাটিত হয়েছে । আগ্রার ছুর্গে বন্দা শাজাহান পৌন্রীর কাছে নিজে স্ুখ- 
দুঃখের কথা ব্যক্ত করতেন। নিজের অতীত জীবনের বিশ্লেষণও সে প্রসঙ্গে এসে 
পড়ত। পুত্র শাজাহান পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন । 
আবার পিত৷ শাজাহান নিজের সে আচরণ বিশ্বৃত হয়ে পুত্রদের প্রতি একাপ্তভাবেই 
স্নেহান্ধ হয়ে পড়েছিলেন। আর তারই ফলে তার প্রিয়পুত্র দ্ারাপীকো আর 
মু্াদকে হত্যা করে এবং স্ুজাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে তাঁর তৃতীয় পুত্র 
আরঙ্গজেব তাকে বন্দী করলেন এবং নিজে সিংহাসনে বসলেন । শাজাহান নিজের 
এ অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করে অশেষ ঘত্ত্রণায় বলে উঠেছেন-__“বুঝিলাম, বুঝিলাম 
যে পিতাকে অবজ্ঞা করে তাহাকে আপন পুত্র হইতে অপমানগ্রস্ত হইতে হয় ।” 
আবার পরমুছুর্তে ভাবছেন--“আমি আপনার কর্মভোগ ভূগিতেছি-তবে 
আরঙ্গজেবও নিষ্পাপ? আমার পিতাও স্বীয় জনকের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন, 


৯৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


তবে আমি কি জন্য অপরাধী হইলাম? কপালের লিখন? না না তাহা হইলে 
অসৎকর্ম করিয়াছি বলিয়া কি জন্য অন্ুতাপাগ্রি অন্তর্দাহ কবিবে ?” এই 
অন্তর্দহনেব প্রকাশেই চবিত্রটি পূর্ণতা পেয়েছে । 

'অঙ্গুবীয় বিনিময়ে'ব অন্যান্ত চরিত্রের মতো এখানেও শাজাহান-রোসিনারা 
সম্পর্কটি সংলাপের মধ্য ধিয়ে পাঠকেশ অনুভূতির প্রত্যক্ষতার মধ্যে গড়ে ওঠেনি__ 
লেখকেব বিবৃতিব মধ্য দরিযেই তা প্রকাশিত হয়েছে । তা সত্বেও যেটুকু ঘটনা 
বাসংপাপ এখানে পচিত হযেছে তব মধ্য 1দয়ে মানুষ শাজাহানেব যে ঝপটি ফুটে 
উঠেছে তাব মূল্যও সামান্ত নয় । 


রামদাস স্বামা 


বামদাস স্বামী শিবজীব গর, এতিহাঁসিক পুকথ। আবাল্য ধর্মপবায়ণ শিবজীর 
জীবনে বাঁমদাস হ্বামীণ বিশেষ প্রভাব ছিল। কথিত আছে পাঁমধাঁস স্বামীর 
গৈবিক উত্তবীযকে শিবজী তাপ রাঁজপতাকা কণেছিলেন।২* এই পতাকা 
“ভাগোয়াঝাণ্ডা, নামে বিখ্যাতি। শিবজীথ জীবনে গুকব স্থান কতখানি ছিল 
আর একটি ঘটনায় তাব প্রমাণ পাঁওযা যাঁয়। একবাব তাঁব জোয্টপুত্র শস্ুজীর 
চাবিত্রিক সংশোধনেব জন্য তাঁকে গুরু বামদাস স্বামীব তত্বাবধানে খাখা হয় ।২১ 
স্থতবাং শিবজী রাজনৈতিক সংকটে যদ্দি সেই গুকব শরণ নেন, তাহলে খুব 
অবিশ্বীস্ত বা অসম্ভব কিছু ঘটে না। এখানে বামদাস স্বামী শিবজীর রাজনৈতিক 
এবং ব্যক্তিগত জীবনের সংকটে পরিত্রাণে বিশেষ ভুমিকা নিয়েছেন। 

বিশ্বাসঘাতক মারাঠা সৈনিক নিজকৃত অপরাধের জন্য প্রাণবিসর্জনের সংকল্প 
প্রকাশ কবলে তাকে রামদীস স্বামীর কাছে পাঠানো হয়। রামদাস স্বামীর 
অনুপ্রেরণাতেই সে যুদ্ধে অমানুষিক বীরত্ব প্রকাশ করে প্রাণবিসর্জন দেয়। তারই 
কৃতিত্বে শিবজীর বাহিনী মৌগলদের পরাজিত করে। আগ্রা থেকে শিবজীর 
পলায়নের ব্যাপারেও রামদাস স্বামী বিশেষ সহায়তা করেন । আবার রোসিনারা- 
প্রেরিত অঙ্গুরীয় গ্রহণ করে তাকে পত্বীত্বে গ্রহণ করার জন্য তিনিই শিবজীকে 
অনুমতি দেন ও শিবজীকে মানসিক সংকট থেকে উদ্ধার করেন । সামান্য কয়েকটি 
আচডেই শিবজীর জীবনে গুরুয় স্থান ও প্রভাব কতখানি তা স্ুম্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
সমগ্র কাহিনীতে বামদাস স্বামীর সন্যাসীত্থলভ নিরাসক্তি সুম্পষ্ট 'অনুভূত। কিন্ত 
তাতে কাহিনীতে তীর পক্ষে একটি প্রধান চরিত্র হয়ে উঠতে কোনে! বাধার সি 
হয়নি । 


এতিহাসিক উপন্তাম ৯% 


রোসিনারা 

'অন্গুরীয় বিনিময়ের রোমান্ল অংশের নায়িকা রোসিনারা। বোসিনারা 
বাদশাহ আরঙ্গজেবের কন্তা। কাহিনীতে বোসিনারাকে অল্প সময়ের জন্যই দেখ 
যায়। কিন্তু সেই স্বল্প অবকাঁশেই খোসিনারা-চরিজ্রের মাধুর্য, কমনীয়তা এবং 
গভীরতা পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করে । রোসিনারা-চরিত্রে ভূদেব যে আদর্শবাদিতা 
দেখিয়েছেন, তা বঙ্ষিমচন্ত্রকে অন্তত প্রথমদিকে প্রভাবিত করেছিল (হছুর্গেশনন্দিনী 
-আয়েষা)। কাহিনীতে রোসিনারার জীবন রোমান্স অংশটুকুব মধ্যেই সীমাবদ্ধ, 
এতিহাসিক অংশের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই, ইতিহাসের বা শিবজীর 
জীবনে কোনো ঘটনাকে তা কোনোভাবে প্রভাবিত কবতে পাবেনি ৷ কাহিনীতে 
প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে তব হোনো যোগ না থাকলেও তার জীবন ও আচরণ 
একটা এঁতিহাসিক পরিবেশেব সঙ্গে সম্পূর্ণভ।বে মিলে গেছে । তাঁর ভাবনা এবং 
সিদ্ধান্ত সেযুগেব রাজনৈতিক পরিস্থিতিৰ সঙ্গে সম্পূর্ণতই সামগ্স্তপূর্ণ। আর 
এভাবেই ইতিহাসেব কোনো ঘটনান সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হয়েও, 
ইতিহাঁসেখ গতিধাবার সঙ্গে বোসিনাবাঁধ জীবনধাবাটিও এসে মিলতে পেরেছে । 
এখানেই ভুদেবের চরিত্রহ্ট্টির সার্থকতা | 

প্রথমদর্শনে বৌসিনারাকে বাদশাহ-কন্তা বলে চিনে নিতে অন্ুবিধা হয় না। 
তাঁর বন্দী-জীবনের প্রথম তিনদিন তিনি অন্তবালবতা অজান। দুর্স্বামীর সসন্ত্রম 
এবং আন্তরিক আতিথেয়তায় সন্বষ্ট হয়েছিলেন । তারপর চতুর্থদিনে সকালেও 
ঘখন দূর্গস্বামীর দেখা পাওয়া গেল না, তখন কিছু অশ্রুবিসর্জনও করলেন । “কিন্ত 
সেই অশ্রুনির্গমের হেতু পরাধীনতার ক্লেশ অথবা আপনাকে দুর্গস্বামীর অবজ্ঞেয়- 
বোঁধ” লেখক তা ব্যাখ্যা কঝেননি ৷ তারপর বেল! বাড়লে দুর্গন্বামী দেখা দিলেন । 
বাদশাহ-ুত্রী তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বিশেষ অসস্তষ্ট হলেন না। 
তখন তিনি যথোচিত গাঙ্ীর্যে কিন্তু মৃদুন্বরে ছূর্গম্বামীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে 
জানতে পারলেন তিনি বাদশাহের পরমশক্র শিবজী ন্বয়ং। তাঁকে বন্দী 
করার কারণ হিসেবে যখন শুনলেন তাকে বিবাহ করে বাদশাহের সে সম্বন্ধ 
স্বাপন করাই শিবজীর উদ্দেশ্ত তখন গর্বোচ্ধত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন--“এ কি 
অক্ষত কথা । তৈমুববংশ-সম্ভৃত দিশ্লীশ্বরের সহিত পার্বতীয় দস্থ্যর সববন্ধ নিবন্ধন ।” 
এই একটি বাক্যে বাদশাহ-কগ্ার মনোভাব এবং চরিত্রটি উদঘাটিত হয়েছে। 
নারীহ্থলভ কৌতুহলেক নিরসন হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বংশ এবং পদ্মধধাদাবৌধ 
জেগে উঠেছে'। এটাই স্বাভাবিক । তারপর কেমন করে এই বাদশাহ-কন্তার সঙ্গে 


ভ্‌-৭ 


৯৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


পার্বতীয় দ্থ্যব প্রণয়সম্পর্ক গড়ে উঠলো, ভূদেব সে বিষয়ে শিল্পীর দায়িত্ব পালন 
করেননি । সামান্য কয়েকটি কথায় লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন, এবং সে বর্ণন! 
সম্তাব্যও বটে । তবে কথাসাহিত্যের দাবি আরো! অনেক বেশি। কথাসাহিত্য 
অর্ধনাটক, সংলাপ নার প্রাণ । বাদশাহ-পুত্রীর জীবনের এতো বড়ো একটা 
পরিবর্তন, এতোখানি গুরুত্পূর্ণ একটা ঘটনা সেই প্রাণের স্পর্শ থেকে বঞ্চি। 

রোসিনারার হ্ৃদয়ভব শিবজীব প্রতি যখন সম্পূর্ণ অনুকুল তখন তীরই সম্মান 
রক্ষার জন্য শিবজী আহত হলেন। এই সংবাদে বাদশাহ-কন্যার মধ্যে চিরন্তন 
নারীহদয়টি জেগে উঠলো । তিনি তাড়াতাডি একজন পরিচারিকাকে সঙ্গে 
নিয়ে শিবজীর কাছে এলেন এবং শিবজীর শয্যার পাশে বসে তাঁর মাথায় ধীবে 
ধীরে হাত বুলিয়ে দ্রিতে লাগলেন। শিবজীর উৎফুল্ল হৃদয়ের কথা শুনে ঈষৎ 
লজ্জিত হয়ে শুধু বলপেন-_-“আমিই এই অনর্থেব মুূল”। তারপর মনে মনে 
সংকল্প কবলেন যতদিন না শিবজী সম্পূর্ণ স্থস্থ হচ্ছেন ততদিন তিনি নিজে 
শিবজীর সেবা করবেন । আব এই উপলক্ষেই তাৰ নারীসত্ত/ব পূর্ণ জাগবণ 
হলো। এবার শিবজীকে বিবাহ করতে তাঁৰ আর আপত্তি রইল না। শুধু 
গুকজনের অন্তমতি ছাড়া কেনো কাঁজ করলে তার ফপ কখনো ভাদে| হয় না 
বলে রোসিনারা এবং শিবজী জনেই সেই অনুমতির জন্য অপেক্ষা করে রইলেন । 
কিছুদিন পর মোগলর! শিবজীর দুর্গ জয় করে নিলে শিবজী পালিয়ে যাবার আগে 
রোসিনারার কাছে এলে তিনি শিবজীকে বললেন--“কখনও যদি পুনর্বার মিলিত 
হুইবাব পথ হয আমি যেখানে থাকি তোমারই রহিলাম জানিও।” এ যে 
রোসিনারার মুখের কথ মাত্র নয়, ধোসিনারা পরে তার প্রমাণ দিয়েছিলেন । 

এবার বোসিনারাকে দেখা গেল আগ্রা ছুর্গে বন্দী পিতামহ শাজাহানের 
সমব্যঘিনী সঙ্গিনীরূপে । শিবজীকে ভালোবেসে রোমিনারার নবজন্ম হয়েছিল। 
তাই পিত্রালয়ে ফিরে এসে শ্রখৈশ্বর্য মন্তোগের মধ্যে তিনি আর শান্তি খুঁজে পেলেন 
নী, বুদ্ধ পিতামহের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। সম্পর্কের মধুরতার জন্য 
পিতামহের কাছে তিনি সহজেই আপন মনোভাব প্রকাশ করতে পারতেন । 
শাঁজাহাঁনও সহাম্ুডৃতির সঙ্গে পৌত্রীর কথা শুনতেন ও পৌত্রীকে শিবজীর 
কার্ধকলাপের খবর এনে দিতেন । বাদশাহের সঙ্গে শিবজীর দেখা করতে আসার 
সংবাদ তিনিই পোত্রীকে জানিয়েছিলেন । তারপর বাদশাহ-কন্যার জীবনে সেই 
চরম যুহূত্ড উপস্থিত হলো! যখন শিবজীর় দূতী গোপনে অঙ্গুরীয় আর উষ্ীষ নিয়ে 
এসে রোসিনার়াকে পলায়নপর শিবজীর সঙ্গিনী হতে আহ্বান জানালো। 


এতিহাসিক উপন্যাস ৯৯ 


একদিকে প্রেমের আহবান আর একদিকে প্রেমপাত্রের প্রকৃত মঙ্গলের চিন্তা--এই 
ছুই চিন্তার ছন্দে রোসিনারার অন্তর দুলে উঠলে । কত কথা তার মনে হতে 
লাগলো । পিতামহ তাঁকে বারবার শিবজীর সঙ্গে চলে যেতে উৎসাহিত করতে 
লাগলেন । কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রিয়তমের প্রকৃত কল্যাণকামনাই তীর কাছে বড়ে। 
ধলে মনে হলো । পিতামহ শিবজীর সঙ্গে যেতে তার অনিচ্ছার কারণ জানতে 
চাইলে বোসিনারা বলে উঠলেন--“অনিচ্ছা। আমার মনোমধ্য যাইবার ইচ্ছা 
যেকি পর্যন্ত ব্লবতী হইয়াছে তাহা বক্তব্য নহে, অকর্তব্য বোধ হইলেও মন 
নিবারিত হইতেছে না।” কিন্তু তবুযে তকে সে ইচ্ছ! দমন করতে হচ্ছে তার 
কারণ এতে শিবজীব প্রতি আরঙ্গজেবের বিদ্বেষ যেমন বেড়ে যাবে তেমনি মারাঠা 
জাতিও একজন মুসলমানীকে বিবাহ করার জন্য শিবজীর প্রতি বিরূপ হবে। 
দু'পক্ষই তখন শিবজীর্‌ শক্র হয়ে দাঁড়াবে । “সুতরাং আমা হতেই সেই প্রণয়াম্পদের 
সমূহ বিপদ ঘটিবে, অতএব জানিয়! শুনিয়া এমত কর্ম কেমন করিয়া করিব ?” 
একদ্দিন তিনি শিবজীকে বলেছিলেন “আমি তোমারই”, এবারে জীবনের চরম 
ত্যাগেব মধ্য দিয়ে তিনি সে বথারই শেষ উত্তর দিলেন। ভূদেব এখানে 
বোসিনারার চবিত্রে চিরন্তন ভারতীয় নারীত্বকে প্রকাশ করেছেন, প্রেমের জন্য 
্বার্থবিসর্জন দেওয়াই তার ধর্ম। তারপর রোসিনাব! শিবজীর অঙ্গুবীয়ের সঙ্গে 
নিজের অন্থুরীয় বিনিময় করলেন এবং দূতীর হাতে শিবজীকে এক পত্র 
দিলেন । 

শিবজীকে লেখা রোসিন।রার পত্ত্রটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তার মধ্যে বোসিনাবার হৃদয়টি 
উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে । শিবজীর প্রতি রোসিনারার আন্তরিক ভালোব।সা 
এবং একান্ত আত্মসমর্পণ মনে দাগ কেটে যায়। “হে মহারাষ্ট্রাজ, হে প্রিয়তম” 
এই বলে সম্বোধন করে বোসিনারা পত্র শুরু করেছেন । লিখেছেন--“আমি আর 
অধিককি বলিব-তুমিই আমার স্বামী তাহার চিহ্ন্বরূপ আমার হস্তাঙ্ুরীয় 
তোমার অঙ্থুরীয়ের সহিত বিনিময় করিলাম--+মতএব অগ্ঠাবধি আমাদিগের 
বিবাহ সম্পন্ন হইল। কিন্তু আমি তোমার সমভিব্যাহাবিণী হইলে €তামার 
বাস্তবিক আন্তরিক মানস সিদ্ধ হওনের অনেক প্রতিবন্ধক হইবে এই ভাবিয়া আমি 
আপনাকে স্বামিসহবাস্থথে বঞ্চিত করিলাম--যদি বল, আমাকে লইয়া বাজ্ত্র্ট 
হইলেও তুমি দুঃখিত হও না দে কথাতেও আমার অবিশ্বাস নাই-_কিন্ত মনে 
করিয়া দেখ শুদ্ধ বাজ! হওয়া মাঅ তোমার মনের মানস নহে । অতএব আমি 
যেমন নিজ ত্বামীর ভাবী মনোছঃখ ভাবিয় তীহার সহবাসে আপনাকে বঞ্চিত 


১০০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


করিলাম, তেমনি তুমিও ব্বজাতি-বাৎসল্য প্রযুক্ত নিজ জায়াকে পরিত্যাগ 
করিলে । অধিক লিখিবার ক্ষমত। নাই--একান্ত অধীন! রোসিনারা।” 

এই পত্রটিতেই রোসিনাবার চরিত্র সম্পূর্ণ উদঘাটিত হয়েছে, এর ওপর মন্তব্য 
নিপ্রয়োজন । 

প্রসঙ্গত বল যেতে পারে, কণ্টারের রচিত রোসিনারা চরিত্রের সঙ্গে ভূদেবের 
বচনার পাঁ্ক্য অনেকখানি । সেখানে শিবজীর সঙ্গে রোসিনারার বিবাহ 
হয়েছে, রোসিনারা শিবজীর পুত্রের জননী হয়েছেন, সেই পুত্রকে তার কাছ থেকে 
কেড়ে নেওয়া হয়েছে । তারপর আগ্রা থেকে শিবজীর পলায়নের সময় তিনি 
শিবজীর সঙ্গিনী হয়েছেন । পরিশেষে হারানো! পুত্রের সঙ্গে পিতামাতার মিলনে 
কাহিনীর মধুর সমাপ্তি ঘটেছে । রোসিনারা-চবিত্রের কোনো বিশিষ্টতা সেখানে 
ফুঠে ওঠে নি। একজন কোমপপ্রাণ। প্রেমময়ী পত্বীবূপেই সেখানে তাকে দেখ! 
গেছে, সকল বাঁধ! বিস্্ দূরে ঠেলে ফেলে যিনি নিজের স্বামীর সঙ্গে মিলিত 
হয়েছেন। কিন্তু প্রেমপাত্রের জন্য আত্মস্থখ বিসর্জনের অপূর্ব মহিমায় ভূদেবহ্ষ্ট 
রোসিনারা-চবিজ্র উজ্জল হয়ে উঠেছে । ভূদেবের রচনায় শিবজী-রোসিনারার 
বিবাহ বা তাদের পুত্রসন্তান লাভের অসম্ভব ও অবাস্তব কল্পনা স্বান পায়নি । 
শিবজী বনুপত্বীক ছিলেন একথা ইতিহাসে জানা যাঁর ২২ কিন্ত তা'বলে তিনি 
কোনো অসব্ণ বিবাহ করেননি । তূঁদেব এ সত্যকে রক্ষা কবেছেন এবং সেই 
সঙ্গে রোসিনারা চরিত্রকেও এক অসাধারণত্ব দিয়েছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে 
অগণ্য নারীচরিত্রের ভিড়ের মধ্যেও রোসিনারা ত্বকীয় মহিমায় উদ্ভাসিত। 


এীতিহাঁসক উপন্যাস হিসাবে অঙ্গুরীয় বিনিময়ের বিচার 


ভূমিকাতেই বলা হয়েছে যে, ভূঁদেব মুখোপাধ্যায় হচ্ছেন বাংল! সাহিত্যের 
প্রথম সার্থক এতিহাসিক উপন্তাস রচয়িতা। “অঙ্গুরীয় বিনিময়*ই তাঁর সেই সাৎক 
রচনা । এঁতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে “অঙ্্ুয়ীয় বিনিময়ের বিচার তাই 
অপবিহার্য । 

প্রকৃত এঁতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা কি এনিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে 
সহজে তাঁর মীমাংসা হবে না। এঁতিহামিক উপন্যাস যখন উপন্তাস তখন সেখানে 
ইতিহাসের চেয়ে সাহিত্যের দাবিই বড়ো । তবু ইতিহাসকেও অহ্বীকার কর! 
চললে না । এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অভিমতকে গ্রহণ করলে এই ছুটি বিষয়ের মধ্যে 
সামঞ্চ্। সাধিত হয়। “পাহিত্য” গ্রস্থের ঠরিতিহাসিক উপন্তাল' প্রবন্ধে 


এতিহাসিক উপন্যাস ১০১ 


রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ব্ববীন্দ্রনাথের মতে ইতিহাসের 
সংশ্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, উপন্যাসের নেই রসটুকুব প্রতিই 
ওপন্তাসিকের লোভ । এ প্রসঙ্গে তিনি একটি নৃতন শব্ধ স্থষ্টি কবেছেন-_ 
“এতিহাসিক রস” । বলেছেন__ 

“লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন সেই 
এঁতিহাসিক বসের অবতারণা সফল হইলেই হইল ।” 

তবে সর্বজনবিদিত সত্যকে অস্বীকার কবলে চলবে না, এতিহাসিক ঘটন৷ 
বা চরিত্রের ন্বরূপধর্মকে রক্ষা করলেই মেই সত্যকে স্বীকার করা হয় । সেই 
সত্যকে বজায় রেখে--কল্পনাকে কিছুটা প্রশ্রয় দেওয়া যায়। এতিহাঁসিক 
উপন্তাসের আলোচনায় এট্রকু মনে রাখলেই চণে। কেননা প্রতিটি ঘটনার 
চুলচেরা! বিচার কবে তাব সত্যাসত্য নির্ণয় করা এতিহাঁসিকের কাজ, সাহিত্যের 
পাঠক এমনকি তাব সমালোচকেরও কাজ তা নয়। এঅঙ্কুরীয় বিনিময়ের 
এঁতিহাঁসিকতা৷ বিচারেও দেখতে হবে যে ইতিহাসের খুটিনাটি বাদ দিলেও লেখক 
তাঁর উপন্যাসে এতিহ।সিক বসেব পরিবেশনে সার্থক হয়েছেন কি না। যদি হয়ে 
থাকেন তাহলেই তাব কৃতিত্ব স্বীকৃত হবে। 

চরিত্র আর ঘটনা-_এই ছু'ভাগে এ আলোচনাকে বিভক্ত কর! যেতে পায়ে । 

চরিত্রে আলোচনায় আগেই দেখা গেছে ভূদেব প্রধান চবিজ্রগুলির 
এতিহাঁসিকতা বজায় রেখে তার মধ্যে কল্পনার বিস্তাব করেছেন । তাই এখনে 
তা নিয়ে পুনরায় আলোচনা কর! বানুল্য মাত্র । 

ঘটনা এখানে ছুটি ধার।য় অগ্রসর ইয়েছে। নায়ক শিবজীব জীবনের একটি 
ধাঁর। জাতীয়-জীবনকে প্রভাবিত করেছে আর একটি ধার! একান্তই তার ব্যক্তিগত 
জীবনকে ঘিরে আবতিত হয়েছে । প্রথম ধারাটি এতিহাঁসিক, দ্বিতীয়টি রোমান্স । 
বোমান্সটি নিছক কল্পনা । এখানে বিচার্য এই কল্পনা! কিভাবে ইতিহাসের গতি- 
ধারার সঙ্গে মিশে এতিহাঁসিক রসের উৎসারণ ঘটিয়েছে । 

শিবজীর চরিত্র আলোচনায় দেখা গেছে, ভূদেব ঘটনাবিন্তাসে ইতিহাসকেই 
অনুসরণ করেছেন। ঘটনার ফ্রেম এখানে ঠিকই আছে, কিন্তু ঘটনার সংস্থাপনে 
ভুদেব এতিহাদিক কালের কিছু অদল বদল করেছেন। শিবজী-জয়সিংহ এবং 
শিবজী-আরঙ্গজেব ছুটি সাক্ষাৎকারেই ভূদেব ঘটনাকে নিজের মতে! করে 
সাজিয়েছেন। 

ভ্বদেবের কাহিনীতে শিবজী নিরস্ত্র একাকী জয়সিহের শিবিরে অকন্মাৎ 


১০২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাখল। সাহিত্য 


উপস্থিত হন। জয়সিংহ তীকে সাদরে গ্রহণ করে ইঙ্গিতে পারিষদবর্গকে স্থানাস্তরে 
পাঠালেন । শিবজী তখন এক দীর্ঘ ভাষণে তাঁর হিন্দুসাত্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টায় 
জয়সিংহের সহযোগিতা! প্রার্থনা করলেন । ভবিষ্যতে সাহায্য করার অন্পষ্ট 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে জয়মিংহ আরঙ্গজেবের পক্ষে শিবজীর সঙ্গে সন্ধি করলেন । 

ভূদেবেব এই ঘটনাবিস্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের সত্যের সম্পূর্ণ সামগ্রস্ত ঘটে না। 

স্যার যছুনাথ সরকারের গ্রঙ্ছে [91015%5]1 500 1115 172095, (668 73918102 ) 
যেটি সাধারণত 917%%] নামে পরিচিত-__এবং 9180 [719607১ ০1 400006810) 
870. ০0161০2, ] এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ পাওয়। যায় । বিশেষ ভাবে 'শিবাঁজী, 
গ্রন্থে এর বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে । তাতে জানা যায় শিবজী অনেক 
চেষ্টা করে জয়সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন ।২৩ এই ঘটনার পূর্বে 
শিবজী আফজল খথাঁকে হত্যা করেছিলেন বলে যথেষ্ট সতকতা অবলম্বন কর! 
হয়েছিল। শিবজী নিরস্ত্র হয়ে ছজন মাত্র ব্রাঙ্ণকে নিয়ে সাক্ষাৎ করতে এলে 
জয়সিংহ তীর সচিবদের পাঠিয়ে আগে জানিয়ে দেন শিবজী তার সব ছূর্গ সমর্পণ 
করতে রাজী থাকলে তবেই যেন জয়সিংহের কাছে আসেন । শিবজী রাজী 
হলে তবেই জয়সিহ তাকে সপারিষদ অভ্যর্থনা করেন । কিন্তু শিবজী জয়সিংহের 
শিবিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জয়সিংহের নির্দেশে মোগলবাহিনী নায়কহীন 
পুবন্দর দুর্গ আক্রমণ করে । শিবজী অযথা লোকক্ষয় নিবাবণের উদ্দেশ্যে পরাজয় 
মেনে নেন ।২৪ তারপর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। 

সতরাং ভূদেব যে সাক্ষাৎকারের কথা বর্ণনা করেছেন তা ভার কাইনীর 
উদ্দেশে অনুকূল এবং শিবজীর দীর্ঘ আবেদনটি ভূদেবের বচনা। তবে শিবজী 
ষে হিন্দুদের রক্ষাকর্তীরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন এটি সত্য ২ স্ৃতরাং ভূদেবের 
এই রূপান্তর শিবজী চরিত্রের বিকাশের সহায়তা করেছে । 

সন্ধির একটি শর্তেরও অন্যরকম প্রয়োগ হয়েছে । প্রথমে স্থির হয়, শিবজী 
নিজে আগ্রা যাবেন না। তাঁর আটব্ছর বয়সের পুত্র শস্তুজী পাঁচহাজারী 
মনসবছার হিসেবে তার প্রতিনিধিত্ব করবেন । কিছুদিন পরে দক্ষিণ ভারত থেকে 
শিবজীকে দূরে রাখার জন্য জয়সিংহ তাকে অনেক অন্থরোধ করে এবং নিজে তাঁর 
সম্মান রক্ষার দায়িত গ্রহণ করে তাঁকে আগ্রা যেতে বাজী করান ।২৬ 

এরপর আসে শিব্জী আরঙ্গজেব প্রসঙ্গ । ভূদেব লিখেছেন শিবজী প্রথমে 
উত্তেজিত হলেও শেষপর্যস্ত আরঙ্গজেবের সকল প্রস্তাবে সম্মত হন। এঁতিহাসিক 
বিবরণ কিন্ত আলাদা । স্ঠার যছুনাথের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শিব্জীর সঙ্গে 


এতিহাসিক উপন্যাস ১০৩ 


আরঙ্গজেবের কোন প্রত্যক্ষ বাক্যালাপ হয়নি, হয়েছিল জয়সিংহ-পুত্র বামসিংহের 
মাধ্যমে । শিবজীকে পাঁচহাজারী মনসবদার ঘোষণ! করা৷ হলে শিব্জী জুদ্ধ হন 
এবং ভবিষ্যতে আর কখনো তিনি আরঙ্গজেবের সামনে আসেননি |২৭ 

ভূদেবের বর্ণনা মতো শিবজী সেদিনই তাঁর সৈন্যদের নিজরাজ্যে ফেরত 
পাঠাতে চাননি । কিছুদিন পরে আরঙ্গজেবের সন্দেহ দূর করে নিজের মুক্তির পথ 
স্থগম করতেই তা করেন 1২৮ 

এঁতিহাসিক কালনির্ণয়ে ভূদেব আর একটি ব্যাপারে স্বাধীনভাবে নিজের 
লেখনী চালনা করেছেন৷ ভূদেবেব কাহিনীতে আরঙ্গজেবের জন্মদিনের উৎসবের 
হৈ-চৈ-এর মধ্যেই শিবজী পলায়ন করেন। কিন্ত শিবজী যেদিন আগ্রায় 
প্রবেশ করেন সেদিনই ছিল প্রকৃত পক্ষে আরঙ্গজেবের জন্মদিন 1২৯ 

রোমান্স অংশে ভূদেব আগ্রায় রোসিনারাকে শাঁজাহানের সঙ্গিনী করেছেন । 
কিন্ত শিবজী আগ্রায় আসেন ১৬৬৬ শ্বীঃ-এর মে মাসে। তার আগেই ওই 
বছরের জানুয়ারী মাসের ২২শে তারিখে শাঁজাহ!নের মৃত্যু হয়। শাজাহানের 
মৃত্যুর পরেই আরঙ্গজেব আগ্রায় দরবার কবেন। শাজাহানের জীবদ্দশায় কখনো 
তিনি আগ্রায় দরবার বসাননি ।৩* তবে শাজাহান যেহেতু এখানে রোমান্স 
অংশের চরিত্র আর সে অংশ নিছকই কল্পনাপ্রস্থত, সুতরাং এ ত্রুটি উপেক্ষণীয় । 
ভূদেবের এই ক্রটিই কাহিনীতে মানবিকরসের উৎ্সারণে সাহায্য করেছে । 
ইতিহাসের সংশ্রবে মানবজীবনে যে বিষাদ ঘনিয়ে আসে তারই কারুণ্য এখানে 
পাঁঠকচিত্তকে দ্রবীভূত করে। এতেই ইতিহাঁসের সঙ্গে মানবজীবনের রাখীবন্ধন 
সম্পন হয় । 

আলোচনার পরিভাষায় ভূদেবের রচনা কালাতিক্রমদোষে দুষ্ট । কিন্ত 
সামগ্রিকভাবে ভূদেব একটি এঁতিহাঁসিক ভাবমগ্ুল রচনায় সার্থক হয়েছেন। 
শিবজীর সৈন্যসজ্জা, সেনাবাহিনীর বিভাগ, যণকৌশল সবই ইতিহাসে স্বীকৃত। 
একদিকে ইতিহাসের বিপুল আয়োজন আর একদিকে মানবজীবনের অত্যন্ত 
স্বাভাবিক অথচ করুণমধুর ভালোবাসাএ দুয়ের সংঘাতে ইতিহাসই 
জয়ী হয়েছে, ভালোবাস! চরম বিষাদের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। নায়িকার 
জীবন ইতিহাসের কোনে! ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না৷ হয়েও তার 
গতি ও গ্ররুতির সঙ্গে সহজভাবেই মিশে গেছে । এমন পরিবেশে শিবজী- 
রোসিনারা প্রণয়পর্বটিকে আর অসম্ভব বলে মনে হয় নাঁ। বরং এই প্রেমের 
সমাপ্থি মিলনে সার্থক হলো না বলে পাঠকের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এই প্রেমের 


১০৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


আবিরাব, বিকাশ এবং পরিণতি উপন্তাসোচিত সংলাপের মধ্য দিয়ে পাঠকের 
অনুভবে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি একথা সত্য । এই রকম বড়ো একটি ত্রুটি থাকা 
সত্বেও তা পাঠকের মনকে নাড়া দিয়ে যেতে পেরেছে । এখানেই “এতিহাসিক 
রস” পরিবেশনে ভূদেবের পাবদশিতা প্রকাশ পেয়েছে । “দি মারহান্ট্া টাফ'-এ 
এতিহাসিক আধারে যে উদ্দাম কল্পকাহিনী গড়ে উঠেছে, তা শেষপধন্ত 
ইতিহাসকেই অস্বীকার করেছে। কিন্তু ভূদেখ তার বীজটুকু মাত্র গ্রহণ করে 
শেষপর্যন্ত যা ফুটিয়ে তুলেছেন তা৷ সতাই অপূর্ব । ইতিহাসকে অস্বীকার না কবে 
তারই পটভূমিকায় মানবজীবনের আনন্দবেদনাকে আভাসিত করে তুলতে 
পেরেছেন । ইতিহাসের জয়রথ মানবজীবনের ভালোবাসাকে দলিত করে চলে 
গেছে । তবু সেই দলিত পরাজিত ভালোবাসার করুণ আতিই শেষপর্যন্ত পাঠকের 
হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে । তাই এহ আখ্যারিকা “এতিহ|সিক উপন্যাস, 
হিসাবে সার্থক হয়েছে । 


উল্লেখপঞ্জী 


১. এতিহাসিক উপন্য।সের প্রপম মাবিভাব ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (এতিহাসিক উপন্যাদ ) 
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উপন্যাস জাতীয় রচনার সাধারণ আঙ্গিক ও মূল সুর প্রবর্তনেব কৃতিত্বের অধিকারী 
তাহা নিঃসন্দেহে দাবি করা যাইতে পারে ।”- বঙ্গ সাহিত্যে উপন্তাসের ধার! (৪র্ণ সং) 
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উপন্ঠাসে উপদেশাত্মক এবং হাস্তরসবহুল চিত্রাঙ্কনের উপর প্রাধান্য দেওয়৷ হইয়াছে। 
প্রণয়কাহিনী বা রোম্যাটিসিজমের কোনে! অবকাশই ইহাতে নাই। রোমান্টিক এবং 
এতিহাসিক উপস্ভাসের গোড়াপত্তন পাইতেছি ধতিহানিক উপন্তাপের দ্বিতীয় আখ্যান 
'অঙ্গুরায় বিনিময়ে'।” 
,-_বাঙ্গাল সাহিতো গন্ধ (ওয় সং), ডঃ হৃকুমার সেন ॥ পৃঃ ৯৮ 
৩, 91001017750015 01 4১010008210, পৃঃ ১৪-১৬ 


৪. তদেব -১৫শ অধ্যায় পৃঃ ৩৬৫-৬৬ 
৫. তদেব--১৫শ অধ্যায় পৃঃ ৩৬৫ 
৬. তর্দেব--১৭শ অধ্যায় পৃঃ ৩৭১ 


১৬শ অধ্যায় 1115 1070051106৩ 00 075 3010 অংশ 
এ তদেব--১৬শ অধ্যায় 901831 890105$ 210919850 রর 


১৩, 


তি 


১২, 


১৩. 


১৪, 


এঁতিহাসিক উপন্যাস ১০৫ 


9170৮ 10186025 ০ £000706610--7581 91108))1 98517056 9105৯] ; 
08106019 ০0 1007917087, 010, 2, 
931)158]1 2100 1715 0170095 : 9171%%]) 1) 0109 01989100901 40101062110, 


019. ডু, 


1715 0015869 1119, 01599, 1000. 800. 1907:68/610179 612 811 63:019100815 

১1701)16১ 1)0৮ আ11-07908790. 179 3 21950106915 [99 17010 ৮1০9 

8100 ৮০1) 1000 61791070719 10110909676 00163070৭01 0170 1019 1101). 
91706 10186015 01 00770511) (810. 9016102 ) 
(010. 2২1 2, 488 


[19 চাও 01৮ 10 ৪0701:9+ চ100 2 1929 3088৯ 81617087৮00 
90090101706 ৮5161) 809..70179 51716606885 01 1019 70010010620 ৮78৪ 
17019 ড1911010 02 1019 01158-0010090 90010, 019, ১0 2, 4৪9, 
9115] 2100. 1015 61009520179 086 010598 10000 910158]1. 
001, ডা. 
1119 1739056:5 10. 8010011019061201012 93 1065159)1008, 10 800161012 
60 79601%]ড 11010106 08115 00078 (9501008610098 108 & 095 ) 
£া)0 ড৬90099095 01819, 119 দ:089 07909 010. 1966978 800. 0901610108 
স10]) 1019 070 10800 200. 01068690619 50] 181000909০1 0190181] 
001195, 
91102 1719605 01 4১070776510) (828. 9916100 ) 
000. ১1, 48940. 


1370] 10887660007) 018672509 %00 029800001106216706 000 
19107071106 010097 0198959 800 010 909, 5 9106)) 0160. 1701 &াএে 
50010097968] 18]] 0018 1019 919001781)6 010. 16801117076 13011080100] 0 
2861) £06095 1667. 

31707 17186075 01 40701025210), 

(017. 5117 0,934. 
[) 01010100805 108 1187 56681709060 & 51100988 81710998106 991 
1719 510601099 11) 0108 0910. 

91১02 10196075 01 80151006110, 

010. ১0,196. 
এন (4010:08510 )0901069 ঠ০ 96700. 1719 81919901717 8100 
11010800108 0970 01707:215 0৪1 9108)) 800 10111 10008100006 0০712 
93111551171, 

91901 1019602 0: 0107065110. 

00. 27:55 196. 


১৩৬ 


১৬, 
১৭, 


১৮, 
১৪, 


৯, 
২৪ 
৩, 
২৪, 
৫, 


৬ 
৭. 
৮, 
০, 


৩০, 


ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


917155]] &00 1015 10088, 00, ড. 2. 128-188. 
[1010, 910158]1 106015197৪ 81 9101. 
07. ড. 72. 099. 
31707101980] 01 &07206510, 01, 2011, 2, 2%8%, 
31)15%]1 209. 1019 (1069 : 
[10118] 00110 001:1770 917158]155 020101091076100, 


10 48619. 


(01). ডা]. 0. 1468. 
91)18]1, 7১869 


[10161 ৮৪17 
[1010 1১ 839 
[0010 917158] 08208198699 101 90010001881010, 011. ৬ 


[110,  310158]1 11060151899 ৮100 81 91061), 079. ৬ 
10 6118 1701700 আ০]]0 1]. 01096 191795590 1)9990011010) 91018] 
81009879089 0109 981 01 2,108 19009, 6109 10106890607 01 619 
18008119610 19106-0081]00 (01180) 07. 6118 10191789001 019 17111009 
8103] 0109 ৪0107 01 0110 13810001109, 

19159], 1661) 019. 7, 871 


৭1115%0 0১, 198-194, 7. 182-138, 7. 148-149. 


11910, 91)158]1 20 009 10795210098 ০7 407871621), 
11017, 019. ডা. 7১ 141. 
6061 1017087 101700085 1911] 000. 019 126) 81৬5 ০01 61188 ড9৪1***** 


[11119 19 6109 7985010 ভা) 6179 1961) 01 119 98 61)9 0869 100. 
08107918000 107 91)1%9]175 9900191)09, 
91)158]1) 010. ৬] 0,140 
_-আ)স 91)158])9 &0010009 7161) /0170126510 
ভ91)0 1006. 
1010 


সমস্ত ধতিহাসিক তথ্য স্তার যছুনাথ সরকারের গ্রন্থছয় (0১) 80152)1 800 1715 21098 
(60 9৫10100) এবং (২) 91901 10150015 01 4১017010210 (310 60161019) থেকে সংগৃহীত | 


পণ্চম অধ্যায় 


প্রবন্ধকার ভূদেব 
৯ 


সামাজিক প্রবন্ধ 


প্রথম প্রকাঁশ--এডুকেশন গেজেট পত্রিকায় । ৭ই জাগুয়ারী ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা 
শুরু হয়, শেষ হয় ২৪শে জানুয়ারী ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্ধে। দীর্ঘ দু'বছর ধরে তিনি 
এই প্রবন্ধগুলি বচনা করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৯২ ্বীষ্টাব্দে অর্থাৎ লেখা শেষ 
হবার প্রায় তিন বছব পরে এটি পুস্তকাঁকাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। ওই তারিখের 
দিনলিপিতে ভূদেব লিখেছেন__“সাম।জিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম ।”১ 

“সামাজিক প্রবন্ধ' রচনার পূর্বেও ভূদেব সমাজ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন ৷ দীর্ঘদিন ধরেই তিনি এ নিয়ে চিন্তা করেছেন । 'পাবিধারক 
প্রবন্ধ' রচনা করতে গিয়েই তিনি “সামাজিক প্রবন্ধ” ৰচনার জন্য অন্নপ্রাণিত হন ।২ 
পারিবারিক প্রবন্ধের প্রথম পনেবরোটি প্রবন্ধ লেখা শেষ করেহ পরের সপ্তাহে 
(২৪শে আষাঢ় ১২৮৩ সাল ) লেখেন “সমাজ কি-_একটি দৃষ্টান্ত । তারপর ছু” 
সপ্তাহে পরপর লেখেন--সিমাজ কিরূপে জন্িয়াছে এবং “সমাজবুদ্ধির অন্তর 
হেতু” । এই তিনটি প্রবন্ধ অবশ্য “সামাজিক প্রবন্ধের অন্তভূক্ত হয়নি । এ 
ছাঁড়াও তিনি সমাজ বিষয়ে আরো কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন- যেগুলি বিবিধ 
গ্রবন্ধ-_দ্বিতীয়ভাগে সংকলিত হয়েছে । 

“সামাজিক প্রবন্ধের ভূমিকায় গ্রন্থের আভাস" দিতে গিয়ে ভূদেৰ এক জায়গায় 
লিখেছেন-- 

“একখানি সর্বদেশ-সাধারণ সমাঁজতত্ব গ্রন্থ প্রণয়ন উদ্দেশে, অথবা রাজনৈতিক 
কোন প্রকার আন্দোলনের সহকাবিতা করিবার নিমিত্তে, এই প্রবন্ধগুত্লি লিখিত 
হয় নাই। এখনকার ইংরাজী শিক্ষিত অনেকের মধ্যে কি ধর্ম সম্থদ্ধে, কি সমাজ 
সম্বপ্ষে, কি পারিবারিক ব্যবস্থায় কি আচার ব্যবহারে, সর্ববিষয়েই তথ্যজ্ঞান 
অক্ফুট, কর্তব্যসত্র অনির্দিষ্ট, এবং কার্যকলাপ অব্যবস্থিত হইয়া পড়িতেছে। 

“এইজন্য, ইংরাজরাজ প্রদত্ত ডাক, রেলওয়ে, মৃত্রাযন্ত্র সংবাদপত্র, টেলিগ্রাফ, 
প্রভৃতি বিদ্যাবিস্তারের উপাদান, এবং এই অভূতপূর্ব শাস্তিহ্থথের অবসর প্রাপ্ত, 
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হইয়া এখন আমাদের প্ররুত অবস্থা কি তাহা বুঝিয়া আমাদের নিজেদের কর্তব্য 
অবধারণ করা একান্ত আবশ্যক । এই পুস্তকের দ্বারা সেই কর্তব্য অবধারণ 
কার্ষের কোনরূপ সাহায্য হইলেই উদ্দেশ্টসিদ্ধি জান করিব” ।৩ 

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে জান] যায় যে আজকাল আমবা সমাজতত্ব বা সমাঁজ- 
বিজ্ঞান বলতে যা বুঝে থাকি “সামাজিক প্রবন্ধ" সে জাতীয় গ্রন্থ নয়। ইংরেজ 
সভ্যতার সংস্পর্শে আসায় এবং ইংবেজী শিক্ষা শিক্ষিত হবার ফলে আমাদের 
দেশে একটি বিশেষ শ্রেণার উদ্ভব হয় । এদের চিগ্তাধারা এবং আচরণ আমাদের 
দেশের প্রচলিত চিন্তাধারা এবং আচরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়ে। 
সামগ্রিক সামাজিক জীবনে এর ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার প্রক্কৃতি বিচার 
করে দেখ।ই এই প্রবন্ধ গুলির উদ্দেশ্ঠ । কারণ লেখকের মতে এব ফলে কর্তব্যনির্ণয় 
সহজ হবে। ভূদদেব এই গ্রন্থে ভারতেব অতীত ইতিহাস আলোচনা করে 
দেখাতে চেয়েছেন ভারতের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কি। সেজন্য কি করা কর্তব্য তার 
বিশ্বাসমতে তার নির্দেশও দিয়েছেন | 

ভূদেব ছয়টি অধায়ে ভারতবর্ষের ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের রূপ অঙ্কন 
করেছেন। কোনো জাতির আত্মমর্ধাদাবোধের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন “জাতীয় 
ভাবের জাগরণ । ভূদেব তাই প্রথমে জাতীয় ভাব কি, তার উপাদান কি এবং 
তার সম্র্ধনের পথ কি তা আলোচনা করেছেন। জাতীয় ভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ কিনা 
সে প্রশ্নও এসেছে । তারপর শ্বাভাবিকভাবেই এসেছে ভারতসমাজের কথা । 
ভারতসমাজের বৈশিষ্ট আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে তা এতই স্বতন্ত্র 
যে প্রচলিত ইউরোপীয় সমাজের মানদণ্ডে তার বিচার করা ভুল। ইংরেজর৷ 
সম্পূর্ণ একটি আলাদা সমাজের লোক । তাঁদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সামীজিক 
আচার-ব্যবহার সব স্বতত্ত্র। সেই অভিনব সমাজের সংস্পর্শে আসার ফলে ভারত- 
বর্ষের জনজীবনে যে সংঘাত বেধেছে, তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক তার পধালোচন। 
করেছেন, দেখাতে চেয়েছেন তার সফল ও কুফল কি। চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য 
ইংরেজদের প্রকৃতি ও চরিত্র এবং তাদের দোষগুণ । পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি ভারতের 
*ভবিষ্যবিচার” করেছেন । সেই ভবিষ্যৎ জীবনকে সার্থক করতে হলে যা কর! 
কর্তব্য যষ্ঠ অধ্যায়ে সেকথাই বলেছেন । 

এই বিস্তারিত আলোচনা থেকে ভূদেবের যে পৰিচয় পাওয়া যায় তা হলো৷ 

১। ভারতের অতীত এতিহের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা । 

২। ভারতের মঙ্গলময় তবিভ্তৎ সম্পর্কে তীর স্থগতীর আশা! ও বিশ্বাস। 
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৩। ভারতের বর্তমান অবনতির কারণ বিশ্লেষণে তীব স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি। 

৪ | ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু হওয়া সত্বেও ভারতের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সম্পর্কে তার 
সশ্রদ্ধ মনৌভাব। 

৫ | মুসলমান ধর্ম এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের দান সম্পর্কে তার অকু 
প্রশংসা এবং উদাব মনোভাব | 

৬। ইংরেজদের দোঁষ সম্পকে অপেক্ষাকৃত সোচ্চার হলেও তাঁদের গ্রণাবলীর 
স্বীকৃতি এবং ভারতবাসীর পক্ষে তার কোনো কোনোটি শিক্ষা করার যে প্রয়োজন 
আছে সে সম্পর্কে দ্বিধাহীন অভিমত প্রকাশ । 

৭। বিচিত্রভাষী ভাবতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পারস্পরিক ভাবেব আদান- 
প্রদান ও জাতীয় সংহতির জন্য যে একটি বিশেষ ভাবতীয় ভাষার প্রয়োজন আছে 
সে সম্পর্কে দূরদর্শী চিন্তা । 

৮। কুঁষিজীবী ভারতে পক্ষে যে শিল্পবিজ্ঞানেব চর্চা অবশ্যকর্তবা এবং সেজন্য 
বিদেশে যাওয়াও প্রয়োজন সে বিষয়ে সংস্কারমুন্দ মনের পবিচষ । 

৯। ভাবতবর্ষের জাতীয় মুক্তি যে একজন সর্বগুণে গ্রণান্িত জাতীয় 
মহাপুরুষের দ্বারাই সম্ভব হবে সেবিষয়ে স্থদুঢ় বিশ্বাস । 

১০। সামগ্রিকভাবে প্রাচ্যসভ্যতা সম্পকে সহান্ভূতি । 

১১। সর্বোপরি সমগ্র আলোচ্য বিষয়টির পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিপূর্ণ 
আলোচনা করে গ্রাঞ্জলভাষায় তার প্রকাশ । 

এককথায় মনীষী ভূদেবের ভারতচিন্তাব স্থৃণিশ্চিত পরিচয় বহন করে 'শামাঁজিক 
প্রবন্ধ । ভারতসমাজের এমন সামগ্রিক বিচার এবং এমন অখণ্ড ভারত- 
বোধের পরিচয় ভূদেবের পূর্বে আর কেউ বোধ হয় করতে বা দিতে পারেননি । 
একদিকে ইংরেজী শিক্ষিতদের বিদেশীয়ানার অন্ধা অনুকরণ আর একদিকে এক- 
শ্রেণীর হিন্দুর বিচারশক্তিহীন গৌড়ামি, এ ছুয়ের মধ্যে ভূদেব সমম্বয়সাধনের চেষ্টা 
করেছেন । হিন্দুধর্মের প্রতি তার নুম্পষ্ট সহানুভূতি এবং অন্ুরক্তি সত্বেও স্ভিমি 
সব কিছুকে যৃক্তি দ্বারা বিচার করে নিয়েছেন এবং অন্যদের কাছেও ঘা 
শিক্ষণীয় সশ্রদ্ধ চিত্তে তা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকার করেছেন । এই 
প্রবন্ধগুলি মূলত যাদের লক্ষ্য করে লেখা তাদের মধ্যে প্রকৃত ভারতীয়ত্বকে 
গ্রতিঠিত করতে চেয়েছেন লেখক | “দামাজিক প্রবন্ধ' সম্বন্ধে এটাই সবচেয়ে, 
বড়ো কথা । ' 


১১৩ ভূর্দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 
ন্‌ 


সামাজিকপ্রাবন্ধে ভ্দেবের বন্তব্যের সার সংকলন 
প্রথম অধ্যায়-_-জাতশয়ভাব-_তাৎপর্য 


কোনো জাতিকে তার আত্মমর্ধাদীবোধে প্রতিঠিত হতে গেলে সব থেকে 
আগে প্রয়োজন জাতীয় ভবের জাগরণ । জাতীয়ভাব দেশ এবং জাতি সম্বন্ধে 
একটি সামগ্রিক চেতনার স্থগ্টি করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নিবিশেষে একজ।তি 
একপ্রাণ একতার সৃষ্টি করে । উনবিংশ শতাব্বীব অন্যতম চিন্তানায়ক ভূদেব এই 
সত্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং কিভাবে সেই সত্যকে বূপায়িত করে তোল যায় 
সে বিষয়ে স্বীয় বিশ্বাসান্তযায়ী পথনির্দেশ করেছিলেন । 

ভূ্দেব ভাঁবতবর্ষকে সমাতন হিন্দুভারত বলেই বিশ্বাস করতেন। হিন্দুর 
বিচ্ছেদরপ্রবণতা এবং স্বজাতিবিদ্বেষই হিন্দুসমাজের অখণ্ড এক্য গড়ে তুলতে 
বিরোধিতা করেছে। সেই মনোভাবটিকে সবার আগে বর্জন করতে হবে। 
তার মতে এ বিষয়ে হিন্দুর আদরশশস্থল হলো মুসলমান । ন্বসম্প্রদায়ের মধ্যে 
মুসলমানদের যে পারস্পরিক সহাঞ্ভূতি এবং ভালোবাসা রয়েছে তা৷ অতুলনীয় । 
এ মনোভাবটি অনেক সময় অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি অসহিষু হলেও শ্বীয় সমাজের 
এঁক্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ৷ সেই লঙ্গে ভূদেব ভারতসমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 
হিসেবে মুসলমান শ্রীষ্ঠীন এবং অন্তান্য ধর্মসম্প্রদায়কেও সমান মর্যাদায় গ্রহণ করবার 
কথা বলেছেন। হিন্দু এবং মুসলমান এক্যবদ্ধ হলে ভারতসমাজ অনেক বেশি 
শক্তিশালী হয়ে উঠবে, ইংরেজ এ সত্য জানে বলেই এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বিভেদ স্থ্টি করতে নিরন্তর প্রয়াপী ৷ স্থতরাং হিন্দু মুলমান উভয়েরই এ সম্বন্ধে 
সাবধান হতে হবে, না! হলে তাদের অনেক বড়ে সর্বনাশের সম্মুখীন হতে হবে। 

'জাতীয়ভাব' ব্যাখ্যায় ভূদেবের বিশ্লেষণশক্তি, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, দৃষ্টিভঙ্গির 
উদ্দারত এবং প্রসারতা৷ বিশেষভাবে লক্ষণীয় । জাতীয়ভাব কি, তার উপাদান 
এবং তা! সম্ব্ধনের উপায় কি--এই তিনটির আলোচনায় তার এই গুণগুলির 
পরিচয় পাঁওয়। যায়। 


দ্বতীয় অধ্যায়-_সামাঁজক প্ররাঁতি--তাৎপর্য 


,ভূদেবের মতে কোনো সমাজের আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার শ্তরুতেই প্রয়োজন সেই 
সমাজের মূল প্ররুতি নির্ণয় করা । ভারতবর্ষের সামাজিক প্রকৃতি নির্ণয় করতে 
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গিয়ে ভূদেব তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মমমীজের মূল প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন। 
বিভিন্ন ধর্মদর্শনের আলোচনার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তার 
মতে__ 
১। প্রাক্তন, পুরুষকার এবং পরকাল এই ত্রিশক্কিবাদী হিন্দু শান্তিপরয়ণ, 
পরিশ্রমী, ধের্যশালী এবং অনাসক্তচিত্ত। 
২। এরূপ ত্রিশক্তিবাদী কিন্তু ভ্রব্য-গুণবাদ-তৎ্পর কৌদ্বজাতীয়েরা শাস্চ, 
পরিশ্রমী, ধের্যশালী এবং সাধনশীল । 
৩। ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাদী শ্রীষ্টধ্মী ইউঝোপীয় অশান্ত, ন্বৈরাচার, উদ্যম- 
শীল এবং ভোগন্থুখলিপ্সৎ | 
৪। ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাদী মুসলমান অশান্ত, স্বৈরাচার এবং সামাধর্মী। 
ভূদেবের এই বিশ্লেষণ তাঁর কুক পর্বেক্ষণ-শক্তির পরিচায়ক । 
সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন পাশ্চাত্য মতবাদগুলি আলোচনা করে 
ভূদেব তার অসারতা এবং অসম্পূর্ণতা কোথায় তা দেখিয়েছেন । তাঁর মতে 
কোনো একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডে নিবিচারে সকল সমাজের বিচাঁর করা অনুচিত এবং 
তুলও বটে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই তুল করে থাকেন। 
তাছাড়া তাদের সর্বদাই চেষ্টা অন্তান্য সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থা এবং 
পাশ্চাত্য জাতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা প্রচার করা। ভূদেব এই মনোভাবের নিন্দা 
করেছেন । 
সামাজিক প্রকৃতি আলোচনায় ভূদেব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন শ্বত্বাধিকারের 
উপর এবং এই প্রসঙ্গে এনেছেন বিভিন্ন সমাঁজের বিবাহপদ্ধতির কথা । বিবাহ 
কোন বয়সে হওয়া! উচিত সে নিয়েও নানা মত । সমাজের প্রথমাবস্থায় সমাজের 
শক্তিবুদ্ধির জন্য লৌকসংখ্যার আধিক্য প্রয়োজন হয়। তাই কোনো সমাজেই প্রথম- 
দিকে বিবাহ পদ্ধতি বা বিবাহের বয়স নিয়ে কোনো কঠোর নিয়ম থাকে না। কিন্তু 
কালক্রমে লোকসংখ্যা কমানোর নানা প্রয়োজন দেখ! দেয় । ভূদেবের দৃষ্টি এই 
বিষয়টিকেও লক্ষ্য করেছে । জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন শুধু আজকের প্রশ্নই নয়-_ 
এ প্রশ্ন দীর্ঘদিনের । ভূদেবও এইংপ্রশ্নের সারবত্ত। শ্বীকার করেছেন। 


তৃতীয় অধ্যায়-_পাশ্চাত্যভাব-_-তাংপর্য 


হিন্দু এবং ইংরেজ এই ছুটি জাতি সবদিক দিয়েই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। অথচ 
ভারতবর্ষে এই ছুই সমাজের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে । এর ফলে তারতবর্ষে 


১১২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


এমন কতকগুলি নৃতন ভাবের আগমন হয়েছে যা বিশেষ করে আমাদের দেশের 
ইংরেজী শিক্ষিত একটি বিশেষ শ্রেণীর আচরণে এবং মনোভাবে এক লক্ষণীয় 
পরিবর্তন এনেছে । হিন্দুর যে চিরন্তন জীবনাদর্শ এই আচরণ আর মনোভাব 
একান্তভাবেই তার বিরোধী হয়ে উঠেছে। ভুদেব দেখিয়েছেন গভীরভাবে 
, বিশ্লেষণ করে দেখলে এর কোনোটাই আমাদের দেশে নতুন নয়। স্বার্থপরত, 
উন্নতিশীলতা, সাম্য, এহিকতা, স্বাতন্ত্রিকতা, বৈজ্ঞানিকতা৷ আর শাঁসনকর্তার সমাজ 
'প্রতিভৃত্ব__সাধারণত এই সাতটি ভাঁব পাশ্চাত্য ভাব বলে উল্লিখিত হয় । ভূদেব 
একে একে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে এই ভাবগুলি যে রপ নিয়ে 
প্রচলিত সে রূপ খুব গৌঁরবজনক নয়। বরং হিন্দুধর্মেই এই ভাবগুলিকে অনেক- 
বেশি তাত্পর্যমণ্ডিত করে দেখা হযেছে । হিন্দুর পক্ষে কখনোই স্বার্থপর হওয়। 
সম্ভব নয়। কারণ হিন্দু'পরচিত্তজ্ঞ | ইংরেজ সর্বদা যেমন ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনে 
তৎপর, তেমনি আবার স্বজাতীয়ের স্বার্থান্ুসন্ধানেও সজাগ । তবে ভারতবর্ষের 
বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন ্বদ্েণীয় যে কোনো৷ ভাবই মর্ধাদা হারাচ্ছে তখন 
সাময়িক ব্যবস্থাহিসেবে হিন্দুর পক্ষে ইংরেজের ন্যায় "ম্বজাতিবৎসল, শ্বজাতি- 
পক্ষপাতী , স্বজাতিগুণগ্রাহী, স্বজাতিদৌবপ্রচ্ছাদক" হয়ে ওঠার প্রয়োজন আছে। 

উন্নতিশীলতা প্রসঙ্গে বলা হয় মানবজাতির আরুতিগত ক্রমবিবর্তন ঘটে 
চলেছে এবং তার ফলে যেসব জাতি চরমোত্কর্ষ লাভ করেছে তারা ইউরোপীয় 
এটি নিতান্তই সংকীর্ণ মতবাদ এবং অবৈজ্ঞানিকও বটে। আসলে এর দ্বারা 
অ-ইউরোপীয় জাতিগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেস্থা । 

স্ুক্মভাঁবে বিচার করলে দেখা যাবে জগতে কোথাও সামা নেই। মানুষ 
একান্তই স্বার্থপর এবং সর্বদাই সে অন্যকে অতিক্রম করে যেতে চায়। স্থতরাং 
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ দ্ষে সাম্যবাদ প্রচার করেন যার ছার! সর্বজাতি এবং মানুষ 
“বিশেষে সকলের প্রতি আচাবে-ব্যবহারে সমদর্শা হতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে 
সকলের সমানাধিকার স্বীকার করতে হবে- কার্যত সেই আদর্শের সার্থক রূপায়ণ 
সম্ভব নয়। আর শুধু যদি আদর্শ হিসেবে বিচার করতে হয় তাহলে এর চাইতেও 
মহত্তর আদর্শ আমাদের হিন্দধর্মেই আছে। হিন্ুর্মে শুধু সকল মানবে নয়, 
চেতন অচেতন সর্বজীব এবং সর্ববস্ততেই একটি মৌলিক একত্ববোধ অনুভূত 
এবং স্বীকৃত 

এহিকতায় প্রবৃত্তিকে শ্রীধান্য দেওয়া হয়-বলা হয় স্থখই পরম পুরুঘার্থ । 
সুখের কাল বর্তমান আর স্থান এই পৃথিবী । কিন্তু এ মতবাদও ভারতবর্ষে নতুন 


প্রবন্ধকার ভূদদেব ১১৩ 


নয়। আমাদের দেশের চার্বাকের মতেও এই কথাই বল! হয়েছে। এভাব 
ইন্দিয়বৃত্তির চরিতার্থতাসাধক-__তাই প্রকৃত কল্যাণকর হতে পারে না। 

স্বাতন্ত্রিকতাবোধ ব্যক্তিগতভাবের অন্ুকূল-__-ত। সামাজিকতাবোধের বিপরীত । 
সামাজিকতাবোধে যে লমগ্টিগত চিন্তা ও প্রচেষ্টা স্বাতন্ত্রিকতাবোধে তা বাষঙ্টিগত। 
ইউবোপের নব্য সমাজগুলিতে এই স্বাতস্ত্রিকতাবোধ প্রাধান্য পেয়ে আসছে এবং 
ইংরেজের মাধ্যমে আমাদের দেশে এ-ভাঁব ক্রমশ প্রীর্ধান্য লাভ করে চলেছে। 
আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে হ্বদযের অন্ুজ্ঞাই সকল কর্ষেব নিয়ামক হওয়া ' 
উচিত। কিন্তু তবুও নিবিচার স্বাতন্ত্রিকতাবোধ কখনোই স্বার্থসাধক হতে পারে 
না। সামাজিকতাবোধেব সঙ্ষে সামঞ্স্যেই স্বাতস্ত্রিকতাব সার্থক রূপাষণ সম্ভব 
হয়। | 

বৈজ্ঞানিকতাঁব মূলকথ প্রত্যক্ষই সকল প্রমাণের মূল | প্রত্যক্ষ প্রমাণকেও 
আবাব পরীক্ষা! করে নিতে হয। ইউবোপ বাহ্বিজ্ঞানশাসন্ত্রে অশেষ উন্নতিলাভ 
করেছে, সে বিষয়ে আমাদের দেশ অনেক পিছিষে আছে । কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় আমাদের দেশে যে বিজ্ঞানশিক্ষা শুক হয়েছে তা অসম্পূর্ণ । তা প্রত্যক্ষ" 
প্রমাণের মাধ্যমে দান করা হয না__পরোক্ষ প্রমাণের মাধ্যমেই হয়। এতে 
সত্যকে নিজে জেনে বুঝে নেওয়। হয় না। অন্যের বক্তব্যকে বিনা পরীক্ষায় মেনে 
নেওয়া হয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাব পরীক্ষা এবং প্রয়োগ যেদিন সন্ভব হবে 
সেদিনই কেখল আমদের দেশে ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষা সার্থক হবে। 

ইউবোপে বাঁজশামনকে ধর্মশীলনের উপর স্থান দেওয়া! হয়েছে । আব বাজাকে 
সেখানে লমাজের প্রতিভূ্‌ বলে গণ্য করা হয়েছে । ভারতবর্ধে কিন্তু ধর্মশাসনেরই 
প্রাধান্য স্বীকুত। রাজশরীর এদেশের দেবশরীর বলে গণ্য হলেও রাজদগুবিধিই 
এখানে বাজ। বলে গৃহীত। রাজা” নামে কোনে! ব্যক্তিই সেই বিধিকে অস্বীকার 
বা অগ্রাহথ করতে পারেন না। ইউরোপে বাজার প্রজার চুক্তি চলে। কিন্ত 
আমাদের দেশে প্রজার মঙ্গলের জন্তই রাজার এই বিধিপালনকেই রাজধর্ষ বলে। 
স্থতরাং আমাদের দেশেও কার্ধত রাজা স্মাজের প্রতিভূ হয়েই আছেন । , 

তাই লেখকের মতে ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এইসব পাশ্চাত্যতাবকে 
অন্ধতাবে অন্থকরণ করার যে প্রবৃত্তি দেখা যাচ্ছে তা নিন্দনীয় । ইংরেজী শিক্ষার 
সর্বাঙ্গীণ ভালোমন্দ বিচার করে তবেই তা গ্রহণ করা উচিত। এজন্ত প্রয়োজন 
পরিশ্রম, অধ্যয়ন আর চিন্তা । নিশ্চেষ্টতা থেকেই অনুকরণ-প্রবৃত্তি জাগে আর 
নিশ্েতা মৃত্যুর পূর্বন্বপ | তেরাং তা ত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন । 

ভ্‌-৮ 
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চতুর্থ অধ্যায়--ইংরাজাধিকার-_-তাৎপর্ধ 

ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতবর্ষের কতকগুলি উপকার হয়েছে, একথা 
সত্য | যেমন- এদেশে একশালনের গুণে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতায়াত ব্যবস্থার 
উন্নতির ফলে অস্তর্দেশীয় মেলামেশা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছে, বিদেশী 
আক্রমণের ভয় দুর হয়েছে । এজন্য ভারতবাসীর ইংরেজের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা 
উচিত। কিন্তু ইংবেজের বড়ো দোষ ইংরেজ কিছুতেই কাউকে নিজের সমকক্ষ 
রলে মনে করে না। ইংবেজশাসনে রাঁজশক্তি সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে। 
ভারতবর্ষে কিন্তু ধর্মীধিকরণ বরাবর রাজশক্তির ক্ষমতার বাইরে ছিল। এই ভাবেই 
এখানে শক্তি-সামগুশ্থ স্থাপিত হযেছিল। রাঁজশক্তির যথেষ্ট প্রয়োগ-ক্ষমতা যে 
প্রজাদেরই স্ব-চেষ্টায় খর্ব কবে রাখতে হয়, একথ! ভারতবানী জানে না । তাই 
এখানে বাজায় প্রজায় মিল নেই । তাই ইংয়েজ শাসনে রাজশক্তি যথেচ্ছ হয়ে 
উঠেছে, তবে ইংবেজ রাজশক্তি এদেশের ধর্মব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেনি । ইংরেজের 
আর এক দোষ সে আত্মদোষ দেখতে পায় না । মুসলমানগণ এদেশকেই নিজের 
দেশ বলে গ্রহণ করে এদেশের জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল । তাই তারা শেষ- 
পর্যস্ত এদেশের জনগণের ভালোবাসা আকর্ষণ করতে পেরেছিল । কিন্তু ইংরেজগণ 
নিজের দেশকে কোনোদিন ভুলতে পারে না। তারা যেখানে যায় সে জায়গাকে 
নিজের দেশের মতো! করে নেয়, নিজেরা তাদের মতো হয় না। তাই তারা 
কারো আপন হতে পারে না। তাদের এই বৈদে।শক ভাবের জন্যই তার! 
ভারতবাসীর প্ররুত ভালোবাসা শাঁভ করতে পারে না। ইংরেজ শাসন কেন 
এদেশে প্রজান্থরঞ্জক হতে পারছে ন1--তার অন্যান্য কারণগুলিও তিনি আলোচনা 
করেছেন । 

পণ্চম অধ্যায়_-ভাবষ্যবিচার - তাৎপর্য 


ইউরোপে মানবসমাজের ভবিষ্যৎ ত্রষ্টাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন কৌৎ্। তার কল্পিত 
ভবিষ্যৎ হলো-_পৃথিবী ধর্মভেদ, বর্ণভেদ রহিত হবে, যুদ্ধবিগ্রহ থাকবে না, বড়ো 
বড়ো সাম্রাজ্য স্থাপন প্রচেষ্টা দূর হবে, জনগণ সর্মত্র যাজক, শান্তা এবং শ্রমজীবী 
এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে, অভ্যাসগুণে দ্ার্থপরতা বিলীন হবে। ভূদেব 
বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে- পৃথিবীতে ধর্মভেদ এবং বর্ণভেদ কোনোদিন দুর 
হবে.না, তবে বিছবেষভাব দুর হতে পারে। খুদ্ধবিগ্রহও সম্পূর্ণ বন্ধ হবে না। 
কারণ গৃথিবীজাত ভোগ্যরত্ত এবং পৃথিবী ছুই লমীম। স্থাতরাং তার অর্ধিকার 
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নিয়ে বিরোধ থাকবেই । তবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রসারণ দ্বার! পর্বজনমান্ত 
কোনো সভা সংস্থাপন করে এই সব সমন্তাব বিনাযুদ্ধে মীমাংসার ভার দেওয়া যেতে 
পারে । কিন্ত যুদ্ধের মূলকারণ কোনোদিন দূর হবে না। বড়ো বডো সাজা 
স্থাপন বন্ধ হলেও ক্ষমতাশল লোকে কোনেো৷ না কোনে! ভাবে সাম্রাজ স্থাপনে 
প্রয়াসী হবে। শাসনের ভার যাজক সম্প্রদায়ের হাত থেকে চলে যাবে। যাজক, 
শান্তা, শ্রমজীবী এই তিনভাগ ভারতবর্ষে হযেই আছে। তবে অতিপল্লবিত 
হয়ে ওঠায় তার স্থফল কমে গেছে । কুপমণ্কত। ত্যাগ কবতে পরলে আবার, 
সেই পূর্বগৌরব ফিবে পাবে। আর স্বার্থপবতা থেকেই পরার্থপরতাঁর জন্ম। 
মানবমন কোনোদিন সম্পূর্ণ সবার্থশূন্য হতে পাবে না। সুতরাং ভূদেবের মতে 
কৌতেব সব অভিমতই নিভু নয় । 


ভবিষ্যতে ভারতেব ক্ষেত্রে ইউবোপীয সমাজতত্তবাদ কার্ধকবী হতে পারে না, 
এদেশে কোনে! বিদেশী উপনিবেশ স্থাধীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, ভাবতে 
প্রচলিত ভাষাগুলির সমীকরণ সম্ভব, আর এদেশ থেকে জাতিতেদ সম্পূর্ণভাবে 
তির়োহিত হতে পারে না। ভাবতের দিন দিন হীনতাব কারণ কি, সে হীনতা 
আরে! বুদ্ধি পেতে পায়ে কিনা এবং তা৷ কোন্‌ অভিমুখীন তা বিশেষ বিবেচনা কবে 
দেখা দবকার | যতদিন পর্যন্ত না আমাদের মধ্যে একজন সর্ববাদিসম্মত প্রকৃত 
সংস্কারকের আবির্ভাব হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক ব্যাপারে গবর্মমেন্টকেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়রূপে মেনে চললে ক্ষতি নেই। ইংরেজ শাসনে ভাবত যে একতা 
লাভ করেছে সেজন্য ভারতবাসীর কৃতজ্জ থাক উচিত এবং সে একতা বক্ষার 
ব্যাপারে তারা ইংরেজকেই প্রধান সহায় বলে মেনে নিতে পাবে । বীরপ্রকৃতির 
ইংরেজ যাকে শর! করতে পারে না, তাকে ভালোবামতেও পারে না। ইংরেজী 
শিক্ষিত ভারতবাসীগণ তা জানেন, তাই তীদের মধ্যে নানা রাজনৈতিক ও 
সমাজনৈতিক প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে । কিন্তু ভারতবাসীর নকল প্রচেষ্টার পিছনে 
রয়েছে ইংরেজের সাহায্য, এতে অন্ভকরণপ্রিয়তা জাগে। কিন্তু অনুকরণের 
দ্বারা কোনো প্রকৃত কাজ হয় না । কারণ একদেশের সমাঁজের নীতি, ধর্মনীতি, 
রাজনীতি, সমাঁজনীতি, লোকেদের স্বতাঁব, শিক্ষা, অভ্যাসের উপযোগী হয় না। 
এ প্রণালী অনুপযোগী | সুতরাং ইংরেজের নেতৃত্বে এখানে প্ররুত কাজ হতে 
পায়ে না। সেজন্য নেতার প্রয়োজন একাস্ত হয়ে উঠেছে। 


১১৬ ভূ্দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 
বন্ত অধ্যায়--কর্তব্যানর্ণয় তাৎপর্য 


ইংরেজের বড়োগুণ- _সম্মিলন প্রবণতা । ভারতবাসীর মধ্যে এই সম্মিলন শস্কিরই 
একান্ত অভাব। স্বজাতীয়ের নিন্দা করা এবং অন্ুবঙ্ন না করা তার মর্মগত 
মহাপাপ এবং তাব সমস্ত দুর্গতির ও অধঃপতনের মূল । কোনো ম্বদেশীয় নেতৃ- 
পুরুষের দ্বারাই একমাত্র এইসব হুর্গতি এবং অধঃপতন রোধ করা সম্ভব--লেখকেব 
একান্ত বিশ্বাস তাই । সেই নেতৃপুকধকে হতে হবে আত্মত্যাগী, স্বদ্দেশবাসীব 
প্রতি সহাম্ভূতিসম্পন্ন, সকল তারতবাসীব মধ্যে সম্মিলন সাধনের উপায় 
আবিষ্কারক, সকল সম্প্রদাষের প্রাতি সমান পক্ষপাতশ্ন্য, স্বদেশের অতীত সম্পকে 
অদ্ধাবান, শাঙ্জ এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সন্িবিষ্ট হবে তার শিক্ষায়, আর থাকবে 
তীক্ষ বুদ্ধিমত্তা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা, অসীম উদ্াবতা এবং 
সমস্ত কঠোর ওজোগুণ। আর ম্বদেশবাসীর কর্তব্য সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এমন 
মহাপুরুষ নেতার আবির্ভাবের উপযুক্ত পবিবেশ হষ্টি কবা। যেষে কাজেব দ্বাবা 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা! পবম্পবু! সম্বন্ধে পবার্থপরতা প্রবল হবে, সম্মিলন প্রবণতা 
বাড়বে, আত্মসংযম বুদ পাবে এবং পাশবভাব ছুবল হবে--তাতেই ভারতসমাজের 
বলবুদ্ধি। বিদ্যাহীনতা এ ধনহীনতা ভ।রতদমাজেব প্রধান ছুটি দোঁধ। বিদ্যা- 
হীনতার কারণ শিক্ষকসমাজেব তেজহীনতা৷ এবং দবিদ্রতা ৷ প্রথমে তা দূর কবা 
একান্ত আবশক | সঙ্গে সঙ্গে ইউবোপীয় বিজ্ঞানের প্ররুত শিক্ষাও ক।বকবী করতে 
হবে। সেজন্তট বিদেশগমনও বিধেয় । সেই সঙ্গে প্রাচাবিগ্ভার অনুশীলন করতে 
হবে। আর প্রয়োজন রাজনৈতিক চেতনা জাঁগাবার জন্য সভাসমিতি স্থাপন । 
ধনহীনতার প্রধান কারণ দেশীয় শিল্পের অবনতি । দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য 
বিদেশের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন আছে। আর প্রয়োজন যৌথকারবারের 
প্রতিষ্ঠা করা । পরিশেষে লেখক বলছেন জাতীয় ভাবটি উচ্চভাব হলেও উচ্চতম, 
ভাব নয় । কিন্ত ব্মান পরিস্থিতিতে সে ভাবটিব চর্চার প্রযোঁজন আছে। 


ও 
ভূদেব ও ভারতবষে'র মুসলমান 
সামাজিক প্রবন্ধে ভূদেব ভারতবাসী বলতে প্রধানত হিন্দুদের বোঝালেও মুসলমান 


এবং অন্তান্ত ধর্মসম্প্রদায়কেও ভারতবর্ষের অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ বলেই অভিমত, 
প্রকাশ করেছেন। ভারতবাসীর মনে একটি অথথণ্ড ভারতবোধ জাগিয়ে তুলতে 
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হলে সকল ধর্মসম্প্রদায়কে মিলিত হতে হবে বলেই তিনি বিশ্বাস কয়েছেন। তবে 
হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে মুসলমানগণ দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মসম্প্রদায় বলে এবং ভারতবর্ষ 
দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনের অধীন ছিল বলে মুসলমানদের স্ঘন্ধে তিনি একটু 
বিশদভাবে আলোচন! করেছেন । এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই ভূদেবের আর যেসব গ্রন্থে এ 
সম্পর্কে আলোচন। আছে সেগুলির কথা মনে আসে। শ্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস 
এবং 'পুষ্পাগ্ুলি'তেও তিনি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । অঙ্গুবীয় বিনিময়ের 
কাহিনী নির্বাচনেও তার এ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে । এডুকেশন- 
গেজেটে প্রচারিত অন্যান্ত প্রবন্ধ তো আছেই। 

মুসলমানদের দোষ এবং গুণ নির্বাচনে ভূদেব নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সর্বদাই 
সচেষ্ট ছিলেন। তার মতে মুসলমানর] অত্যন্ত গোড়া ধর্মনিষ্ঠ জাতি । এ বিষয়ে 
তারা অত্যন্ত অসহিষুঃ। স্বভাবে তারা অশান্ত এবং শ্বৈণাচারী | কিন্ত মুসলমানদের 
প্রধানগণ সাম্বোধ। একজন মুসলমান অন্যজন মুসলমানকে সর্বদা সমান 
দুষ্টিতে দেখে | তাদেব ধর্সে ছে।টবড়ো স্টচুনীচু নেই । ধর্মপ্রগারের অনুপ্রেরণাতেই 
তার! বিশ্ববিজয়ে বের হয়েছিল, লুটপাট করে নিজেরা ধনশালী হবে বলে 
নয়। যেখানে গেছে সেখানে বিবাহ এবং ধর্মান্তরের মাধ্যমে তারা নিজেদের 
ধর্মপ্রচার করেছে এবং ধর্মান্তরিত বাক্তিকে সাদবে স্বীয় সমাজে গ্রহণ করেছে, এমনকি 
রাজকার্ষেও নিযুক্ত করেছে । ভূদেবের মতে, স্বধর্মে স্থগভীব ভক্ষিমূলক এই 
যে উদাবতা, ইহাই মুসলমানদিগের অভূতপূর্বরূপ বিজয়ের প্রকৃত কারণ ।৩ 
তিনি আরে। লিখেছেন--“সাম্যবাদের একটি অতিমনোহর শক্তি আছে। 
মুমলমানধর্ম সেই সাম্যবাদ বলে বলীয়ান এবং পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানই প্রকৃত 
প্রস্তাবে সামাধর্মী | ফলতঃ মুসলমান সমাজের মূল প্রকৃতি সমতা |”৪ 

এই সাম্যবাদী মুসলমানদের কাছে ভারতবাসীর খণের কথা বলতে গিয়ে তিনি 
বলেছেন-_ “মুসলমানদের ভারতবা জ্যশ।সনে আমাদিগের অনেক উপকার দশিয়াছে। 
তাহাদের রাজত্ব হইয়াছিল বলিগ্লাই সমস্ত ভারতবর্ষ একটি সাধারণ হিন্দীভাষা 
প্রাপ্ত হইয়াছে, হর্ম্যশিল্প একটি উৎকষট প্রণালীতে সুসংযুক্ত হইয়াছে এবং লৌজন্ত 
রীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে । মুপলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থই 
মহাখণগ্রস্ত ।* 'পুষ্পাঞ্ুলি'তে ভূদেবের অন্ুবপ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। 
সেখানে তিনি লিখেছেন-_ 

“আব একটি নরকুল এঁ মহাদেশে লন্বপ্রবেশ হইল । ইহায! সাহসিক, বীর্যবান, 
ও একাগ্রচিত্ত | ইহার! মহাদেশটিকে পুনর্বার একচ্ছত্রের অধীন করিল, ভাষাভে? 


১১৮ তৃদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


প্রায় রহিত করিয়৷ আনিল, হয্ম্য এবং বত্মণদির নির্মাণদ্বারা দেশের শোঁভা সম্পাদন 
করিল এবং মনুয্যমাত্রেই পরম্পরতুলা এই মহাবাক্যের পুনঃপুনঃ উচ্চারণছ্বারা' 
সম্মিলন সাধনের যত করিল ।”৬ তবে কেন তারা সম্পূর্ণ সফল হলো না তিনি 
তার কারণও নির্ণয় করতে চেয়েছেন। তার মতে “ইহারা রজোগুণপ্রধান, বিলাস- 
পরায়ণ ও স্থখাঁভিলাধী লোক । ইহাদ্িগের সমাগমে .মহাদেশমধ্যে সত্ব এবং 
রজোগুণের একত্র অবস্থান মাত্র হইল--উভয় গুণের সম্মিলন হইল না11”” এই 
বিশ্লেষণ ভূদেবের উদার এবং নিরপেক্ষ এতিহা সিক দৃষ্টিভক্ষির পরিচয় দান করে। 
ভূদেব এজন্যই মুসলমানদের ভারতসমাজের অবিচ্ছেন্চ অঙ্গ বলে গ্রহণ 
করেছেন। এ বিষয়ে তিনি 'ন্বপ্নলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখেছেন _ 

“ভারতভূমি যদিও হিন্দুঙ্জাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়ছেন তথাপি মুসলমানেরাও আর উহার পর নহেন, ইনি 
উহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়! বহুকাল প্রতিপালন করিয়া! আসিতেছেন। 
অতএব মুসলমানরাও ইহার পালিত সন্তান । 

“এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্তপালিত ছুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব 
সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়--সকলের শাস্ত্রমতেই হয়। '্মতএব ভারতবর্ষ 
নিবাসী হিন্দু এবং মুসলমান দিগের মধ্যে পরম্পর ভ্রাতৃত্ব সন্গন্ধ জন্মিয়াছে । বিবাদ 
করিলে সেই সম্বন্ধের উচ্ছেদ করা হয়। আমাদিগের মধ্যে কি পূর্বের মতে বিবাদ 
চলিবে? আমরা কি চিরকালই জ্ঞাতিবিরৌধে আপনদিগকে সর্বস্বান্ত এবং 
অপরের উদরপূরণ করিব ?”৮ ভূদ্দেব এই যে অপরের উদরপুবণের প্রশ্ন তুলেছেন 
সে প্রশ্ন অন্যত্রও করেছেন। তিনি লিখেছেন-_ইংরেজরা তাদের কূটনৈতিক 
উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য হিন্দুমুসলমানে বিচ্ছেদ ঘটাতে সচেষ্ট । কিন্ত হিন্দু এবং 
মুসলমান যদ্দি এর দ্বারা ভ্রান্তপথে চালিত হয় তাহলে ছুজনেরই সর্বনাশ । তিনি 
লিখেছেন--“এই রাজনীতি জর্বতোভাবে দুষ্য । কিন্তু উহা যতই ছুষ্য হউক 
ভারতবরাঁয়দিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। এঁ সকল ইংরাজ মুসলমানের 
আদর যতই করুন মুসলমানের পক্ষপাতী হইয়া যতই কথা কন আর পুস্তকাদি' 
প্রণয়ন করিয়া! যতই মুসলমানভক্তি প্রদর্শন করুন- তাহাতে হিন্দুদিগের কোন- 
মতেই ঈর্ষা কর! উচিত নহে। ঈর্ষা কবিলেই উহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ।”৯ 
ইংবেজের নেই অভীষ্ট ছিল ভারতসাম্রাজ্য রক্ষা । সে সাম্রাজ্য শেষ পর্যন্ত রক্ষিত 
হয়নি ঠিকই কিন্তু ইংরেজ হিন্দু মুসলমানে এই বিচ্ছেদ ঘটাতে সফল হয়েছিল । আর 
তার পদ্দিণামে হয়েছে দেশ বিভাগ । এই ঘটন] ভূদেবের দুরদৃষ্টির পরিচায়ক । 


প্রবন্ধকার তৃদদদেব ১১৯ 


ভুদেব চেয়েছিলেন হিন্দুসমাঞ্জ সকঙ্গ প্রকার সংকীর্ণত| ও স্বজাতিবিদ্বেষ 
থেকে মুক্ত হোক। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা! যায়, হিন্দুদের 
বরাবরকার পতনের কারণ স্বজাতিবিদ্বেষ। এরচেয়ে মহাপাপ আর কি হতে 
পার়ে। এ বিষয়ে মুসলমানদের নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা প্রশংসনীয় | ভূদেবের মতে 
“ন্বধর্মীবলম্বীদিগের প্রতি একান্ত সহান্থভূতি সম্বন্ধে উহারা হিন্দুদিগের আদর্শ 
হইয়া আছেন ।” 

এঁতিহাসিক কারণেই যে মুসলমানগণ এদেশের অধিবাসী হয়ে গেছেন ভূদেব 
সশ্রদ্ধভাবে তাদের দৌষগুণ আলোচনা করে প্রসন্নচিত্তেই তাদের গ্রহণ কবেছেন 
এবং আশ! প্রকীশ করেছেন--“ইংলণ্ডে যেমন ধর্মভেদ জাতীয়ভাবের ব্যাঘাত 
করিতেছে না, ভারতবর্ষেও সেইরূপ হইয়া আমিতেছে । এখানকারও হিন্দু এবং 
মুসলমান এ্রমে ক্রমে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়া মিলিবে ।”১* 

মুসলমানদের সম্পর্কে এমন উদারতা আর সহিষ্রতার পরিচয় ভূদেবের পূর্বে 
রামমোহন এবং পরে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ দিতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। 
এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো জ্ঞানবান পুরুষ এই বিষয়ে ভূদেবের সমকক্ষ নন। 
[“সামাজিক প্রবন্ধ' রচনার সমকালে “এডুকেশন গেজেটে' ভারতবর্ষের হিন্দুমুসলমান 
সমন্তা নিয়ে ভূদেব অনেক আলোচনা করেছেন। তাতে বারবার তিনি হিন্দু 
মুনলমান মিলনের উপর জোর দিয়েছেন। সাময়িকপত্রের সম্পাদক অধ্যায়ে সে 
সব প্রবন্ধের উল্লেখ ও আলোচনা কলা হয়েছে ]1 


৪ 
মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পকে কোতের মতের আলোচনা 
মানবজাতির ভবিষ্তুৎ সম্পর্কে আলোচনায় ইউরোপে প্রধানত ছুটি বিচারপদ্ধতি 
গ্রহণ করা হয়। এক- বৈজ্ঞানিক বিচার, দুই-_ধর্মশান্ত্রের বিচার । 

বৈজ্ঞানিক বিচাবে বলা হয়-_পৃথিবী ক্রমশ তাঁপশ্ন্য হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি 
কঠিন শীতল পদার্থে পরিণত হবে এবং সমস্ত গ্রাণীকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । আর 
একদল বিজ্ঞানী বলেন--বিজ্ঞানের উন্নতির বলে প্রাকৃতিক জগতে যে বিভিন্নতা 
আছে একদিন তা দূর হবে এবং মাছষের মধ্যেও তার প্রভাব পড়বে । ফলে 
একজাতি, একভাষা, এক শাসন প্রণালী গড়ে উঠবে। 

ধর্মশান্ত্রের ওপর নির্ভর করে ঘে মতবাদ গড়ে উঠেছে তাতে একেশ্বরবাধীদের 


১২০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


মত সকলেই তাঁদের মতবাদ মেনে নেবে যারা নেবে না তারা ধ্বংস হবে। 
নিবীশ্বরবাধী আর সর্বেশ্বরবাদী উভয়েরই মত পরিবর্তনশীল জগতে কিছুই চিরস্থায়ী 
নয়--সবই চক্রনেমি_ ক্রমে পরিবতিত হয় এবং হতে থাকবে । 

বৈজ্ঞানিক মত এবং ধর্মমত উভয়কে সামনে রেখে এবং ইতিহাসের সাহায্যে 
অগস্ট কৌৎ একটি নৃঙন মতবাদ কল্পনা কঞ্ছেন।-- তীর মতে-_ 

«১। পৃথিবীতে ধর্মভেদ রহিত হইবে ২। বর্ণভেদ রহিত হইবে ৩। 
যুদ্ধবিগ্রহ উঠিয়া যাইবে ৪ বৃহৎ বুহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা বন্ধ হইবে €। 
শাসন এবং শিক্ষাকার্য পরিত্রাতা পুবোহিতদিগের মতানুসারে চলিবে ৬। 
জনগণ সর্বত্র যাজক, শান্ত! এখং শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়। থাকিবে, 
এবং ৭। অভ্যাসগ্তণে পবার্থপরতা মানবহৃদয়ে স্বার্পরতার আসন পরিগাহ 
করিবে ।”১১ ভূদেব এই সাতটি মতের আলোচনা করে তার দৌষগুণ বিচার 
করেছেন। 

১। কৌতের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যখন প্রম/ণ করা যায় না এবং মানব- 
জাতির হিতসাধনই যখন ধর্মবুদ্ধিব মূল ও চরমকথা তখন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে 
সমস্ত উপধর্ষের প্রতি বিশ্বাস দূব হবে ও নরদেব পূজার প্রচলন হবে । 

ভূর্দেবের মতে সবেশ্বর মতবাদে ঈশ্বর প্রত্যক্ষাদি সব রকম প্রমাণের দ্বাবাই 
ন্ুসিদ্ধ এখং সর্বজ্ঞত্ব, সর্বব্যাপকত্ব, সর্বশক্তিমত্তী, বিশ্বজ্ঞান, বিশ্বগ্রীতি, বিশ্বসৌন্দধ 
সবেশ্বর মতবাদে যখন অনুভূত তখন কাল্পনিক একটি নরদেব পূজার প্রচলন 
অসম্ভব | তাঁর মতে কালক্রমে সবেশ্বর মতবাদেরই বিস্তার হবে ।১২ 


২। বর্ণভেদ সম্পর্কে ভূদেবের আভমত-_ 
প্রাকৃতিক ভেদই বর্ণভেদের মূল কারণ। হ্ৃতরাং বিজ্ঞানের উন্নতির বলে প্রাকৃতিক 
ভেদ দূর হলে বর্ণভেদও দূর হয়ে যাবে । কিন্তু বিজ্ঞনের সেই উন্নতি কি সম্ভব, 
আর সম্ভব হলেও তা সুদূরপ্রসারী । তবে বিভিন্ন বর্ণের লোক একদেশে একত্রে 
বাস করতে থাকলে বিবাহ প্রভৃতির বলে বর্ণসংকর ঘটে । তখন বর্ণভেদের 
ব্যবধান 'কিছুটা কমে আসে । তবে “যে যে কারণে পূর্বে বর্ণভেদ জন্মিয়াছে সে 
সকল কারণের মধ্যে অতি প্রবল যে পরিবুতির ভেদে আকার ভেদ এবং যোগ্যতার 
অনুসায়ে বংশের রক্ষা তাহা তো৷ কখনই সম্পূর্ণরূপে যাইবে না ।৮”১৩ 

৩। যুদ্ধাবগ্রহ উঠে যাওয়া সম্পকে 
পৃথিবী এবং পৃথিবীজাত ভোগ্যবস্তর সসীমতাই মানুষে মানবে সমস্ত বিরোধের 


গ্রবন্ধকার ভুদেব ১২১ 


মূল কারণ। ভোগ্যবস্ত অসীম হলে মানুষের এই সব বিরোধের একটা চিবস্থায়ী 
হেতু দূর হতো। তবে “বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের মধ্যে সবলেয় মাঁনীয় এমন 
একটি সভাব সংস্থাপন হইতে পারে, ঘে সভা বিভিন্ন জাতীয় বিবাদের হেতু জানিয়। 
বিনা! যুদ্ধে বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু যুদ্ধের মূলকারণ 
কিছুতে যাইবার নহে। সুতরাং তাহা একেবারে, মিটাইবার কোন ব্যবস্থাই 
চিবস্থায়ী হইতে পারে না ।”১৪ 


৪। বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের চেণ্টা রাহত হওয়া সম্পর্কে তদেবের মত 
«কোন দূরবর্তী ভবিষ্যকালে বিওত সাম্রাজ্য কয়েকটি জাতীয়ভাবে সমুদ্ধ হইয়া পুনর্বার 
সম্মিলিত শাসন প্রণালী গ্রহণপুৰক প্রদেশ প্রমীণ হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু 
মন্তস্তের মধ্যে ক্ষমতাভেদ চিবকালই থাকিবে | স্থৃতবাং ক্ষমতাশীল লোকেরা আবার 
বৃহত্তর সাম্রাজ্য গঠন করিয়া তুণিবে। পরার্পরত।র সহত্র বুদ্ধিতিও এ কার্ষের 
নিবারণ হইবে না ।”১৫ 


৫| শক্ষা এবং শাসনের ভার যাজকবর্গের হাতেই আছে। কেবল প্রটেস্টাণ্ট- 
মতবাদী দেশগুলিতে যাজকদের প্রভাব কিছুটা হাঁস পেয়েছে । যাই হোক আর 
সব ধর্মেই যাঁজকবুদ্দই শিক্ষাদান করে থাকেন । “অতএব যাহা! পূর্বে ছিল, এখনও 
আছে, তাহা পরেও থাকিবাব সম্তাবনা ।”১৬ 

শাসণ্কার্ধের ভার অবশ্য ঞমশ যাজকদের হ!ত থেকে পরে আসছে। 


৬। রাঙ্জোর লোক যাজক, শান্তা ও শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণাতে বিভক্ত ওমা 
সম্পর্কে ভূদ্দেব বলেন -+স্থলতঃ এ প্রকাব বিভাগই পৃথিবীর মকল দেশে পূর্বেও 
বিষ্ভমান ছিল, এখনও বিদ্ভমান রহিয়াছে । অতএর পরেও এ বিভাগ বলব 
থাকিবারই সম্ভাবনা 1৮১৭ 


৭।| মনব্হরয়ে পরাথপরতার সম্যক ক্ষরণ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য 
্বার্বোধ আর পরার্থবোধ মানবজীবনে পরম্পর অন্স্যাত। “বস্তুতঃ যর্দি মানবমণ 
একেবারেই স্বা্বোধশৃন্ঠ হয়, তাহা হইলে উহা পবার্থবোধেও অক্ষম হইয়া *পড়ে-_ 
তখন মানুষ পরের উপকার কিনে তাহ! জানিতেই পারে না। কোমটিও এরূপ 
বার্থশৃন্ঠতার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।১৮ কৌতের উদ্দেস্ত ছিল 
একান্ত স্বার্থবোধসম্পন্ন ইউরোপীয়দের মনে পরার্থবোধের উন্মেষ ঘটানো । 

উপসংহারে ভূদ্দেব লিখেছেন-_ “মহুস্তসমাজের প্রতি আস্তরিক হিতৈষা 
প্রণোদিত হইয়া পত্ডিতপ্রবর স্থতীক্ষর্থী অগস্ট কোমটি যেরূপে ভবিষ্তগণনা করিয়া 


১২২ ভূেব মুখোপাধ্যায় 'ও বাংলা সাহিত্য 


গিয়াছেন তাহা কিয়ৎপরিমাণে তথ্য বলিয়া! পরিগৃহীত হইবার যোগ্য । তিনি 
ইতিবৃন্ত শাস্ত্রের সমালোচনা ছারা মন্ুষ্যসমাজের প্রতি যে সকল শক্তির কার্ধকারিতা 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাদের মধো কতকগুলির প্রতি লক্ষা স্থির বাখিয়া 
এবং অনেকটা সংযতচিন্ত হইয়।ও বিচার করিতে পারিয়াছিলেন 1১৯ তবে 
তিনি (কৌৎ) নিতান্ত তাড়াতাড়ি করে একট! মতবাদ গড়ে তুলতে গিয়েছিলেন 
বলেই তাব মতবাদ সম্পূর্ণ নির্দোষ হতে পারেনি-__-এই হলো! ভদেবের অভিমত । 

এইভাবে অগস্ট কৌতের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাবান হয়েও ভূদেব তার মতামতকে 
সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পাবেন নি। 


৫ 
ভূদেবের দ'্টিতে ইংরেজজা'তি ও ইংরেজশাসন 


ইংরেজ চারন্র 

ছাত্রজীবন থেকে কর্মজীবন পর্যন্ত স্থদীর্ঘকাল ভূদেব ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য 
লাভ করেছিলেন । তাই তাদের চবিত্রের গুণাগুণ সম্পর্কে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করতে পেবেছিলেন। 'সমাঁজিক প্রবন্ধে ইংরেজ সমাগম" প্রবন্ধে 
তাঁদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন--“ইংবাজ কার্ধতৎপর, কার্ষ- 
কুশল অহঙ্কারী এবং লোভী”২* শ্থার্পরতা” প্রবন্ধে লিখেছেন__-ইংরাজেব স্বার্থ 
বড়ই সন্ীর্ণ পদার্থ-_ইংবাজের বিষয়জ্ঞতা অধিক, ইংবাজ নানা দিগেশে গমন 
করেন, নান! প্রকার সমাজ দেখেন, বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থাপিত হয়েন, কিন্তু তিনি 
যেমন আপনার বীতি, নীতি, পদ্ধতিতে একান্ত দুঢ়সন্বদ্ধ এমন আর কোন জাতি 
নয়। তিনি নিজেও কাহারও হইতে পারেন না, কাহাকেও আপনার করিতে 
পরেন না। ** 

“*"ইংরাজ জন্মগুণেই স্বার্থবাদী ।”২১ কিন্ত তারপরই তিনি বলছেন _ 
ইংরেজন্রের এই স্বার্থবোধ তাদের চরিত্রের পক্ষে ততটা] ছুষণীয় হয়নি। কেন 
হয়নি তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ভূদেব লিখেছেন-_“ইংরাঁজের স্থার্থবোধ 
অতি গাঢ়তম তমোগুণে আচ্ছন্ন, তাহার মনেধ যাবতীয়ভাঁব এ স্বার্থবোধে 
নিমজ্জিত। ঘেটিতে তাহার স্বার্থ, সেটি তাহার মনে চিরকাল ধর্মজ্ঞানের 
অবিরোধীরূপেই প্রতীয়মান হয়। এই ঘোর স্বার্থপরতার প্রভাবে ইংরাজ 
একেবারেই 'সহানুভূতিশৃন্ত । তিনি বুঝিতেই পারেন ন! যে যাহাতে তীহার গ্থার্থ 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১২৩, 


সেটি কেমন করিয়া ধর্মব্যাঘাতক অথবা অপরের অনিষ্জনক হইতে পারে, তিনি 
যাহাতে সুখী, সমুদয় জগৎ তাহাতেই সখী নয় কেণ--এইরূপ একটি বালস্কুলভ 
মোহময় ভাব ইংরাজের মনে বিরাজমান ।”২২ 

( পাশ্চাত্যভাব-_স্বার্থপরতা৷ ) 


ইংবেজের এই স্বাবোধ আরো! একটি কারণে কিছুটা গুণও অর্জন করেছে-_ 
লেখক তাও লক্ষ্য করেছেন। তিনি লিখছেন-_“কিন্ত ইংবাজের স্বার্থজ্ঞানে একটু 
সতেজ রজোগ্তণের মিশ্রণ আছে । ইংরাজ আপনার জাতিব স্বার্থে এবং নিজের 
স্বার্থে অনেকটা অভিন্নত! দেখিতে পায় ।***ইংবাজ সবাই স্বজাতীয়ের স্বার্থানু- 
সন্ধানে মনোযোগী স্বজাতীয়ের প্রশংসাবাদে শতমুখ, স্বজাতীয়ের নিন্দাবাদে কুন্ধ 
ও উদ্যতপ্রহরণ |”২৩ 


( পাশ্চাত্যভাব-_ স্বার্থপরতা ) 


এইভাবে ইংবেজ চতিত্রের গুণাগুণ নির্ণয় কবে ভূদেব বলছেন__ইংরেজচরিত্র 
সম্পূর্ণভাবেই হিন্দুব চরিত্রের বিপবীত। কারণ “হিন্দু শ্রমশীল, স্থবোধ নম্রস্বভাব 
এবং সন্তষ্টচেতা ।”২৭ (পাশ্চাত্যভাব--ইংরাঁজসমাগম )। তাই ইংবেজের কাছে 
হিন্নুর শিক্ষা করার একমাত্র বিষয় হলে! কার্ধকুশলতা । আর একটি শিখবার বস্ত 
হলো ইংরেজের শ্বজাতিবাঁৎ্সলা । এই স্বজাতিবাৎসল্য জাগাতে পারলে ভারত- 
বাসীর অনেক ছুঃখ দূর হবার সভভাবনা । তাই বলছেন_ হিন্দুর ইংবেজের মতো 
স্বার্থপর হয়ে কাজ নেই কারণ সহজাত পরচিন্জ্ঘতা এবং পরের ইঠ্টাপিষ্টবোধ- 
সম্পন্ন হিন্দুর পক্ষে স্বার্থপরতা হবে জ্ঞানরৃত, তমোগুণসম্পন্ন ইংরেজের মতো! 
অজ্ঞানকুত নয়। “অজ্ঞানকৃত পাঁপেব প্রায়শ্চিত্ত আছে, জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
নাই-_-উহাঁর অবশ্বস্তাবী ফল অধঃপতন ।”২৭ ( পাশ্চাত্যভাব-_ স্বার্থপরতা )। 
তাই-_ “হিন্দু যদি ইংবাজের ন্যায় স্বজাতিবৎসল, শ্বজা তিপক্ষপাতী, স্বজাতিগুণগ্রাহী, 
হ্বজাতিদোপ্রচ্ছাদক হইয়। উঠেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে ।”২৬ 

( পাশ্চাত্যতাব-__স্বার্থপবতা ) 

এই হলো ইংবরেক্জ চরিত্র এবং ইংবেজের চরিত্র থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে 
ভূদেবের অভিমত। 

স্বদেশপ্রেম এবং স্বজীতিগ্রীতি-_ ইংরেজের কাছ থেকে এই ছুটি জিনিস ভারত- 
বাসীর শিক্ষা করা উচিত। 


১২৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


ইংরেজশাসন 

ইংরেজ চরিত্রের অনুকরণ সম্পর্কে ভূদেব যতটা বিরোধী ছিলেন, ইংবেজশাসন 
সম্পর্কে ততট1 নয় । বৈদেশিক শ।সক হিসাবে তিনি ইংরেজকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে 
কবতেন। তিনি লিখেছেন--“ইংপণ্ড কেবলমাত্র পরাক্রমেই যে অপর সকল 
ইউবোপীয় দেশ অপেক্ষা উচ্চতম তাহা নহে। অপর সকল ইউরোপীয় জাতি 
অপেক্ষা ইংবাজেব ধৈর্য এবং গান্তীর্ঘয অধিকতর এবং তাহ।র ন্যায়ান্ুগামিতা 
স্থিরতব। অতএব যখন ভাবতবাঁসীব অবস্থা এমন যে--তীহাঁকে অপরের অধীন 
হইতেই হয়, তখন আর কাহাঁবও শা হইয়া! যে ইংরাঁজের অধীন হইয়াছেন ইহা 
সৌভাগ্য বলিয়াই শ্বীকূত।৮২৭ ( ভবিষ্যাবিচার--উপসংহার )। তাই ভারতের 
ভখিষ্যৎ ধঙ্ষলের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে ইংরেজশাসনকে তিনি মেনে 
নিয়েছিলেন । 

ইংবেজশাসনকে মেনে নেবার কাবণগুলি ভুদেবেব ভাষা নিম্নরূপ 

“প্রথমতঃ । ভারতবর্ষ ইংবাঁজেব অধীনে একচ্ছত্র 5ইয] উঠিয়াছে। ইতিহাসও 
এলে যে ভারতবর্ষ যদিও বিভিন্নভাগে বিভক্ত তথাপি বহু পূর্ণকাল তইতে ইহাব 
মধ্যে একটি সম্মিলন প্রবণত।ও জন্মিয়া আছে ।.. ইংরাঞজ কর্তৃক দেশের 
এ সম্মলন প্রবণতা সম্যক প্রকারেই সিদ্ধ হইযাঁচছে । দেশটি যেমন এক হইতে 
চাহিতোছল, তাহাই হইতে পাইয়ছে। 

“দ্বিতীয়তঃ । ইংবাজের আধিপত্যে ভারতবর্ষের মধ্যে শান্তির পূর্ণতা 
জান্সয়াছে । 

“তৃতীয়তঃ | ইংরাজের অধিকারে দেশে শান্তি সংস্থাপিত এবং বত্মণদির বাহুল্য 
ও অন্তর্বাণিজ্যের বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশীয় জনগণের মধ্যে পরস্পর 
আলাপ পরিচয় এবং সম্মিলন জন্মিতেছে | আযশান্ত্কারেরা যে কার্ধ সম্পাদনের 
জন্য নাঁনা স্থানে তীর্থের এবং মেণাদিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ইংরাজ কর্তৃক 
শান্তিস্থপনে তাহ! শতগুণে এবং অতি উত্কষ্টৰপেই নির্বাহিত হইতেছে । 

“চতু্ুতঃ | ইংরাজ মাহাত্মে ভারতবর্ষের প্রতি অপর/পর বিজিগীযু জাতির 
আক্রমণ নিবারিত হইয়াছে ।... 

“অতএব ভাবতবর্ধ যেদিকে যাইতে উন্মুখ ছিল, যে ভাবাপন্ন হইতে 
চাহিতেছিল, ইংবাজ সেই দিকেই ভারতকে লইয়া গিয়াছেন এবং সেই ভাবাপন্থ 
কবিয়াছেন। সেইজন্যই ভাবত আপনাকে ইংবাজের হস্তে সমপন করিয়া 
আছে ।”২৮ ( ইংর।ঞ্াধকার--ইংর।জের বণিকভাব ) 


প্রবন্ধকাঁর ভূদেব ১২৫ 


ইংরেজ শাসক ভারতের ধর্ম, আচার এবং ব্যবহাবরশাস্ত্রের উপরে কোনোরকম 
হস্তক্ষেপ করেননি । ভূদেবের মতে এটি ইংরেজের একটি বডো গুণ এবং 
আর্ধশান্ত্রের অন্ত্কুল। “অতএব মুক্তকে বলা যায় যে, ইংবাঁজ ভারতকে তাহার 
গম্তব্পথে লইয়া আসিয়াছেন--ইংবাজ অতি বিচক্ষণতা এব ধীরতা৷ সহকারে 
গ্রজাবৃন্দের প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ইংবাজ ভিন্ন অপর কেহ করিতে 
পারেন নাই এবং পাবিবেন না- এইজন্য ইংরাঁজ ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার, অদ্ধার 
এবং ভক্তির ভাজন হইয়াছেন ।”২* ( ইংরাজ।ধিকাঁর__ ইংরাঁজের বণিকভাঁব ) 

ইংরেজশাসন সম্পর্কে এমন উচ্চকণ প্রশংসা সত্বেও ভুদেব ইংরেজশাসনের 
দোষ সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন | এজন্য তিনি ইংরেজ চরিত্রের তিনটি বিশেষ 
ভাবকে দায়ী করেছেন। সেগুলি-_ইংরেজেব বণিকভাব, রাজভাব এবং 
টৈদেশিকভাব | 

বণিকভাবের বশে ইংরেজ সর্বদাই নিজের লাভ-লোকপ|নেব হিসাব শিয়েই 
ব্যস্ত, অন্যদিকে মন দেবাঁব অবকাশ তাদের নেই। 

ইংরেজের যে বাঁজভাব তার সঙ্গে ভারতের চিরপ্রচলিত বাঁজভাবের সম্পূর্ণ 
পার্থক্য রয়েছে । ইংরেজের বিচাঁরে রাঁজশক্তি ত্রিধা বিভক্ত। ব্যবস্থা প্রণয়ন, 
ধর্মাধিকরণ নিষন্বণ এবং বিশেষ বিশেষ রক্ষণক।য সম্পাদন রাজশক্তির অধীন । 
ভাবতবর্ষে ব্যবস্থা প্রণয়ন রাজশক্তির নিয়ন্ণের বাইরে । তাছাড়া ইংবেজের 
রাজনৈতিক শাস্ত্র সামাজিক শক্তি সামঞ্জশ্সের বিচার নিয়েই বিব্রত। সেখানে 
বাজশক্তির যথেচ্ছ প্রসারণ প্রজাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় । ভারতবর্ষে এভাঁৰ 
অপরিচিত। তাই রাজশক্তির যথেচ্ছ প্রসার এখানে অবধারিত । এইভাবে 
রাঁজায় গ্রজায় এখানে একট! গভীর মানসিক বাবধান রচিত হয়েছে । তাই 
ভূদেব লিখেছেন__ 

“অতএব ব্যবস্থ। প্রণয়ন কার্ধে প্রজার অভিমতির অপেক্ষা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ 
হস্তার্পণ করিয়া এবং আপনার ক্ষমতাবিস্তীরের সীমা একমাত্র প্রজার প্রতিবন্ধকতা 
ভিন্ন অপর কিছুই না মানিয়া এবং প্রজাব্হের জন্মভূমিতে আপনার স্বত্ব আরোপ 
করিয়া এবং বিবিধ প্রকারে করাদানের মুখ বিস্তৃত করিয়া ইংরাজরাজ ভারিত- 
বাসীর হৃদয়ে এমন একটি ভাবের সঞ্চার করিয়! দিয়াছেন যে স্বয়ং অনেক শ্রেষ্ঠ 
গুণে বিভূধিত এবং প্রজাবক্ষণে কৃতকার্য হইলেও তাহার ভাঁবান্তর হইতে পারে 
নাই। তিনি গৌরবের আম্পদ হইয়া আছেন কিন্ত প্রীতিভাজন হইতে 
পায়েন নাই 1৩ ,  (ইংরাজাধিকার--ইংরাজের রাজভাব ) 


১২৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


ইংরেজচরিত্রে বৈদেশিক ভাঁবটি অতি প্রবল । “বস্তত ইংরাজ ইংলগ্ডকেই মনের 
সহিত ভালোবাসেন এবং পৃথিবীর অপর সকল দেশকে নিতান্ত হেয়জ্ঞান 
করেন 1৮৩১ আবার এই ইংরেজ জাতই পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বড়ো উপনিবেশ 
গড়ে তুলতে পেরেছেন । এ থেকে ভূঁদেবের সিদ্ধান্ত--“ইংরাজ বিদেশ-বিদেষ্ট 
নহেন, তিনি বৈদেশিক বিদ্বেষ্টা |”৩২ অর্থাৎ তার] যেখানে যান সেই স্থানকে 
সর্বতোভাবে স্বদেশের অন্নক্প করে তুলতে পারলে তবেই তিনি সন্থষ্ট থাকেন-_তা৷ 
না হলে “বিদেশপ্রবাসে তাহার যত্পরোনাস্তি কষ্টান্ছভব হয় তিনি বিদেশেব রাজা সন 
'অপেক্ষ' স্বদেশের ফািকা্টও ভালে! মনে কবিতে পারেন |৮৩৩ ইংরেজ চরিত্রের 
বৈদেশিকভাবের অ।রেকটি পরিচয় তর প্রচণ্ড আত্মগোৌরব । ইংরেজের মনোভাব 
এই “তুমি ইংরাজ নহ। তুমি আমার ধর্ম, আমার আচার, আমার বাবহ।র, আমার 
ভাবা, আমার পরিচ্ছদাদির অনুকরণ করিতে চাও কর, কিন্ধ কখনই আমাব 
সমান হইতে পারিবে না। কারণ আমি ইংরাজ, তৃমি ইংরাজ নহ 1৮৩৪ “এই 
প্রবল বৈদেশিকভাবের জন্য-_-সাধারণতঃ ইংরাঁজের মনে ভারতবর্ষের প্রতি প্ররুত 
মমতা৷ ও ভারতবাসীর প্রতি সহান্ভূতি একান্ত অসাধ্য ।”৩ তাই তারতশ।সনে 
ইংবেজ যতই ন্যায়ান্সগামী হতে চান না কেন ওই তীব্র বৈদেশিকভাবের জন্য সে 
শীসনে অনেক ক্রটি এসে গেছে । ভুঁদেব তার দশটি সাধারণ লক্ষণের কথা উল্লেখ 
করেছেন। ভারতের যা কিছু সংঞ্চার, প্রতিকার বা সৎকার করা প্রয়োজন, 
ইংরেজ মনে করেন সে সব সমস্তার একমাত্র সমাধান তার নিজের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে | 
রাজকার্ষে অধিকতর ইংরেজ নিয়োগ এবং শামনকাে অধিকতর ক্ষমতালান 
করতে পারলেই হলে । ইংরেজের মনে বৈদেশিকতাভাবের সঙ্কোচ না হলে এর 
কোনে প্রতিকার নেই । 
ইংরেজশাসন ও ভারতের ভাবষ্যৎং 
ইংবেজশাসনের ফলে ভারতের সম্াব্য ভবিষ্যৎ কি হতে পায়ে সে সম্পর্কে ভূর্দেব 
বিশ্ুততাবে আলোচন। করেছেন । তীর এই আলোচনা কয়েকটি বিষয়ে বিভক্ত । 
যেমন টপনিবেশযোগ্যতা, ধর্মপ্রণালী, ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি, আধিক 
অবস্থা, জৈবনিক অবস্থা । 

ভুদেবের মতে, ভারতে ইংরেজের চিরস্থায়ী উপনিবেশ গড়ে উঠার পক্ষে ছুটি 
প্রধান বাঁধ। হলে! ভারতীয় জনসংখ্যার বিপুলতা ও আবহপ্রক্কতির বিভিন্নতা । 
তাছাড়! পৃথিবীতে কোনো জাতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যই কখনো চিরস্থায়ী 
হয় লি। 


প্রবঞ্ধকার ভূদেব ১২৭ 


তারতসাআজ্যের আভ্যন্ঘরিক পবিবতন আসতে পাবে ধর্ম, ভাষা, বীতিনীতি, 
আধিক ও জৈবনিক ক্ষেত্রে। ধর্মপ্রণালীতে খুব বডোবধকম পরিব্ঠন ঘটার 
কোনো সম্ভাবনা নেই । কারণ তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে আধধর্মের চেয়ে 
উদারতর ধর্ম আর কিছু নেই । “আর্ধধর্মে যাহা নাই, তাহা অপর কোথাও 
নাই”।৩৬ তাছাডা ইংবেজ পরধর্ষপীড়ক নন। সুতরাং রাঁজশক্তির চাপে 
জনগণের ধর্মপবিধর্তনের কোনো! ভয় নেই । আর ভাবতে হিন্দুরা জনসংখ্যার 
দিক দ্রিয়ে এতো বিপুল যে তাদের সকলকে ধর্মান্তরিত করা সম্ভব নয়। মুসলমান 
শামনেও তা সম্থব হয়নি । 

ভুদদেব বলছেন-_“মনুষ্যশিশুর পক্ষে পিতামাত। ৩*য|হা, মনুষ্যসমাজের পক্ষে 
ধর্ম এবং ভাষাঁও তাহা । ধর্ম সমাজের পিতা, ধর্ম হইতে সমাজের জন্ম এবং রক্ষা, 
মার ভাষা সমাজের মাতা, ভাষা হইতে সমাজেব স্থিতি এবং পুটি হয় 1৮৩৭ 
( ভবিষ্যবিচার_-ভাবতবর্সেব কথা ভাষা বিষয়ক ) এ থেকেই মানবসমাজেব পক্ষে 
ভাষাব মূল্য কতখানি তা হেই অন্তম|ন করা যাঁয়। 

ইংবেজী ভাষার প্রসাবতাব কলে ভাবতীয় প্রধ।ন ভাষাগুলির পরিবর্তনের 
বিশেষ কোনো সশ্কাবনা নেই। এসব ভাষা যথেষ্ট শক্তিশালী । তাছাডাঁও 
“বাজভাষা ইংরাজীর সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতব হইতে থাকিবে । 
মুসলমানদিগের সময়ে যেপ হইয়/ছিল ইংরাজের আমলেও সেই সকল ব্যাপারে 
অনুরূপ ঘটন1 ঘটিবে এবং তাহ! স্বল্পতরকালে এবং সমধিক পরিমাণেই ঘটিবে ।”৩৮ 
কারণ মুদ্রাযস্ত্রেরে আবিষ্ষার, শিক্ষার বিস্তার, যাতায়াতের স্থবিধা এবং ম্বদেশীয় 
ভাষার চর ভারতীয় ভাষার শব্দভাগারকে আরও এরশ্বর্বশালী করে তুলবে। 
যেমন আরবী ফারসী এসেছিল তেমনি ইংরেজী ও আমাদের ভাষায় প্রবিষ্ট হয়ে 
তার নিজস্ব হয়ে উঠবে । এতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার একতা বৃদ্ধি পাবে। 
“ভারতবামীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি-_হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমান- 
দিগের কল্যাণে উহা! সমস্ত মহার্দেশব্যাপক, অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, 
উহাকে অবলম্থন করিয়াই কোন দুরবর্তা ভবিষ্তকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষ! 
সম্মিলিত থাকিবে । ( ভাঁষাবিষয়ক )।৮৩৯ 

“আমাদের সামাজিক প্রণালীর সারভূত কথা _জাতিভেদ |" 

***ভারতবর্ষে মৌলিক বর্ণভেদের নিরতিশয় আধিক্য ।***ব্যবসায়ভেদের 
সহিত এ সকল মৌলিক ভেদও মিলিয়া৷ গিয়াছে ।"."ব্যবসায়তেদ সাহজিক 
বর্ণভেদের লহিত সমধিক পরিমাণে সম্মিলিত হওয়াতে এখানকার জাতিভেদ 


১২৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


সবদুট এবং. অত্যধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।:..সংকর বিশেষতঃ বিলোমসংকর 
উৎপাদনে আর্শাস্ত্রের নিতান্ত অনভিরুচি |... 

“আমাদিগের জাতিভেদ প্রথার স্থল ও মূল কথা এই 1৮৪* 

এজন্যই এখানে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে চেষ্টা বিফল হয়ে যায়। শ্ধুমাত্র 
ব্যবসায়ভেদের উপর তা৷ গড়ে উঠলে, এখানেও তা এতদিনে উঠে যেত। কারণ 
জীবনধারণের জন্য জাত্যন্তরের ব্যবসা গ্রহণ এদেশে স্বীকুত। জান্তভেদের মুখ্য 
তাৎ্পর্ধ ধিবাহতে । বিবাহভেদের মূলকথা স্ুসন্তান লাভ । “ক্ষেত্রে বীজের 
বৈষম্য হইতে পূর্বপুকষের দোষাদি সন্ভানে প্রত্যাগত হইবার অধিক সগ্চাবনা_ 
এইটি মৌলিক তথা ।  * 

“জাতিভেদ এই মৌলিক নিয়মের উপবেই সংস্থাপিত।৮৪১ সুতরাং অসময়ে 
তাড়াতাড়ি জাতিভেদ প্রথা বিলুপু করার চেষ্টা হলে তা ক্ষতিকর হবে। 

ইংবেজ অ।ধকাবে ভারতরর্মে দেশীয় শিল্পের চরম দুর্দশ! ঘটেছে । সেখানে 
বিলিতি জিনিসের আমদানী ও আ।ধিপত্া দিনে দিনে বাড়ছে । এমনিতেই 
ভারতবর্ষে কৃবিজীবীর সংখ্যাই বেণী। তার মধ্যে দেশীয় শিল্পের অবনতির ফলে 
কুষিই প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠছে। “ভারতবর্ষের লোকেরা ক্রমে ক্রমে উচ্চ অবস্থা 
হইতে নামিয়! পড়িতেছে-_-ইহাই ভারতবধের প্রকৃত অবস্থা । ইহাই বৈদেশিক 
অধিকারের ফণ।”৪১ ভারতবর্ষে উতৎ্পাদশ আমদ।নী রপ্ত।ণী প্রভৃতির পরি- 
সংখ্যানগত হিসাব দিণে ভূদেব এই অবনতির চিত্র গ্রত/)ক্ষ করে তুলেছেন । 

আথিক অবস্থার অবনতি এবং লোকসংখ্যা বুদ্ধি__এই ছুই কারণে ভারত- 
বাসীর স্বাস্থ্য এবং আয়ু ছুয়েরই অবনতি হচ্ছে, যুক্তি এবং তথ্যের দ্বারা তিনি 
দেখিয়েছেন যে ভারতের বিবাহপ্রণালী এজন্য দায়ী নয়। 

এই ধর্মহীনতা এবং জীবনক্ষীণতার প্রতি পণ্ডিতদের দুর্টি আকুষ্ট হয়েছে । 
সুতরাং দেশীয় জনগণের প্রকৃত উদ্চোগে এই অবনতি দূর করার চেষ্ট৷ হবে বলেই 
তিনি বিশ্বাস করেন। 

আমাদের দেশের নবীন সমাজসংস্কারকগণ ইউরোপের সামাজিক জীবনের 
পরিণাম সন্বদ্ধে গৃহীত সিদ্ধান্তকে সমীচীন মনে করে সেই আদর্শেই ভারতসমাজেক 
সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হন। ভূর্দেব এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে পারেননি । 
কারণ তাঁর মতে-_-“সকল দেশের সমাজগঠন প্রণালী একরূপ নহে । ইউরোপীয় 
সমাজসকল ঘষে প্রকারে গঠিত হইয়! উঠিয়াছে, আসিয়া! খণ্ডের বিভিন্ন সমাজগুলি 
ঠিক সেই প্রণালীতে গঠিত হয় নাই। আসিয়া খণ্ডে ধর্মশাসনের প্রাবল্য। 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১২৯ 


ইউরোপে বৈষয়িক ভোগবাসনাষ আতিশয্য । আসিয়া খণ্ডে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে 
তিতিক্ষার শিক্ষা, ইউরোপে স্বার্থরক্ষার শিক্ষা ও অভ্যাস ।”৪৩ ইউঝোপীয় এবং 
এশীয় তথা ভারতীয় সমাজের এই যে মূলগত পার্থক্য এই পার্থক্যের কথা মনে 
রেখেই এই ছুটি সমাজের আলোচনায় প্রবৃহণ হতে হবে। 

ভুদেবের মতে--“পৃথবীর সকল দেশে এতিহাসিক পরিণাম একমাত্র রূপ 
ধারণ করিয়া চলে না। সমাজভেদে তাহার বপান্তর ঘটিয়া থাকে । এইজন্য 
বিজাতীয়ের অন্ুকরণমাত্রকে অবলম্বন কবিয়া কোথাও কোন সমাজের সম্যক্‌ 
শুভপাধন হইতে পারে না। কি রাজনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, কি পাবিবারিক 
সকল ব্যবস্থাই কিছু কিছু পৃথক হইয়া আছে এবং পৃথক থাকাই ভালো 1”৪8৪ 

তাই ইউরোপের অনুকরণে ভারতবর্ষে বাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা 
সম্পর্কে ভূদেব সমর্থন জানাতে পাবেননি। গতান্থগতিকতাবশতই ইংরেজী 
শ।ক্ষত ভরতীয়গণ ওই প্রণ।লীর অনুসরণে প্রবুন্ধ হযেছেন খলে তার অন্গমান। 
ইউবেপে মনেকেই বৈবাহিক বন্ধনকে 9 যে চুক্তির মধ্যে পিয়ে অ।স পাবিবারিক 
শুভসাধন খলে মনে কবেন ভারতর্ষেও তাব অন্থকরণ উ|র মতে নিন্দনীয় । 
যেকোনো কাজেই প্রবৃত্ত হতে গেশে আগে চিন্তা করে কঙ্ব্য স্থির করতে হবে, 
তারপর কর্মে প্রবৃন্ত হতে হবে। সমাজ সংগ্গারের কাজেও চিন্তা এবং ধৈষের 
প্রয়োজন আছে। ভারতসমাজ দিন দিন হীনতাব পথে নেমে চলেছে । কোন 
কোন বিবয়ে এহ হীণতা, তার প্ররু ন কারণ কি, এই হীনতা। আবে বুদ পাবার 
সম্ভবনা আছে কিনা এবং হানতাবৃ্দিব অভিশুখ কোন দিকে সর্বপ্রথমে তা 
নির্ধারণ করতে হবে । “এই সকল বিষয় নিঃসন্দিগ্ধৰপে স্থিব হইশেই কওব্যনির্ণসটি 
য্থাযথরূপ হইতে পারে । নচেৎ কেখল উত্দে, অধৈর্য, অস্থর্য এবং বিড়ম্বনা 
সাব হয়।”৪« ভারতীয়দের মধ্য থেকেই কোনো একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব 
হবেই যিশি ভারতসমাঁজকে তাব প্রকৃত পক্ষ্যে পৌছে দিতে পারবেন । 
পতাবৎ্কান আমরা ধৈধাবলম্থনপৃরুক তাগত গভণমেণ্টকেই রাজনৈতিক বিওয্বে 
আপনাদিগের সর্বোৎক্ সহায়ম্বরূপে লইয়া চলিলে নিতান্ত অকুতকাধ হহুব না। 
এতদ্দেশাগত বেসরকারী ইংরাজ রাজনৈতিক্দিগের আন্দোলন প্রণাপী আমাদের 
অবস্থা এবং প্ররুতির উপযোগী নহে। ইংলগ্ডের রাজনৈতিক দলাঁদলিতে 
আমাদের মিশ্রিত হওয়া] যেমন অকর্তব্য, বেসরকারী ইংরাজদ্িগের সহিত মিলিত 
হইয়া! গভর্ণমেণ্টের কোন অনুষ্ঠানের প্রতিকূলে আন্দোলন করিতে যাওয়া তেমনি 
মুর্খতার কার্য 18৩ 
"| ,ভ-৯ 


১৩০ ভুঁদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


তাছাড়া ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ধ এঁক্যবদ্ধ ইস্সেছে এবং বিদেশীশক্তির আক্রমণ 
থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে । ইংবেজ চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই 
যেযাকে শ্রদ্ধা করতে পারেন না, ইংব়েজ তার প্রতি গ্রীতিসম্পন্নও হতে পারেন 
শা। এই ভাব থেকে একটি মঙ্গল হয়েছে । হংরেজী শিক্ষিত ভারতণ।সীর মধ্যে 
একপ্রকার হ্বচেষ্টার প্রথণতা দেখ! দিয়েছে । তবে প্রকৃতপক্ষে স্বয়ংসিদ্ধের মতো 
কোনো রাজনৈতিক আশোশন গডে তে।লা তাঁদের পক্ষে আজো সম্ভব শরনি। 
এ ব্যাপারে বেসরকারী ইংরেজের সহাম্নতা তদের অবলম্বন হয়েছে । ভুদেখের 
মতে এই অবলম্বনের ক্রুটি দুটি । এক_-এতে অন্কক্রণ-প্রবণতা দেখা দেয়। 
ছুই ইংরেজ অধিনেতা তার নিজের সমাজেন উপযোগী যে আন্দোলনের পথ 
তাই জানেন। কিন্তু সে-পথ ভারতমমাজের অন্পযোগী । তাই ইংরেজ শাসনে 
_-একমাত্র দেশীয় ণেতার অধানেই আমাদের দেশেগ রজনৈতিক আন্দেলণ 
ইফলপ্রক্চ হতে পারে । 


ইংরেজণ শিক্ষা ও ইংরেজ? শীক্ষত ভারতবাসী 


মুখ্যত যাদের মনে রেখে ভঁদেবের এই সামাজিক প্রবন্ধ রচনা] তারা হলে 
ইংরেজী শিক্ষিত ভাবভবাপী | এদে« মধ্যে একট| বড়ো অংশই সমস্ত ব্বদেশী- 
ভাবকে অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন । কিন্তু নিজেদেণ সম্পকে এর। সম্পূর্ণ 
অদ্ধ। এটি ভূদেবের কাছে একটি গভীর বেদনার কাঁরণ। তাই তিনি নিরপেক্ষ 
কিন্তু আন্তরিকভাবে এর মৃপ অনুসন্ধন করতে চেরেছেন। “ইংর।জ সমাগম প্রবন্ধে 
তিশি লিখেছেন “হংরাজী শিক্ষিত অনেকাঁনেক যুবার মন যে স্থার্থপ্রবণ, বুদ্ধি 
অগ্রপশ্চাৎ বোধশূন্, চিত্তবৃত্তি সাঁম্য এবং সৌজন্যবোধ-বিরঠিত এবং ব্যবহার 
অবিনীত হয় তাহাধ কারণ কিঃ ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক 1৮৪৭ 

"সামাজিক প্রবন্ধের বিস্তৃত অংশ জুড়ে তিনি এই সমস্তার কারণ এবং এ থেকে 
পরিত্রাণের পথ কি তার অহ্ুসন্ধান করেছেন । 

ইংরেজ শাসন এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর অবধাঁবিত ভাবেই এদেশে 
ইংরেজী ভাষা শিক্ষারও প্রচলন হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্টে নানা স্কুল কলেজও 
প্রতিষিত হয়েছে । স্বয়ং ভূদেবও ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। ইৎবেজী শিক্ষিত 
ছাঁজসমীজের মনোভাব এবং আচরণ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞত৷ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ । 

আসলে ইংরেজ সমাজ ও ভারতীয় সমাজের মধ্যে পার্থক্য গভীর । ভূদেবের 
ভাষায়-_“হিন্দুমমাজের প্রকৃতি শান্তিপ্রবণতা, ইংরাজ সমাজের প্ররূতি ভোগন্থখান্থ- 


প্রবন্ধকার ভূদেখ ১৩১ 


সন্ধানে কার্ধ-ততৎ্পবতা । হিন্দুঘমাজ 'প্রধানতঃ রুষ্যুপজীবী, উৎখাঁজ প্রধানত: 
শিল্প এবং বাণিজ্যোপজীবী | হিন্দুসমাজ মিপিতন্বত্ব এবং মিলিত শ্বত্বাধিকাঁর 
স্বাকার করে, ইংবাজ জ্যেষ্ঠাধিকাঁর মানে এবং পৃথক স্বত্থেব একান্ত পক্ষপাতী । 
হিন্ুসমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, ইংবাজসমাজে বয়ে।ধিকৌ বিবাহই নিয়মিত | 
হন্দু সামাজিক অন্তঃশ।সনেব পক্ষপাতী, ইংরাজ অধিকার প।লনে বাজশামনকেই 
সবস্কুণ কবিতে উন্মুথ । ভারতবর্ষে এই দুইটি পম্পর ভিন্নধমী সমাজের সংঘধ 
উপস্থিত হইযাছে ।”৪৮ এ থেকেহ বোঝা! যায় হংবেজদেব সামগ্রিক জীবনটাই 
ভারতের কাছে একটা অভিনধকপ নিয়ে দেখা দিয়েছে । আর ধাব। ইংবেজী 
ভাধাম্ন শিক্ষিত হয়েছেন ছাদের কাছে তো হংবেজেব জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও 
সাহিত্যের জগৎ তাঁধ বিচিত্র কপের জৌলুস নিষে দেখা দযেছে। পাশ্চাত্য 
দু্টিভঙ্গির অভিনপত্ব এবং উহজীপণমুখীনতা শহজেহ হ।ধেব মশকে প্রবলভাবে 
আকর্ষণ করেছে। পাশ্চ।ঙাজাবনেব গতিময়তা এবং স্বাঙম্বেধ তদধেব বিশেষ- 
ভাবে প্রভাবিত করেছে | লেখকের মতে শিক্ষা সবপ্রধান অবলম্বন অনুকরণ 
আব অন্ুকবণ করতে গেলে ধোখ আব গুণের মধ্যে দেবের অগ্রকবণহ সহজে হয় । 
হংবেজী শিক্ষিতদের ক্ষেতেও একথা প্রযোজ্য । ভলেজা শিক্ষিতদের সম্পকে 
লেখকের অভিমত-_ 

“প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার] অপ সীম হতরাজভক্ত । উাহধিগের ভক্তিটি মুখেব 
নহে_ অন্তরের অন্তস্তল ভাগের ভক্তি 1৮৯ তাই জীবনের সবক্ষেত্রে ইংরেজই 
তাদের আদর্শ-_তাই ভারতীয় কোনো কিছুই তাঁদের ভালো লাগে না। পাশ্চাত্য 
যে সব ভাবকে তারা মহাশ বশে বিশেষ অনা প্রবীশ করেন লেখক সেই সব 
ভাবের পুঙ্থানুপুঙ্থ আলোচনা করে দেখিয়েছেন তাব কোনে।টি প্রকৃতপক্ষে 
ভাবতবর্দের কাছে শতুন নয়, কোনোটি আদবেই ভাশো নয়, আর যা ভালে। আর 
কিছুটা নতুন, এদেশে তার যথাযথ বিকাঁশ হয় নি। 

ভূদেব স্বার্থপরতা, উন্নতিশীলতা এহিকতা ও স্বাতপ্বিকতা এই কটি 
পাশ্গাত্যভাবকে সমর্থন করতে পারেননি | এগুপ মংকীণণ মনোভাব |, তৰে 
ভারতবর্ষে যখন স্বদ্দেশ এবং স্বদেশীয় সব কিছু সম্পকে একট! অসাড়তা দেখা যাচ্ছে 
তখন দেশের উন্নতির জন্যে- ইংয়েজের মতো স্বজাতিবৎসল, স্বজাতি পক্ষপাতী, 
্বজাতিগুণগ্রাহী, শ্বজাতিদৌধপ্রচ্ছাদক হয়ে ওঠার প্রয়োজন আছে। 

সাম্যবাদও ভারতবর্ষে নতুন নয়। পাশ্চাত্যদেশে সাম্যবাদীর। মানুষে মালুষে 
সমান একথাই প্রচার করেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন খবিরা শুধু সর্মানবের নয় 


১৩২ ভুদেব মুখোপাধ)য় ও বাংল! সাহিত্য 


সচেতন অচেতন সর্বজীব এবং সর্ববস্ততে একটি মৌলিক একত্ববোধের কথা অনুভৰ 
ও প্রচার করে গেছেন । কিন্তু এ তো দর্শনতত্বের কথা । প্ররুতপক্ষে বাস্তবজীবনে 
সাম্য কোথাও নেই । মান্য একান্তই স্বার্থপর এবং সর্বদাই সে অন্যকে অতিক্রম 
করে যেতে চায় । তাই সর্বজাতি এবং সর্বমানব নিবিশেষে সমদর্শিতা কখনো জাগা 
সম্ভব নয়। সামাজিক বৈষমা ধনভিত্তিক ন1 হয়ে গুণভিত্তিক হওয়া আবশ্যক | 
কারণ ধনভাত্তক সাম্যবাদ লোভ, ঈর্ষা, শঠতা৷ আঁব অস্মর্য বুদ্ধি করে। 

তবে বিজ্ঞান সাধনায় ইউরোপ নিঃসন্দেহে ভারতের চেয়ে অগ্রগামী । প্রত্যক্ষ 
এবং প্রমাণেব ভিত্তির ওপর বিজ্ঞনবিদ্যা গড়ে উঠেছে । কিন্তু ভারতবর্ষে 
যেভাবে ইংরেজীর মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাতে এই প্রত্যক্ষ আর 
প্রমাণেরই অভাব । এখানে ইউবোপীয়দের অর্জিত বিজ্ঞানবিদ্যা পরোক্ষ পদ্ধতিতে 
মুখের কথায় মুখস্থ করানো! হয় মাত্র। এ শিক্ষা অসম্পূর্ণ। এতে সত্যের প্ররূত 
উপলব্ধি ঘটে না । অসম্পূর্ণ বিদ্যা বুদ্ধিকে বিরুত কবে মাত্র । জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
বিজ্ঞানের পরীক্ষা এবং প্রয়ে।গকে যধি সম্ভব কবে তোপা যায় তাহলেই বিজ্ঞ/ন- 
শিক্ষা এদেশে সার্ক হবে। 

ইউরোপে রাজশক্তিব স্থান সবার উপরে । বাজা সেখানে সমাজের প্রতিভু। 
আমাদের দেশের মাদর্শ বাজদগ্ডবিধিহ প্রকৃত ব|জা, ব্যক্তি বাজা প্রজাব মঙ্গল- 
সম্পাদক মাত্র। সুতরাং বাজার সমজপ্রতিতু কীবত আমাদের দেশেও স্বীকত । 

এভাবেই লেখক বে।ঝাতে চেয়েছেন__ইংরেজী শিক্ষিতরা আতিভওতে 
ইংরেজের সবকিছুকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেন, কোনো বিচার করেন না। এট] ঠিক 
নয়। তীর মতে যা কিছু মানুষকে কষ্ট করে আয় করতে হয়, তার প্রতিই তার 
একটা দুর্বলতা! থাঁকে। ইংরেজী শিক্ষা এমনি অনেক পরিশ্রমের কাজ । তারই 
ফলে এই বিচারহীন অন্ধতা। এতে বুদ্ধি এবং বিচারশক্তির আলম্ত জন্মে। এই 
আলশ্তপরায়ণতা অনুকৃতি আর নিশ্চে্তার আকব। কিন্ত নিশ্চেষ্টতা মৃত্যুর 
পূর্বরূপ। ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসীর এখন সেই নিশ্চেষ্টতা পবিহারের একান্ত 
প্রয়োজন । 

ভূদেবের মতে এই নিচেষ্টতা দুর করতে হলে, স্বদেশ সম্পর্কে সহানুভূতি 
জাগাতে হলে প্রয়োজন ইংবেজীর সঙ্গে সংস্কৃতভাষারও সমান শিক্ষাদান । সংস্কৃত 
শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের দেশের প্রাচীন এঁতিহা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে 
পরিচয় সম্ভব হবে। তখনই এ ছুয়ের মধ্যে বিচার করার প্রবণত৷ জাগবে। 

আর এক পদ্ধতি হলো যে বৈজ্ঞানিক উন্নতির বলে ইংরেজ আজ এত, 
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বিস্ময়ের পাত্র সেই বিজ্ঞানের সাধনাঁধ উন্নতি করা। ইংরেজও তার এই বিজ্ঞান- 
বিগ্ায় অনেকখানি আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য দেশ থেকে শিখেছেন । আমরাও 
যদি ইংরেজ এবং অন্যান্ত জাতিব কাছে বিভিন্ন যন্ত্রাদির নির্মাণ ও প্রয়োগ- 
কৌশল শিখে নিতে পারি তাহলে ইংবেজেব সম্পর্কে যে মোহময় ধারণা আমাদের 
মনে বয়েছে তাব অনেকট। হাম পেতে পারে ও অহেতৃক ইংরেজ ভক্তি ও কমতে 
পারে। প্রাচীন জাপ্ত জয় কবেছিল অন্তর্গৎকে আর ইউরোপ জয় করেছে 
বাহজগৎকে | অন্কর্গৎকে জয় করাই কঠিন। খাহাজগৎকে জয় করা 
অপেক্ষারুত সহজ | একথা মনে বাখলে তবেই ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে প্রকুত 
বিচাব সম্ভব হবে । 


তত 
কর্তবযনির্ণয় ও তার র:পায়ণ 


ভারতবাশী ধন দিন যে হাণতার পথে নেমে যাচ্ছে ভূদেব ভাব ঢুটি কারণ নির্ণয় 
করেছেন । প্রথম কারণ ভারতবাশীব সম্মিলনশক্তির অভাব আর দ্বিতীয় কারণ 
স্বজাতীয়ের প্রতি অশ্য়াবোধ। এই ছুটিই ভারতবাসীব সকল অধঃপতনের মূল- 
কাঁবণ | তাঁর মতে “ম্বজাতীয়েব শিন্দা করা, শ্বজাতীয়ের দোষ ধর! স্বজাতীয়েরু 
অন্ুবর্তন না করা ইহাই আমাদিগের মর্মগত মহাপাপ এবং আমাদিগের বর্তমান 
দুরবস্থা এবং অধ:পাত এ পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং তাহার প্রায়শ্চিন্ত 1”৫* এই 
অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে প্রয়োজন ভারতবাসীর মধ্যে এই সম্মিলনশক্তি 
জাগিয়ে তোল! এবং শ্বজাতীয়ের প্রতি অস্য়াবোধ দুর করা। 

ইংরেজের কাছ থেকে ভারতবাসী এই সম্মিলন প্রবণতা লাভ করতে পাবে । 
সম্মিলনশক্তি অনেক উচ্চতম সদগুণেরই প্রকাশক | এ শক্তিটিকে লাভ করার জন্থা 
বিশেষ তপন্তার প্রয়োজন । “যদি সম্মেলন প্রবণতা! জন্মে, তবে জাতীয়ভাবের 
পরিবর্ধন অতি অল্লায়াসেই হইতে পাবে । বস্তত: জাতীয়ভাব সম্মিলনপ্রবণতার 
নামান্তর অথবা পরিপাক 1৮৫১ তবে এই সম্মিলনশক্তির অক্ষমতা দূর কর! ইংরেজের 
পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র কোনো স্বদেশীয় মহাপুরুষের পক্ষেই তা কর! সম্ভব । 
আর এই স্বদেশীয় পুরুষের আবির্ভবকে সম্ভব করতে হলে ভারতব।সীর অনুয়াবোধ 
ত্যাগ করতে হবে। স্বদেশের যে কোনো শুভকাজে অন্যকে সাহায্য করতে হবে 
এবং স্বদেশীয় ষে কোনে! সন্মানাহ ব্যক্তিকে সন্মান করতে হবে। 


১৩৪ ভঁদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাতিতা 


যে মহাপুরুষের পক্ষে ভারতবাসীর প্ররূত নেতা হ €য়] সম্থব হবে ভঁদেব সেই 
মহ [পুরুষের কয়েকটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন৷ নেতৃ-প্রতীক্ষায় তিনি বলছেন : 

“১। তিনি আত্ুত্যাগী এবং স্বজাতীয় লোঁকেরই সহান্ৃভুতি-প্রয়াসী হইবেন । 

২। ছিনি সকল ভারত্ঝ|সীব পরম্পর সম্মিলনসাধনেই উপযোগী উপায়ের 
আবিষ্কার করিবেন । শ্তরাঁং অধিকাঁরী-ভেদ-বিষয়ক তথ্যের অপহ্ছব না কবিয়া9 
সকল স্প্রদ|যিকেবই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পাবিধেন | 

৩। [শনি পৃবগত স্বদেশীয় শিক্ষারঘ।তৃবর্গের কিছুমাত্র অগৌরব করিবেন না। 
প্রত্যুত আপণাব প্যাপক্তর মঙতপাদের অভ্যান্তবে পূর্বাচাষধিগের প্রধত্ত সমুদায় 
শিক্ষাঙ্তত্রের সনিবেশ করিবেন | 

৪ | -া|র মণণাদে শানে এবং বিভথনের সমস্ত সাব সন্মিপিত হৃই্ম 
থ]।কবে | 

৫1 তিনি অর্ধদেপেব স্ায় ভাবত।ক।শেব পূর্বে! (দত গ্রহনক্ষঞ।দিকে আপন 
রশ্মিজালে বিলীন করিঘ়। লইবেন, কাহাকেও নিব।পিত করিখেন না। 

এই পক্ষণগুপিব স।শত তীন্ববুদিতা, অগাধ পিতা, বাগাতা, ।শপিকুশপতা, 
অসাম উদাব৩। এবং সমস্ত কণেপ্র ওজোগ্ুণেরই সম্মিলন থাকিবে 1৮২ যার মধ্েই 
এসব গুণ দেখা য|বে শাঁরহ গৌরববৃদ্ধি করতে হবে । ওই ভুদেব লিখেছেন-__ 

“আমার বোধ হয় যে, ভ।রতবাশীমাত্রেরই হৃদয়ে এখন এমন একটি আশাব 
সঞ্চর হওয়া উচিত যে, আমাদের অধঃপঙনের নিবারণ, অবস্থার উতৎ্কর্ষসাঁধন, 
মনের সংশয়চ্ছেদন এবং হৃদয়ের ক্ষৌোভশান্তন করিবার জন্য স্বজাতি মধ্যে একজন 
নেতৃমহীঁপুরুষের আবির্ভীব অবশ্ঠই হইবে । সেই আশাও বিশ্বাসে পরিণত হওয়। 
আবশ্ক 1৮৫৩ তাহলেই ভারতবাসীর কার্ধকলাপ, ব্যবহার প্রণ।পী এবং মনের ভাব 
তছুপযোগী বিশিষ্টতা পাঁভ করবে । কারণ “একোগ্যমে কতকগুলি লোকেব চিত্তোন্নত 
না হইলে কোন দেশে মহাত্মা পুকষের আবির্ভাব হয় না। যেমন উচ্চ অধিত্যকা 
হইতেই উচ্চতম গিবিশৃঙ্গ উথিত হয় সেইরূপ হৃদয়বান ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতেই 
উচ্চতম মহাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে । হিমালয়ের অধিতাকাদেশ হইতেই 
কাঞ্চনগিবি উঠিযাছে, নিম্ন দ্রোণীদেশ হইতে উঠে নাই 1৮৫3 

বেসরকারী ইংরেজের সাহায্যে রাজনৈতিক আন্দোলন করে দেশের প্রকৃত 
মঙ্গল হবে একথা ভূদেব স্বীকার করেননি । কারণ ইংরেজের কাছে যা কিছুই 
শেখা হোক না কেন তা হবে অন্ুকরণসঞ্জাত আর অন্নকরণ বাহ্‌বস্ত। কিন্ত 
ভারতের সামাজিক অথনৈতিক ও ঝা'জনৈতিক অবস্থ1 এমন যে ইংলগ্ডের অন্নুকরণে 
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তার সমন্তাব সমাধান হবে না । ভারতবাসীকেই তার সমস্তার সমাধান উদ্ভাবন 
করতে হবে। কারণ-_ উদ্ভাবন আত্যন্তরিক। আব তা সম্ভব উপযুক্ধ সমযে 
সর্বজনমান্য কোনো এক স্বদেশীয় নেতৃপুরুষের দ্বারা_-এই ভূদেবের দৃঢ় শিশ্বাস | 


( প্রসঙ্গরূমে মনে পড়ে গান্ধীজীর কথা । ভূদেব কল্পিত নেতৃপুরুষের লক্ষণ- 
গুলির সঙ্গে তার কী আশ্চধ মিল! )। 


কর্তব্যানণ্য়--অতথ্য পাঁরহার 


ভারতখামার শকশ দোধের মূল কারণ লেখকের মতে ধর্মহানি। কপহ্প্রবণতা, 
অস়্(পরণশত।, ম্মশন শক্তির অভাব, বিছ্যাহীনতা, ধনহীনতা, আফুর স্বল্পত। 
সব কছুর গভীরতম উৎস ধর্মহানতা | ধর্মহীণতা তিশভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। 
এক-_পারলৌকিন গ্ার্থপরতা৷ অর্থাৎ পাঁবলৌকিক ক্ষেএরে অপরের কৃত পুণ্যপাঁপ 
পা অপবের হৃপ্চিত স্থখছুঃখসন্বন্দে উদাসপানতা | সকলেই ব্যক্তিগত ধর্মসাধনে মগ্ন 
অগ্ভের সম্পর্কে এক।শু অমনোযোগী । লেখকের মতে-এই গুদাসীগহ পাপ। 
মেহজগ্ন আঅবধর্ম ক্রমশঃ শিকপ্পতর মোপানে অববেোহণ করিতেছে, পেশমধ্যে 
সভাগুভি দধিণ দিন স্বশ্লতর হইতেছে এবং সম্মিলনশক্তি ক্রমশঃই নন হইয়া 
যাইতেছে 1৮৫৫ সুতরাং পেকে? শিক্ষা ও সমাজের হিতসাঁধনের জন্য একটি 
বিশেষ বাবস্থা নেওয়! প্রয়োজন | 

ছুই-_অভেদদে ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ ধর্মসাধনায় কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি এই তিনটি 
বিধয়ে বিভেদ স্থষ্টি করা । ভাক্ু না হলে কাজে প্রবৃত্তি জাগে না, কাজ না হলে 
শিক্ষা হয় না, শিক্ষা না হলে জ্ঞান জন্মায় না আগ জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হয় না । 
কিন্তু এই বোধ এখন নেই বললেই চলে । 
তিন-_ধর্মের ব্যাপকত্ব লোপ অর্থাৎ গ্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ থেকে রাত্রে শয্যাগ্রহণ 
পর্যন্ত সারািন্ব্াাপী--আমাদের যা ক্ছি কাজ তাঁর সবটাই যে ধর্মসাধনা তা 
আর মনে করা হয় না। ধর্মসাধনাকে এখন নির্দিষ্ট দিনে নিদিষ্ট সময়পীমায় আবদ্ধ 
করা হচ্ছে। ধর্মভাবকে জীবনের সমস্ত কাঁজে জাগিয়ে বাখাই আধশাস্ত্রে 
অভিপ্রেত। সেই অভিপ্রেত সাধনেই ভারতবাী আঁবার তাঁর গৌরব অর্জন 
করতে পারে । 

ধর্ম বলতে ভূদেব কর্মকেই মনে করছেন। যার য! কাজ তা সুষ্ঠুভাবে 
একাগ্রচিত্তে সম্পন্ন করাই ধর্মসাধন!। 


১৩৬ ভূর্দেব মুখোপাধ্যায় € বাংল! সাহিত্য 


কর্তব্য নির্ঘয়--সূত নির্ধারণ 


বুদ্ধি ছু'ভাবে কাজ করে-_সংকলন ও ধিকলন। সংকলনের দ্বারা ব্যীভূত পদার্থ 
সকলের সমষ্টিসাধন করে প্রয়োজনোপযোগী পদার্থের হি করা হয় আর 
বিকলনের দ্বারা সমট্টিভূত বস্তুর বিচাঁর করে তার উপাদীনসমূহকে আবিষ্কার করা 
হুয়। সমাজের অবস্থাভেদে যখন দ্রব্য এখং ভাব সংঘটনের বিশেষ প্রয়োজন, 
তখন সংকলনশক্তি প্রাধান্য পায়। আর সমাজে ভাবান্তর উপস্থিত হলে যখন 
সংঘটিত ভাব এবং বস্তর সম্বন্ধে চিন্তন আধিক্য হয়ে ওঠে তখন বিকলনশক্তি 
গুকতু লাভ কবে। সংকলনশক্তির কাজ সংঘটন 'আর বিকলনশক্তির কাজ 
বিচবি। বুদ্ধিব ক্রিয়াশীলতার তারতম্যকে ভূদেৰ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । 

ভারতমমাজেও যুগে যুগে কখনো সংকলনশক্তি কখনো বা বিকলনশক্তি 
প্রাধান্য পেয়েছে । ভ|রতসমাঁজের বঙ্মান অবস্থ।য় সংকলনশক্তিরই কাধকাঁরিতা 
প্রবল হওয়া উচিত । যা আ/ছ এবং নতুন ষ৷ এসেছে তাদের মিলিয়ে বর্তমানের 
উপযুক্ত কার্ধস্ত্র নির্ধারণ করা প্রয়োজন বপে লেখক মনে করেন। তার মতে 
এখন কর্মেরই প্রয়ে(জন | প্রত্যেকটি গৃহস্থের য নিদিষ্ট কর্তব্য তা আন্তরিকভাবে 
সম্পন্ন করাই কন, সেই কর্মই ঈশ্বরপূজা, সেই কর্মই ধর্মপাধনা। পারিবারিক এবং 
সামাজিক ক্ষেত্রে সম্তাঁন এবং আত্বীয়-পরিজন, শ্বদেশী এবং বিদেশী প্রতিবেশী রাজা 
রাজপুরুষ, বহিরাশ্রমিক সকলের প্রতিই স্থনিরদিষ্ট কর্তব্য এবং ব্যবহার সম্পাদন করা 
একান্ত প্রয়োজন । প্রতিবেশীর সঙ্গে সদয় ব্যবহার এবং সব কাজে সহধোঁগিতা 
করা, ছোটবড়ো সব ক|জেই রাজার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা না করা, বিদেশী রাজপুক্বের 
সঙ্ষে ব্যবহারে নম্র কিন্ক নিভীক সত্যবাঁদিতা বজায় বাখা, দেশীয় বাজপুরুষের 
প্রতি উপযুক্ত সম্রম প্রকাশ করা, রাজার জাতীয় লোকের সঙ্গে ব্যবহারেও 
সত্যবাঁদিতা বজায় রাখা! এখনকার কর্তব্য । 


কর্তব্যানণয়-_ সূত্রের নাখ্যা 
নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে সমাজই ধধের মূল। কিন্তু আ্ধশান্্মতে ্রহ্মই 
ধর্মের মূল বলে স্বীকৃত। অনেকে একথা স্বীকার করতে না চাইলেও ধর্মই যে 
সমাজের স্থিতি এবং বুদ্ধির একমাত্র কারণ সে বিষয়ে কিছুমাত্র মতভেদ নেই । 
ধ্ধর্মই সামাজিক সকল শক্তি এবং নিয়মের আত্মা 1৮৫৬ 

দুর্বল ভারতসমাজের'ও বলবৃদ্ধি একমাত্র উপায় ধর্মবৃদ্ধি। ধর্ম বলতে কর্মকেই 
বৌঁধায় । “যে যে কার্ধঘারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পরম্পরা সম্বন্ধে, পরাথপরত৷ 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৩৭ 


প্রবল হইবে, সম্মিলনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে, আত্মসংযম বধিত হইবে এবং 
পাঁশবভাবের নৃনতা হইবে, তাহাঁতেই সমাজের বণবৃদ্ধি হইবে । যিনি ঘাহাই 
বলুন, নিজ সমাজমধ্যে সহানুভূতি বিস্তাবের ন্যাঘাতক, মনের সংকীর্ণতা সাধক 
এবং বিল!স বাসনার উত্তেজক কোন অনুষ্ঠানই ধর্মকাধ হইতে পারে ন117৫৭ 

ধর্মসাধন।র দ্বারা স্ুখলাভ হয়__একথা কিন্ত ঠিক নয় | প্রকত ধর্মলাধনার 
পথ শানিত ক্ষুরধ|বের ন্যায় ছুর্গম | ধর্মের সঙ্গে স্থখেব যে সম্পর্ক তা দূর সম্পক, 
কখনো কখনো বহু অন্ুসন্ধ(নেও তা দেখা যায় না। ধর্ণ থেকে রক্ষা! হয়, অধর্ম 
থেকে বিনাশ | “ধর্ম ধারণ করে বা রক্ষা করে হাতে হাতে সুখ দেয় না।১৫৮ 

“অতএব ধর্মাধর্ম সুখছুঃখের কথা নয়, থাকিবার বা না! থাকিবার কথা । এখন 
ভারতসমাজেরও বাচবার মরিবার কথা দাড়াহয়াছে, হহার সুখের | ছুঃখের কথা 
অতি দূরগত হইয়াছে । সেইজন্য যে একমাত্র শক্তি সর্বশক্তির মুণ, যে শক্তি 
রক্ষণকার্ষে সমথ ধাহার সহায়তায় সকপ বিদ্র বিপত্তি দূর হয়, তাহারই শরণাপন্ন 
হওয়। আবশ্যক ।”৫৯ 

স্থখবোধহ ধর্মসাধনার প্ররূত লক্ষণ এই ভ্রান্ত ধরণা থেকে ইউরোপে একটি 
মতবাদ গড়ে উঠেছে। তাকে বাংলায় “হিতবাদ বলা হয়েছে । এতে বলা 
হয়েছে যাতে অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ সখ হয় তাই ধর্ম, 
আর যাতে অধিক সংখ্যক পোকের অধিক পরিমাণ দুঃখ হয় তাই অধর্ম। 
ব্যক্তিগত স্ুখছ্ঃখের মৃতবাদ অপেক্ষা এই “হিতবাদ” অনেকাংশেই উতর । 
কিন্তু এ মতবাদটি ঠিক সমীচীন ণয়। কারণ অধিক পরিমাণ হুথ বা অধিক 
সংখ্যক লোক এসব কথার ব্যখহারিক প্রয়োগ অতান্ত ভ্রু | প্রয়োগকালে 
হিতবাদীর জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞতসারে নিজের নিজের মনঃকাল্পত জিনিসকেই 
লোকের হিতকর বলে ব্যাখ্যা করেন । যাই হোঁক, ধর্ম কারো মনগড়া হয় না এবং 
নুখবোধও ধর্মের লক্ষণ বলে নিদিষ্ট হতে পারে না । বরং ধর্ের ব্যবহার অভ্যন্ত 
হয়ে উঠলে চবিত্রের উন্নতি হয় কিন্তু ধর্মকাধের নুখানগভব লঘু হয়ে যায় । ধর্ম- 
কাধে সুখানুভব অল্প হওয়! চরিত্রের উন্নতির লক্ষণ । কিন্তু পাঁপকার্ষে দুঃখাম্থুভব 
কম হওয়া চরিত্রের অপকর্ষের পরিচায়ক । হৃতরাঁং স্থখছুঃখকে ধর্মাধর্মের লক্ষণ 
বলে নির্দেশ কর! ভুল 

যে ধর্মসাধনা বলতে অধ্যাত্মসাধনা বোঝায় ভূদেব তারও স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করেছেন । 


১৩৮ ভদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


কর্তব্যনির্ণয়-_সৃত্রের প্রয়োগ 
ভারতসমাজের পক্ষে বর্তমানে বিশেষ ভয়ের কারণ ছুটি। এক বিদ্যাহীনতা, ছুই 
ধনহীনতা । 

বিছ্যাহীন'তা _শিক্ষ। দুপ্রকার- প্রাথমিক ৪ উচ্চ | ইংরেজ শাসনে প্রাথমিক 
শিক্ষার বিশেদ কোনে!ত উন্নতি হয়ণি | বরং শিক্ষার গভীবতা কমেছে । আগে 
যে শ্রেণীর লোকে প্র।থমিক শিক্ষা গ্রহণ করত এখনও তারাই করে। বর্তমান 
প্রথমিক শিক্ষা নিতান্থই অকিঞ্চিৎকন। ও রকম শিক্ষার হাসপুদ্ধিতে ভারত- 
সমাজের কিছুই হিতাহিত হতে পারে ন!। 

ইংবজী উচ্চশিক্ষা দেশীয় উচ্চশিক্ষাব স্থান গ্রহণ করেছে । কিন্ত ইংবেজী 
ভাষার শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে দেশীয় ভাষ|ব চচা কমে এসেছে । তবে যেসব শ্রেণীর 
লোকে আগে উচ্চশিক্ষ। শিত না এখন তাদেন মধ? ইংরেজী শিক্ষা প্রবেশ 
করেছে । তবে যে বিজ্ঞান্বছ্া ইউবোপীয় বিদ্যার সারাংসাব আমাদের দেশে 
তাব আলোচনা নেই বললেই চলে । এখানে বিজ্ঞানেব গল্প শোনানো হয় মাত্র । 
বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত প্রসার হলে আর্ষশ।শ্ম সম্পর্কে শান্ত ধারণারও নিরসন 
হতো। কারণ আবশাস্ত্ে ভৌতিক শাক্তব প্রসার এবং মন্ম্তের সাধণচেষ্টার প্রভাব 
এবং অখণ্ড দগায়মাণ কালের নববাধন্থ এরূপে স্বীকুত হইয়ছে যে অপরাপর 
দেশের ধমশাজের ন্যায় বিজ্ঞানের সহিত আধশ।প্রের বিশ্দুমাত্র বিরোধ নাহ। 
প্রত্যুত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নবাবিষ্কত অনেকানেক তথ্যের অ।ভ।স আর্যশান্তরে 
প্রাপ্ত হওয়। যায় এবং খিজ্ঞজান আরও অনেকদূর অগ্রগ।মী হইতে পারিলে তবে 
সমস্ত শান্ত্রোক্ত তথ্যের নিকট পৌছিতে পাঁরিবেন 1৮৬ 

দেশের খিগ্যাহীনতা দুর করার জন্য ভূদেব মমাজের পক্ষে কি করণীয় তার 
উল্লেখ করেছেন ৷ তার মতে__ 

“বিদ্ভাহীনতার পরিহারার৫ে সমাজের করণীয় (১) দেশীয় শাস্ত্রে শিল্পাদির 
প্রগাঢ় চর্চা, (২) ইউরোপীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের অন্থশীলন, (৩) শান্্রালোচনার 
সহিত বিজ্ঞানের সম্মিলন এবং (-) রাজনীতি বিষয়ক আলোচনার সতা 
স্থাপন ।”৬১ 

১) দেশের শিক্ষকদের অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত হীনতা' প্রাপ্ত হয়েছে । তার! 
তেজোহীন এবং ভিক্ষোপজীবী হয়েছেন। তাঁদের পুনঃসংস্থাপন ও উন্নতির চেষ্টা 
করতে হবে। দেশীয় উৎকষ্ট শিল্প প্রভৃতি যা আজে! সজীব আছে তার শিক্ষা এবং 
রক্ষার জন্য যত্ব করতে হবে। 


প্রব্ধকাব 'ডুদে৭ ১৩৯ 


২) ইউবোগীয বিজ্ঞানবিদ্যা শিক্ষা কবাঁও একান্ত প্রযোঁজন। “স্মাজবক্ষাব 
উদ্দেশ্নে সাধিত হইলে উ»1 একটি প্ররুত ধর্কীর্ধই হইবে ।”১২ শাম্বে অআছে--“অবধ 
লোক হহতেও শ্রদ্ধাফুক হইযা শুভক্বী শিদ্চাব গহণ করিবে । সকপ স্বাণ ইভতেই 
বিবিধ শিল্প খি্দ্াব সমানঘন করিবে 1৮৬৩ দেশে শিল্প এখং বিজ্ঞানেন সমানযন 
হু'ভাবে ১০ পাবে। 

“এক, ম্বদেশেব মধো কতকণ্ত'প কলকাপখান।1 প্রতিসপূবক তাহাতে বেঙশ- 
ভেগী শিন্ন বিজ্ঞানবিদ উবোপীন লোক নিধুক্ধ কবিষা সেই সকশা শো।কেব বা 
দেশীষদিগেব 'শল্পবিজ্ঞান শিক্ষার টপাষ কষা দেওম] | অগব, কঙতকঞ্প দেশীষ 
লোককে ইউবোপে প্রেবণ ববিষা বিজ্ঞান এব, শির শিক্ষা হইলে তাশাদিগকে 
প্রত্যানযন কবা 1৮৩৪ 

ভুদেবেব মতে নাপাই বিদেশগমন্বে উপধুন্গ “্যাহাদেব পা? সন।পন হইযা 
চবির শিরদি্ »৬যাছ এবং যাহাবা দেশে প্রতা।গণ্ত ইহলা শিক্ষাদান কাম হনির্বাহ 
কবিতে। পা বরে ৮৬৪ তিণি প্লছেশ শনবি্াদ্দ সমানযনেব জন্য বিদেশমারা 
সমাঁজেব প্রতি সম্পূর্ণ ভ'ক্রসম্পন্ন লোকেব পক্ষে নিষিদ্ধ নয । ভিশুশাস্ম ও সমাজ 
কোনো প্রকাব প্রর্ত সৎকাজের ব।|ঘা৩ক নয | উপযুক্ধ লোক পাওমা না গেলে 
বিদেশী ক।চ্কদেল এদেশে আশাই পরশ । 

৩) “বিজ্ঞানেৰ অন্থশীলনে তথ্যেপলব্ধি তেজন্থিনী হয । এইজন্য সংস্কুত দর্শন 
শাক্াদি শিক্ষা সহিত নটবোপীগ বিক্ছানেব সম্মিশশ সাধন হঞ্ম। 
অত্যাবশ্ঠক |” *৬ 

৭) বাঁজক।য শিক্ষার জন্য বাজনৈ তক সভা প্রভৃতিব অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক | 
এসব সভায বাঁজনৈতিন আন্দোশন অপেক্ষা বাজনীতিব আলোঁচনাতেন্ বিশেদ 
ফল হবে । এব ফলে অকাবণ ইংরেজপ্রীতি কমে য'বে। 

ধনহীনতা-_ধনহীনতা৷ পবিহাব কবাব উপায় তিনটি । “এক, ব্যবেব লাঁঘণ, 
দ্বিতীয ক্ষতিব নিবাবণ, তৃতীষ আধেব বু্িসাঁধন । "৬? 

এই তিনটি টাদ্বশ্বাকে সিদ্ধ কবতে হলে প্রমোজন “(১) বিলাসিতাণ লাঘব, 
(২) অকার্ধে অর্থব্যয পবিহাঁব, (৩) বৈদেশিক প্রবাদিব ক্রয় লাঘব, ( ৪) দেশীয় 
সাঁলিশের দ্বারা মোকদ্দমাব নিষ্পত্তি, (৫) যৌথকাঁববাবেব ক|বাঁ শিল্পের এনং 
বাণিজোর উন্নতি 1”৬৮ 

ভাবতবাসী সাধারণভাবে বিলাসী না হলেও ভার্তাগত ইংরেজদের বিলাস- 
বুল জীবনের অনুকরণে এবং তাদের মনস্তপ্টি সাধনের জন্য অযথা অর্থব্যয কবে 


১৪০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


থাকেন। “দেশীয় জনগণের এই ক্ষুদ্রাশয়তা এবং চিত্রদৌর্বল্য ছাড়িতে হইবে। 
তাহারা যদ্দি স্বদেণীয় জনগণের প্রতি সহানুভূতি বিস্তারের যত্ব করেন, তাহা 
হইলেই ইউরোপীয় অগ্ঘকরণ ছাড়িতে পারিবেন এবং তাহা পারলে ইংবাজ জাতির 
চক্ষেও গৌরব|্বত হইবেন | ধারপ্রক্তিক ইংবাজ স্বভাবতঃ খোশামোদ ভালো- 
ব|সিতে পারেন না| এবং ধনিগণ ভাহ।দের মন বাখিবাঁর জন্য যেরপে নিজদেশের 
পূর্ব-পুরুবদিগের এবং শাস্ষের অবমীননা করিয়া চলেশ তাহা দেখিয়া তাহাদের 
প্রতি মনে মনে াচ্ছিল্যই কবরয়া থাকেন ।”৬৯ “স্থুতরাং এ ধরনের অথব্যর় লাখব 
করা একান্ত প্রয়োজন । 

দেশীয় শিল্পের বক্দা এখং উন্নতির জন্য চেষ্টা করাও আশু কতব্য । বিদেশী 
বিলাসদ্রব্য একেবারে কেন! উচিত ণয় | তবে বৈজ্ঞানিক যগ্ত্, পুস্তকাঁদি, যাহা 
হইতে নৃতন কিছু শিখিতে পারা যায়, তাহা সকল অবস্থাতেই বিদেশ হইতে লওয়া 
উচিত ।”৭, 

মামলা মোকদমর ব্যাপারেও অযথা রাজছারে না গিয়ে দেশীয় স।লিশের 
মাধ্যমে তার নিষ্প করলে অকারণ অর্থধা অনেক কম হয় বলে ডুঁদেব মনে 
করেন । 

অন্ধর্বণিজ্যেও ক্রমশ বিদেশী প্রাধানা বাড়ছে । এ ব্যাপারেও দেশীয় জণগণের 
তৎপর হয়ে সম্মিলিত প্রয়াসে অগ্রসর হ ৪যা দরকার । এতে সমাজের বল রক্ষা 
হবে। 

দেশীয় ধনিকসম্প্রদ।য়ের উচিত একত্রে সম্মলিত হয়ে অংশীদ।ী কারবার চালু 
করা। [বিদেশী কারিগর ও মন্ত্রপাতি এনে বিভিন্ন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করলে হুফণ পাওয়া 
যাবে। তা না হলে এ ব্যাপারেও ইউবোপীয়বাই অগ্রমর হবেন এবং দেশীয় সম্পদ 
বিদেশে চলে যাবে । বিশেষ কবে ইংলগ্ডে শ্রমিকের মজুরী দিন দিন বৃদ্ধির মুখে | 
এই অবস্থায় এদেশে যখন শ্বর্রব্যয়ে মজুর পাওয়া যায়, তখন ইংরেজরা এখানে 
কারবার খুলতে বেশি আগ্রহী হবেন । আর ভারতীয় জনগণ মজুরদার হয়েই 
থাকবেন। 

আমুর খবতা-_ভারতবাসীর আমুর খর্বতার প্রধান কারণ দারিজ্রা, লেখকের 
মতে দ্বিতীয় কারণ আচারত্রষ্টতা, দেশীয় আচার বক্ষ! করে চলাই এদেশীয় লোকের 
পক্ষে শ্রেয় । আচার অর্থে ব্রত পুজাদি উপবাস নয়, বিধিপালন। এতে শরীর 
মন ছুই দৃঢ় হয়ে ওঠে, আম়ুর বৃদ্ধি হয় এবং স্থসম্তান লাভ হয়। 

সমাজ সংস্কার--“সমাজ প্রচলিত কোন ব্যবস্থা, ব্যবহার অথবা অনুষ্ঠানের 


প্রবন্ধকার তৃদদেৰ ১৪২ 


পরিবর্ত করিয়া নূতন ব্যবস্থা, ব্যবহার অথবা অন্ুষ্ঠানের প্রবর্তনকে সমাজের 
সংস্কার বলে ।৮৭১ ভারতে আগেও এ ধবনের সংস্কার হয়েছে কিন্ধ সে সংস্কার অন্ধ 
অন্থুকরণমূলক নয় । ন্ুদদেবের মতে সমাজ সংক্কারের চেষ্টাটি_“(১) সমাজের 
রক্ষার নিমিত্ত, অতএব রক্ষাকার্ষের অন্তকুল যে ধর্ম তাহার 'অগ্গত হওষা1 আঁবশ্াক, 
এবং (২) মহাত্সগণেব অর্থাৎ অনেক প্রধান ব্যক্তির অনুমোদিত স্থতরাং কোন 
বাক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত নয় এবং পঞ্ডিতদিগেব পরা মর্শীন্থসারে স্থৃতরাং তাহাদিগের 
সম্মতিত্রমে হওয়া আবশ্যক । তাহা হইশে এ সংস্কারের ব্যবস্থা। বেদের সদুশ মান্য 
হইবে ।”৭২ 

বর্তমান সমাজসংগ্গার প্রচেষ্টার দোষ ইলো-_ 

“(১) প্রবৃত্তিমার্গে বিদেশীয় রীতির অন্ুকরণেচ্ছাই বলবতী থাকে, 

(২) বাক্তি বিশেষের বাহাছুবীর প্রখ্যাপণ ভয় । 

(৩) দেশীয় পণ্ডিতবর্গের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই ত।হার একটি মুখ্য অঙ্গ | 
তন্ডভিন্ন বৈদেশিক খাঁজার সাহায্য প্রাপ্তির জন্য নব্য সংস্কাবকদিগকে অতিশয় 
লাপায়িত হইতেই দেখা যায়_স্থৃতরাঁং আত্মসমজেব সংরক্ষণ এসকল সংঙ্গারেব 
একমাত্র উদ্দেশ্য হয় না 1৮৭5 

ভুঁদেব সেজন্য এ ধরনের সংগার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন নি। 

“কিন্ক স্বদেশীম 'বিদ্াার ব|ইপা, ইউরোপীয় বিজানের চর্চা এবং প্রচার, কপ 
কারখান।র প্রতিষ্ঠা, যৌথকরবারের বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও বা'ণজ্োর বিস্তার, 
স|লিনী 'প্রণালীব সন্বর্ধন, সদাচার পালন এইরূপ বিধয় গুলিতে চেষ্টার দ্বাবা সমাজের 
যে সংখ্খ।র হইতে পরে, তাহাতে দেশীয় কেশ বিচক্ষণ ব্ান্িরট আনভিমতি হইতে 
পাঁরে না, তাহাতে রাজ সাহায্যেরও প্রয়োজন হয় না, তাহাতে ধর্মের বুদ্ধি হইয়। 
সমাজের বক্ষা সাধন হয় ।”-৪ সুতরাং এ ধনের সংঞ্চর ভূদেখের অভশ্রেত । 

কর্তব্য নির্ণয় প্রসঙ্গে ভুদেবের বন্তবোর সার হপো- স্বদেশ এবং সমাজ সম্পর্কে 
ভারতবানী হিশ্দু্দের মনোযোগ এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা। হংবেঞী বিদ্যার অন্ধ 
অনুকরণ না করে তার মূপা যা প্ররূত শিক্ষণীয় আন্তবিকভাবে তার চর্চা করা এবং 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে কর্মে উদ্যোগী হওয়! ভারতবামীর পক্ষে আশু কর্তব্য ৭ সেজন্য 
যেমন প্রয়োজনে বিদেশ যাওয়া উচিত তেমনি দেশেও নানা গ্রচেষ্টা শুরু করা 
দরকার । 

সামাজিক প্রবন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে--“ভবিষ্যবিচার-_সাধারণ কথায় ভূদেব 


বলেছেন 


১৪২ ভুদেখ এখে।প।ধ্যয ও বাংলা সাতিত্য 


“মানসদুষ্টি কাযকাবণ সম্বন্ধে প্রাতনিষফত এবং স্থির্তরকপে সম্বন্ধ বাখিলে 
অন্ব(গ, বিবাগ, আসক্তি, বিদ্বেষ, প্রসাদ এবং গ্লানি প্রভৃতিভাবেব ন্যনতা হইয়া 
প্রকৃত তথ্যোপলন্ধিব পথ পবিষ্কৃত থাকে । কিন্তু সামাজিক ঘটনাবলীর বিচাবে 
মনের এ সকপ ঘটনার সহিত আপনাদের স্থখছুঃখেব এত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব, উহাঁরা 
বালা সশব্বপে মনেব এমন সারভূত হইযা থাকে এবং উহ(দিগেব সহিত 
উচিশ্ানৌচলা ধর্যাধর্ষ এবং যোগ)াযোগ্য প্রভৃতি বোধপকল এমন স্ুক্রূপে 
অনুল্যত হহয়া যায,যে, বোঁধ হয কোনো! বাক্কিই একান্ত পক্ষপাতপবিশূন্ত হইঘা 
সম|জ তত্ব বিচাবে কতক।ব হইত পাকেন না” 

 এবপব [৩ন বাছেন-_আমি ভা্তপর্েব ইংবাজীধিকাল সম্বন্ধে যাহা যাহা 
বলিষ|ছি, ৩াহ।ব কোনো কথা আমাব অন্গব|গ অথবা বিবাগমুলক পা ইয তল্জন্য 
চেষ্টা কবিশাছি |” 

'সামাছিক প্রবন্ধে বিস্তাবি আপোচনায আমবা দেখেছি যে, একান্ত 
পক্ষপাঁতপবিশন্য” হমে সামা।জক খঢনাধপীব বিচাবের ছুৰহতাঁকে ভূদেব অতিক্রম 
কবতে পেবেছেন । 

ভাবন্পর্ষেৰ তণ্ব।জাধিকান এব গাব ভ বয্যৎ শা সম্পকে ভুদেবে 
স্থচিন্থিত অভিম € এবং গম্ম দুবদশি ঠা গন্থথাঁনিব ধতিভা সিন মূল্যকে বিশেষভাবেই 
বৃদ্ধি ববেছে। ভাবতবর্ষেব ইংবাঁজাপিকাব সম্পকে তিশযা যা শেছেন তাব 
কোনোকিছুভ শব অন্ুবাগ অথবা বিবাগমুলক হ্যনি, ধবং তাব দুষ্টিভঙ্গিব উদীবতা৷ 
এবং স্বচ্ছতা বিজ্ঞমনেব সগ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ কবেছে। বাংলাব প্রজ্ঞাপপ্ধ 


প্রবন্ধ সাহত্যেব 5 ভিহাসে “সামাজিক প্রবন্ধ নিঃসন্দেহে মনীষী ভূদেবেব সর্বশরেষ্ট 
দান । 


পরিশেষে আমাদেব বক্তব্য এহ্‌ যে, যদিও ন।না জ।তি ননা ম৩, নানা ভাষা- 
ভাষী অধ্যুখিত স্থৃবিশ।ল ভাবতসমাজকে প্রেক্ষ।পণে রেখে এই প্রবন্ধমাপা বচিত 
হযেছে, তবুও তা একান্তভাবেই বাজনীতিনির্ভব। ভবিষ্য'বচাব-_খাধবণ কথাষ 
(পঞ্চম অধ্যায ) ভুঁদেব বলেছেন_“ভূত বিষযগুপিব বিচাব কবিযাই ভাবী 
ব্যাপাবেব অনুভব হয এবং সেই অন্নুভবেব উপর নির্ভর কবিয়া বর্মানেব কর্তব্য 
অবধারণ কব! যায |” এখানে ভূদদেব যে কর্তাব্যের কথা বলতে চেয়েছেন তা 
বাজনৈতিক কতব্যেরই কথা । তাই ভূদেবেব ম্বদেশচেতনার অন্যতম উজ্জল দৃষ্টান্ত 
হিসাবে চিহ্নিত "সামাজিক প্রবন্ধের প্রকৃত নাম হওয়া উচিত ছিল “রাজনৈতিক 
প্রবন্ধ'--এই আমাদের অভিমত । 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৪৩ 


সামাজিক প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেদে প্রকাশের তা'বখ £ 
১] জাতীয়ভাব ২৪শে পৌষ ১২৯৩ এ জাঞ্গঘাবি ১৮৮৭ 
২। জীতীগ্মভাব £ 

অধিকাঁবী ভেদ ৯ই খাঁথ এ. ২১শে জাগষ।বি 
৩। জাতীষভাব £ 

ইহাব উপাদান ১৬ই মাথ এ. *৮শে জাঙয়াবি ৯ 
১। জাতীযভাব £ টা ঈ্ু 

ভাবতবর্ষে মুসলমান ২৩শেমাথ ৭91 ধেঞ্র|বি » 
৫ | জাতীযভাব ঃ 

ভাবতবর্ষে খীছান ৩০শেমাঘ » ১১ই ফেব্রুয়াধি 
৬। জাতীযভাব £ 

এতিগাসিক অভিবান্তি ১৭ই শলুণ ». ২৫শে ফেব্রুাবি » 
৭। জাতীঘভা £ 

কধ্য শির্ণ্য ২১শে কানন 5 এগ মাচ 
৮ | হঠি"সম!জ ২৮শে মান 5 ১১ভ মাচ 


৯। তিশ্ুসযাজ ও 
'অপবাপব সমাজ ৫ই' চৈত্র ,. ১৮৯ মাচ 
১৩ | হিন্ুসমজ £ 
বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ১৭শে চৈ 5. ১লাএপ্রিল 
১১ | হিপ্ুসমাঁজ £ 
উপমাত্মক সমাজতন্ব ৩রা বৈশাখ ১১৯5 ১৫ই এপ্রিল » 
১২। হিশ্ুসমাঞ্জ £ 


ধ্যবস্থাঙ্ ন ১০ই বৈশাখ » ২২শে এপ্রিল 
১৩। হিপ্পুপমাজ £ 

বিজিত বাজাশাসন ৩১শে বৈশাখ ১. ১৩ই মে , » 
১৪ | হিন্দুসমাজ £ 

ইংরাজি সমাগম ই জ্যষ্ঠ » ২০শেমে 
১৫ | পাঁশ্চাত্যভাব £ 

স্বার্থপরতা ১২ইকাতিক ১ ২৮শে অক্টোবর , 


১৬। পাশ্চাত্যভাব ঃ 


১৪৪ 


১৮ । 


১৭৯ । 


১ । 
২২ । 
২৩। 


২৪ | 


২৬। 
২৭। 
৮ | 


৪৯ | 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


উন্নতিশীলতা! 
পাশ্চাত্যভাব £ 
উন্নতিশীলতা 
পাশ্চাত্যভাব £ 
সামা 
পাশ্গত্যভাব £ 
এহিকতা 
পাশ্চাত্যভাব £ 
স্বাতদ্বিকতা 
পাশাত্যভাব 2 
বৈজ্ঞ। নিকতা 
পাশ্চাত্যভাব £ 
বৈজ্ঞঞনিকতা 
পাশ্চাতাভাব £ 
৫ব্জ্ঞানিকতা 
পাশ্চাত্যভাব 2 


রাজার সমাজপ্রতিভূত্র ২০শে মাথ 


পাশ্চত্যভাব £ 
তাহার উপসংহার 
ইংসাজাধিকার £ 
বণিকভাব 
ইংবাজাধকার ঃ 
বাজভাব 
ইংবাঁজাধিকার £ 
বৈদেশিকভাবৰ 
ভবিষ্যবিচার £ 
সাধারণ কথা 
ভবিষ্যবিচার £ 
ইউরোপের কথা 


|) 


২৪শে অগ্রহায়ণ 5 


নই পৌষ 
২৩শে পৌষ 
১৪ই পৌষ 
১১শে পৌষ 
২৮শে পৌষ 
৬ই মাঘ 


১৩ মাখ 


২৭শে মাঘ 


১২ই ফাল্তন 
১৫ই ভার 
২৭শে ভাত্র 
১২ই আশ্বিন 


২বা কাতিক 


চা 


5 


১২৯৫ 


চি 


5 


55 


১২৯৬ 


৯ই ডিসেম্বর % 
২৩শে ডিসেম্বর , 
৬ই জানুয়ারি ১৮৮৮ 
২৮শে জানুয়ারি » 
৪1 জানুয়ারি ১৮৮৯ 
১১ই জাচয়ারি ১১ 


১৮ই জানুয়ারি » 


২৫শে জানার » 


১লা ফেব্রুয়ারি 

৮ই ফেব্রুয়ারি » 
২২শে ফেব্রুয়ারি » 
৩০শে আগষ্ট 
১৩ই সেপ্টেম্বর ্ 


২৭শে সেপ্টেম্বর ১, 


১৮ই অক্টোবর ॥» 


৩১ । 


৩২ | 


৩৩। 


৩৪ । 


৩৫। 


৩৩৬ 


৩৭ 


৩৮1 


২৩০ 


৪১ 


প্রবন্ধকার ভূদেব 


ভবিষ্যবিচার : 
ভাবতবর্ষের কথা 
উপনিবেশযোগ্যতা ই কাঁতিক ১২৯৬ 
ভবিষ্যবিচার : 
ভারতবর্ষের কথা 
ধর্মপ্রণালীবিষয়ক ২৩শে কাতিক » 
ভবিষ্যবিচার : 
ভাবতবর্ষের কথা 
ভাষাবিষয়ক ১ল৷ অগ্রহায়ণ » 
ভবিষ্যবিচাঁর : 
ভারতবর্ষের কথা! 
সামাজিক বীতিনীতি বিষয়ক 
৮ই অগ্রহায়ণ ,» 
ভবিষ্যবিচাব : 
ভারতবর্ষের কথা 
আধিক অবস্থাবিষয়ক ৯৫ই অগ্রহায়ণ » 
ভবিষ্যবিচাঁব : 
ভারতবর্ষের কথা জৈবনিক অবস্থাবিবয়ক 


২২শে অগ্রহায়ণ » 
ভবিষ্যবিচার--তাহার উপসংহার 

২৯শে » ্ 
কর্তব্যনির্ণয়-_নেতৃপ্রতীক্ষা 

৬ই পৌষ ,» 
কতব্যনির্য়--অতথ্য পরিহার 

১৩ই পৌষ » 
কর্তব্যনির্ণয়__স্থত্র নির্ধারণ 

২*শে পৌষ » 
কর্তব্যনির্ণয়-_স্ৃত্রের ব্যাখ্য। 

২৭শে পৌষ » 


(5... ছি ৩১ 


১৪৫ 


২৫শে অক্টোবর ১৮৮৯ 


৮ই নভেম্বর রী 


১৫ই নভেম্বব 


২২শে নভেম্বর রর 
২৪শে নভেম্বর ১ 
৬ই ডিসেম্ঘব » 
১৩ই » ৮ 
২০শে ডিসেম্বর » 
২৭শে ডিসেম্বর » 
৩রা জানুয়ারি » 


১০ই জানয়ারি ঠ 


১৪৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


৪২। কর্তব্যনির্ণয়- স্ৃত্রের ব্যাখ্যা 
৫ই মাঘ ১২৯৬ ১৭ই জানুয়ারি ১৮৮৯ 
৭৩ | উপসংহার ১২ই মাঘ % ২৪শে জান্ছয়ারি % 


পারিবারিক প্রবন্ধ 

গ্রন্থপরিচয় 

রচনাকাল ১২৮২-৯৩ বঙ্গাব্, ১৮৭৬-৮৬ শ্রীস্টাব্ধ | প্রবন্ধ গুলির বেশিরভাগ প্রথমে 
এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশকাল ১৮৮২ খ্রী। 
প্রথম সংধরণ-_প্রবন্ধসংখ্য। ত্রিশ | 

ভূদেবের জীবৎকালে শেষ সংস্করণ প্রবন্ধসংখ্যা সীইত্রিশ | ভূদেবের মৃত্যুর পরে 
শেষ সংস্করণ প্রবন্ধসংখা। ৪৮। ১৩৫৬ সনের শ্রাবণ মাসে চুঁচুড়া বুধোঁদয় প্রেস 
থেকে প্রকাশিত পারিবারিক প্রবন্ধের প্রবন্ধসংখ্যা ৪৮। এই গ্রন্থে সংকলিত 
অতিথিসেবা, পরিচ্ছন্নতা, পশ্বার্দিপালন, ভাইভগিনী, নিবপত্যতা, শিক্ষাভিত্তি, 
চিরকৌমার, শয়ন এবং নিজ্াদি, দলাদলি, এই কয়টি প্রবন্ধ ভূদেব-সম্পাদিত 
এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়নি । তিনটি পর্যায়ে (২৪+৭+৮+ ) মোট 
৩৭টি প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেটে ভূর্দেব কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 

প্রথম পর্যায়ে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করার সময় ৮ই মাঘ ১২৮২, ২১শে জানুয়ারি 
১৮৭৬ খ্রী, ভূদেব এডুকেশন গেজেটে লেখেন-__ 

“বঙ্গীয় পরিবার ব্যবস্থা এবং ব্যবহার সম্বন্ধীয় কতিপয় প্রবন্ধ'--এই শিবো- 
নামান্কিত একখানি হাতের লেখা বহি আমাদিগের নিকট রহিয়াছে । ধাহারা এ 
পুস্তকের কোন কোন অংশ দেখিয়াছেন তীহীরা সকলেই অন্থুরোধ করিয়াছেন 
প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হয়। এঁ অন্থরোধ পরতন্ত্র হইয়। 
আমরা এ পারিবারিক প্রবন্ধগুলি ক্রমশঃ এডুকেশন গেজেটে যথাস্থানে প্রকাশ 
করিতে দিলাম । পাঠকবর্গ দেখিবেন প্রবদ্ধগুলি একজন গৃহস্থ ব্যক্তির পারিবারিক 
অভিজ্ঞতাঁজনিত প্ররুত মনোভাবের পরিচায়ক ।” 

দ্বিতীয় পর্যায়ে পারিবারিক প্রবন্ধ রচনা! শুরু হলে, ১১ই মাঘ ১২৯১ সন, 
২৩শে জানুয়ারি ১৮৮৫) এডুকেশন গেজেটে লেখ! হয়-- 

পারিবারিক প্রবন্ধ নামক পুস্তকের রচয়িতা কোন আত্মীয় বিশেষের অহ্থরোধে 
এবং তাহারই প্রন্তাবানমারে পরিবার প্রতিপালন সন্ধে তাহার নিজ অভিজ্ঞতা- 
যূলক অপর কয়েকটি প্ররদ্ধ রচনা করিয়াছেন, এবং মূল গ্রন্থখানি যেরপে প্রথমতঃ 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৪% 


এই পত্রিকার প্রাপ্ত স্ত্তে মুদ্রিত হইয়াছিল, এই নৃতন রচিত প্রবন্ধগ্ুলিও সেইরূপ 
প্রান্ত স্তস্তে' মুদ্রিত হইতে দিয়াছেন ।” 


পারিবারিক প্রবন্ধ প্রথম পর্যায় : 
১। পাঁববারক প্রবন্ধ £ 
১ম। বাল্যবিবাহ 
খয। দাম্পত্য প্রণয 
৩য়। উদ্ধাহসংস্কাব 
৪র্থ। স্ত্রীশিক্ষা 
৫ম। গহনা গডান 
৬ষ্ঠ। গৃহিণীপন। 
ণম। সতীর ধর্ম 
*ম। সৌভাগ্যগর্ব 
১০ম। দম্পতি কলহ 
১১শ। চাকব প্রতিপালন 
১২শ। রুত্রিম স্বজনতা 
১৩শ। কুটুতা 
১৪শ। জ্ঞাতিত্ব 
১৫শ। পিতামহ ঠাকুর 
১৬শ। পিতামাতা 
১৭শ। পুত্রকন্তা 
১৮শ। পুররবধূ 
১৯শ। জেযাচ 
২০শ। গৃহশূন্যতা 
২১শ। ছিতীয় দারপবিগ্রহ 
২২শ। বহুবিবাহ 
২৩শ | ধর্মচর্ধা 
২৪শ। সন্তান পালন 
-২৫শ। সন্তানের শিক্ষা 


(১২৮২ সন, ১৮৭৬ ধ্রী-- প্রথম পর্যায় ) 
৮ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারি 

১৫ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারি 

২২শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি 


২৭শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারি 
৭ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারি 
১৪ই ফাল্তন, ২৫শে ফেব্রয়াবি 


২১শে ফান্ধন, ৩রা মাচ 


[ পবেব সপ্তাহে আছে নবম প্রবন্ধ, অষ্টম প্রবন্ধের উল্লেখ নেই 


২৮শে ফাল্ধন, ১০ই মার্চ 
৫ই চৈত্র, ১৭ই মার্চ 
১২ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ 
১৯শে চৈত্র, ৩১শে মার্চ 
২৬শে চেত্র, ই এপ্রিল 


ওরা বৈশাখ ১২৮৩, ১৪ই এপ্প্রিল ১৮৭৬ 
১০ই বৈশাখ »5 ২১শে এপ্রিল » 
১৭ই বৈশাখ ১ ২৮শে এপ্রিল » 


২৪শে বৈশাখ» ৫ই মে” 
৩১শে বৈশাখ» ১২ই মে ॥ 
“ই উজাষ্ঠ ॥ ১৪শে মে » 
১৪ই জ্যেষ্ঠ » ২৬শে মে 9 
২১শেজ্োষ্ঠ ॥ ২রা জুন 5 
২৮শে জোষ্ঠ ». ১১ই জুল » 
ওরা আষাঢ় ৮৪ ১৬ই জুন * 
১০ই আযাঢ ৮ ২৩শে জুন এ 
১৭ই আষাড় 5 ৩শে জুন » 


১৪৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


প্রথম পর্যায় “পাঁবিবাবিক প্রবন্ধ' রচনা শেষ । পরপর ছু'সপ্তাহে সপ্তম ও নবম 
প্রবন্ধ রচিত হয। তারপরে ক্রমধিক থাকে । অথচ অষ্টম প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেটে 


ছাপা হয়নি । 

পারিবারিক প্রবন্ধ হ্বিতীষ পর্ধায় টু 
১। ডাক্তাব দেখান ১১ইমাঘ ১২৯১ ২৩শে জান্ুযাঁরি ১৮৮৫ 
২। কাজ কবা ১৮ইমাঘ » ৩০শেজাচযারি » 
৩। এবশন্নবতিতা ৩বাফার্জন ৮ ১৩ইদেত্রযারি » 
৪। চিনিতে পাবিলেন না ১২ইফান্ধন » ২০শেফেব্রুঘারি » 
৫। আচাব বক্ষা ১৭ই ফাল্গুন ১ ২৭শে ফেব্রযারি ৮ 
৬। লজ্জা অতিপবিত্র পদার্থ ২৪শে ফান্গন » ৬ই মার্চ 
৭। পধ্চাশোধের্ব বনং ব্রজেৎ ১ল। চৈত্র » ১৩ই মার্চ ্ 

পারিবারিক প্রবন্ধ তৃতীয পর্যায় 
১। কন্যাপুত্রেব বিবাহ ১লা জ্যষ্ঠ ১২৯৩, ১৪ই মে ১৮৮৬ 
২। বৈধবাব্রত ১৫ই জ্যেষ্ঠ ১ ২৮শে মে 
৩। রোগীর সেবা ২২শে জ্যেষ্ঠ » ৪ঠা গুন রর 


৪। গৃহে ধর্মাধিকবণ ২৯শে জ্যেষ্ঠ ». ১১ই আন 
৫ গৃহকার্ষেব ব্যবস্থা ৫ই আধষাট» ১৮ই জুন % 
৬। অর্থসঞ্চয ১২ই আষাঁত, ২৫শে জুন & 
৭। ভোজনাদি ১৯শে আষাট», ২বা জুলাই » 
৮। গৃহে মৃত্যুঘটন] নই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বব ১ 


স:ংচীপন্র 
বিষয় 
১। বাল্যবিবাহ ৭। দম্পতি কলহ 
২। দাম্পত্য প্রণয় ৮। লজ্জাশীলতা 
৩। উদ্বাহসংস্কার ৯। গৃহিণীপন। 
৪। স্ত্রীশিক্ষা ১০। গহনা গড়ান 
৫ | সতী ধর্ম ১১। কুটুম্বতা 


৬। লৌভাগাগর্ব ১২। জ্ঞাতিত্‌ 


প্রবন্ধকাঁর ভূ্দেব ১৪৪ 


১৩। কৃত্রিম স্বজনতা ৩১। বহুবিবাহ 

১৪। অতিথিসেবা ৩২। বৈধব্যত্রত 

১৫। পরিচ্ছন্নতা ৩৩। চিরকৌমাঁব 

১৬। চাঁকব প্রতিপালন ৩৪ । ধর্মচর্যা 

১৭। পশ্বাদি পালন ৩৫। আচার রক্ষা 

১৮। পিতামহ ঠাকুর ৩৬। গৃহে ধর্মাধিকবণ 

১৯। পিতামাতা ৩৭। গহকার্ষের বাবস্থা 

২০। পুত্রকন্যা ৩৮। কাজ কবা 

২১। ভাইভগিনী ৩৯। একান্বতিতা 

২২। পুন্রপ্প 9৩০ | অর্থ সঞ্চয 

২৩। কন্যাপুত্রের বিবাহ ৪১| চিণিতে পারিলেন না 

২৪। জেঘাচ ৪২ | গৃহে মুভতাঘটনা 

২৫। নিবপতাতা ৪৩। ডাক্তার দেখানো 

২৬। সন্তান পালন ৪৪। বোঁগীব সেবা 

২৭। শিক্ষািন্তি ৪৫1 ভোজনাদি 

২৮। সন্তানের শিক্ষা ৪৬। শয়ন এবং নিড্াঁদি 

২৯। গৃহশূ্যতা ৪৭| দুরলাদলি 

৩০। দ্বিতীয় দীরপরিগ্রহ ৪৮। পঞ্চাশোধের্' বনং ব্রজেৎ 
পারবাঁরক প্রবন্ধ 


কুচন| [ লেখকের বক্তবা ] 

«আমাদিগের পাঁরিবারিক ব্যবস্থা আমার চক্ষে ভাল লাগিয়াছে। যেজন্যে এবং 
যেররপে ভাল লাগিয়!ছে তাহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্থ হইলাম । যদি প্রধন্ধগুলিতে 
মনের কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারিয়া থাকি, তবে স্বজাতীয অনয ব্যক্তির মনেও 
স্ব পারিবারিক অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হইতে পারিবে, এবং তাহা বোধ হইলে 
এই পরাধীন হীনবীর্য অবজ্ঞাত জাতির মধো জন্মগ্রহণ করা চিরন্তন বিড়ম্বনা 
বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ উপাসনাপ্রণালীই বল আর ধর্মগ্রণালীই বল 

আব সাঁমার্ধিকগ্রণীনীই বল আর শাসনগ্রণালীই বল এক পারিবারিক ব্যবস্থাই 


সকলের নিদীনভৃত | 
“আমাদিগের পারিারিক সুখ অধিক-__এটা নিতান্ত অল্প কথা নয়। যদি 


১৫০ ভূদদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


পারিবারিক স্থখ অধিক, তবে ধর্মও অধিক আর ধর্ম অধিক থাকিলে কখন না 
কথন অবস্থাই মহিমশালিতাঁও জন্মিতে পাবে ।”১ 


মন্তব্য 
পারিবারিক প্রবন্ধ লিখতে লিখতেই ভূদেবের মনে সামাজিক প্রবন্ধ রচনা করারি 
ইচ্ছা জাগে । কারণ পারিবাবিক ভিত্তির ওপবই সমাজের বিরাট সৌধ গড়ে 
উঠেছে। এ সম্পর্কে ভূদেবের নিজের স্বীকৃতি আছে ।২ 

নামকবণ থেকেই বোঝা যায সংকলন গ্রন্থটিব আলোচ্যবিষয় বাঙালী হিন্দুর 
পারিবারিক জীবন । স্বধর্মনিষ্ঠ বাঙালী ব্রাহ্মণ ভূদেব মুখোপাধ্যায ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে 
শস্ত্রনির্দেশিত জীবনচর্ধার একটি আদর্শ দৃষ্টান্তস্ববপ ছিলেন । পারিবাবিক প্রবন্ধের 
পাতাষ পাতা তাঁব সেই ব্যক্তিগত জীবনেব নানা ঘটনা নান স্মৃতি বারে বারে 
আত্মপ্রকাশ করেছে । তাই মতের মিল থাঁক আব ন! থাক, বক্তব্যের আস্তবিকতা 
সম্পর্কে পাঠকের মনে কোনো সংশয় থাকে না । 

আলোচ্য গ্রন্থে ভূদেব বাঙালী হিন্দুর পারিবারিক জীবনেব খুঁটিনাটি সমস্ত 
বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধ গুলি দীর্ঘ সময ধবে রচিত হলেও 
পরিবার সম্পর্কে ভূদেবের ধারণার কোনো পরিবর্তন হয়নি-_-একথা লক্ষ্য করা 
যায়। বরং বল! চলে এ সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে পর্ধীলোচন। করে তার মনে যে 
ধারণার স্থটি হয়েছিল, তাকেই তিনি প্রবন্ধাকারে ৰপ দিযেছেন। 

বিবাহ, দাম্পত্য সম্পর্ক, পিতামাতা, পুত্রকন্তাঁ, পুত্রবধূ, অন্যান্য আত্মীয় সম্বন্ধ, 
পারিবারিক কর্তব্য, সামাজিক কর্তব্য--কোনো৷ কিছুই ভূদেবের দৃষ্টিব বাইরে 
পড়েনি । পারিবারিক জীবনে মোটামুটিভাবে রক্ষণশীল হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই 
তিনি সংস্কারমুক্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পবিচয় দিষেছেন। 

ভূর্দেব বাল্যবিবাহের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন 
প্রকৃত দাম্পত্য প্রণয়সম্পকের প্রতিষ্ঠা এ পথেই সম্ভব । বাল্যবিবাহ, দাম্পত্য 
প্রণয়,  স্্ীশিক্ষ। প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি একথাই বলেছেন। পুক্ুষ কিংবা নারী 
কারোরই দ্বিতীয় বিবাহের তিনি একান্তবিরোধী ছিলেন । তীর মতে এতে চিত্তের 
অসংযম বোঝায়। প্রকৃত দাম্পত্যপ্রণয় নরনারীর জীবনকে কতটা সার্থক করে 
তোলে “সীভাগ্যগর্ব' এবং "গৃহশূন্যতা'য় সে কথাই বলা হয়েছে। দাম্পত্যসম্পর্কের 
মলম বিশ্লেষণে ভূদেব নিপুণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন । 

পারিবানিক ঘর্তব্য সম্পর্কে ভৃদেধের দৃষ্টিভঙ্গি উদার । সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৫১ 


স্যায়পরায়ণ হয়ে গৃহকর্তাকে এইসব কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। তৃর্দেবের মতে 
সংসারের সমস্ত কর্তব্য গৃহকন্ত্রীকে ত্বয়ং সম্পাদন করতে হবে, গৃহকর্তী সর্বোপরি 
সে সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ রাখবেন | সন্তানের শিক্ষায় লক্ষ্য রাখতে হবে তারা 
যেন সর্বতোভাবে প্রকৃত মানুষ হয়। পিতামাতাকে সেজন্য আদর্শচারী হতে 
হবে। বডো সংসারে গৃহকত্তীকে অকৃত্রিম অপক্ষপাতী এবং ন্ায়ানুগামী হতে 
হবে। এমনকি বিধবা মার সংসারে যেখানে পুত্র কর্তা সেখানে প্রয়োজন হলে 
পুত্রকে মাব ক্রটিগুলি সম্মানে সংশোধন করে দিতে হবে। গৃহে ধর্মাধিকরণ, 
গৃহকার্ষের ব্যবস্থা, সন্তান পালন, প্রভৃতি সম্বন্ধে এই হলো তার বক্তব্য । ভূদেব 
একান্নবর্তা সংসারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, এখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি 
আধুনিক। তাব মতে একান্নবতিতাঁব মূল কারণ দরিঞ্ূতা। এর ফলে একজনের 
ওপর নির্ভবশীলতা জগ্মায় এবং পবিবারের অন্যান্যের মধ্যে উপার্জন করার ইচ্ছা 
কমে আসে । তবে একান্নবতিতার গুণ হলো-_-এর ফলে বশ্ঠতা, ত্যাগশীলতা 
সমদশিতা জন্মাঘ । তবু সবদিক বিবেচনা করে তিনি একান্নবতিতাকে খুব সমর্থন 
জানাতে পারেন নি। তাব মতে “.**বাঙালীরা৷ পৃথগন্ন হইতে ইচ্ছা করেন না, 
এবং পৃথগন্নবর্তা পরিবারেব নিন্দা করিষা থাকেন। একপ হইবার কারণ আর 
যাহাই থাকুক, এতদ্দেশীয় জনগণের দারিদ্র্য দশ] যে একটি তাহার মধ্যে মুখ, 
তদ্ধিষয়ে আমার কোনে! সন্দেহ হয় না। যদি বাঙালীদের প্রতি পরিবারে 
একজন মাত্র কৃতী এবং উপায়ক্ষম ন! হইয়া অনেকেই কৃতী এবং উপায়ক্ষম হইত 
তাহ। হইলে পৃথগন্ন হইয়া! থাকিতে কষ্ট অল্প হইত, এবং পৃথগন্নবতিতা, পরিবারের 
সম্পত্তিশীলিত৷ এবং বলবত্তীর পরিচালক বলিয় নিন্দনীয় না হুইয়া বিশেষ 
প্রশংসার যোগ্য বলিয়াই পরিগণিত হইত। বন্তত পৈতৃক ধন্বিভাগের সৌকর্ধ, 
সকল ভাইগুলির কিছু কিছু উপার্জন ক্ষমতা, তাহাদিগের পরম্পর ম্বতগ্ত্রভাৰে কার্ধ 
করিবার অধিকার এগুলি দেশের মঙ্গল এবং উন্নতিয় পক্ষে অতীব প্রার্থনীয়। 
এই সকল ভাবিয়া আমার ইচ্ছা! হয় যে লোকে পৃথগন্নবতিতার নিন্দা! না করিয়া 


বরং তাহার প্রশংসাই করিতে শিখে 1৮৩ 
( একান্নবতিতা ) 


“চাকর প্রতিপালন”, পশুপাখির প্রতিপালন”, 'অতিথিসেবা 'গৃহকাধের ব্যবস্থা+ 
“রোগীর সেবা: প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি সংসারী মানুষের ওই নব কর্তব্যের যথাযথ 
অনুশীলন সম্পর্কে নিজ অভিমত প্রকাশ করেছেন । 

আর .একটি প্রয়োজনীয় বিষয় ধ্ধর্মচর্ধা' | ধর্মচর্ধা' নাম্‌ক প্রবন্ধে তিনি এ 


১৫২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


বিষয়ে আলোচন| করেছেন । এ বিষয়ে তিনি রক্ষণশীল হলেও অন্ধ নন। তার 
মতে ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হলে চিরন্তন ধর্মকেই অন্ধভাবে আকড়ে থাকতে হবে এমন 
নয়, বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগরিত রেখে যুক্তি দ্রিরে শাস্্কে বুঝে তবে তা মানতে হবে । 
নিজের মনকে কোনো কিছু সম্পর্কেই বিদ্বেষ দুষিত হতে দিতে নেই । পরিবারে 
কারো মনে কোনো সন্দেহ দেখা দিলে তা! প্রকাশ করার সাহস দিয়ে, যৃক্তি দ্বারা 
সে সন্দেহ দূর করা উচিত। ধর্মসম্পর্কে প্রকৃত মনোভাব গোপন করাব চেষ্টা 
অবৈধ | তাছাডা সমাজে কোন প্রঞ্কত কাঁব্ণ না থাকলে শুধু শুধু ধর্মবিপ্লৰ উপস্থিত 
হবে কেন? 
এ সম্পর্কে তার বক্ুব্য- 
“প্রকৃত দৌষ না থাকিলে কখনই কোন বিপ্লবের বাজ সমাজমধ্যে অঙ্কু বিত হইতে 
পারে না। বাস্তবিক আমদিগেব সনাতন ধর্মপ্রণালীতে কতগুলি অশাস্ত্ীয়, 
অযৌক্তিক, অনিষ্ঠঝর ব্যাপার সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে । আমাদগের মধ্যে 
অনেকস্থলেই কেবল আচারের আঢাআটি খাড়িয়া ধর্মভাবেব অন্তঃসারশূন্যতা 
জন্মিয়াছে, আমাদিগের জাতীয় সমুন্নতির প্রতিবন্ধকম্বরূপ কতকগুলি কুসংক্কার 
সমাজের গতিরোধ করিয়! দণ্ডায়মান হইয়াছে । যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল 
দৌষ বুবিতে পারিয়াছেন, তাহ।ধিগের সকলেরই কর্তব্য যে, কায়মনোবাক্যে 
এসকল দোষের উচ্ছেদ করিবার নামত্ত চেষ্টা করেন ।”৪ 
( ধর্মচষা) 

বাঙালীব সামাজিকজীবনে ছুটি বড়ো সম্পর্ক জ্ঞাতিত্ব এবং কুটুম্বতা ৷ ভূদেব 
জ্ঞাতিত্ব প্রবন্ধে বলছেন__ইহলৌকিক স্বার্থ সন্ধই জ্ঞতিত্ব সম্পর্ককে অবনত করে 
তোলে- সম্পন্তিই সেই স্বার্থ । তাই সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়াই উচিত। একে 
জ্ঞাতিপালনে পরাত্মুখতা বলা চলে না। তেমনি কুটুণ্ধতা। এ সম্পর্কটি বড়ে। 
জটিল, এর সমাধান কন্যাসম্প্রদাতা এবং কন্যাগ্রহীতা ছুই কুটুম্বকেই সমান চোখে 
দখা । কুটুম্বরা কুটুত্বের গৌরব চান-__তাই গৌরববৃদ্ধিকারক কাজে সর্বদা কুটুহবদের 
সঙ্গে পরামর্শ করে চললেই এ সম্পর্ক বজায় থাকে । “কুটুম্বতা, প্রবন্ধে, এ হলো 
ভূদেবের সযৌক্তিক অভিমত । 

পারিবারিক প্রবন্ধের আলোচনা! থেকে বোঝা গেল দাম্পত্যসম্পর্ক বিষয়ে 
ভূদেব অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন, কিন্তু পারিবারিক শিক্ষ। সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি 
ছিল উদার । ভূদেবের সমস্ত অভিমতের মূল কথা যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ 
করা। ঘে-সব ক্ষেত্রে তাকে রক্ষণশীল বলে বোঝা ঘায়, সেখানেও তিনি যুক্তি 


প্রবন্ধকারি ভূদেব ১৫৩ 


দ্বারাই তা দেখাতে চেয়েছেন । তবে কালের পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর 
মানসিকতারও সুম্পষ্ট পরিবর্তন ঘটে গেছে । তাই দাম্পত্যসম্পর্ক বিষয়ে ভূদেবের 
মতামত আজ আর সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য মনে হয় না । তেমনি গ্রহণযোগ্য নয কন্যা- 
সন্তানের প্রতি তার মনোভাব । তিনি মনে করতেন পিতৃধনে কন্যার অধধকার 
থাকা উচিত নয়। কিন্তু আজকের দিনে আইনের চোখে পুত্র আর কন্ঠা সমান 
সমান । অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাব বক্তব্য আজকেব দিনেও কমবেশি প্রযোজ্য | 
বিশেষ কবে একান্নবতী পবিবাবেব সম্পর্ক আজকের দিনে তো ত্রমশই ক্ষীণ হয়ে 
আসছে । 

পারিবারিক প্রবন্ধেব সাহিত্যিক মূল্য ভাষার সহজ হ্থচ্ছন্দ গতিতে, বক্তব্য 
প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী প্রাঞ্জলতাষ | ব্যক্তিগত স্বৃতি কখনো বা কৌতুক 
রচনার আকর্ষণ বাড়িয়েছে । পাম্পত্যকলহে” তাঁর কৌতুকবোধ বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে 
উঠেছে। তিনি দাম্পত্যকলহ নিরসনে পাঁচটি নিম নির্দেশ কবেছেন। 
তাব পঞ্চম নিষমটিতে তিনি বলছেন” “যতক্ষণ বিবাঁদ না মিটে অনন্যকর্মী হইয়া 
থাকিও। সংসাব উৎসন্ন হউক, স্ৃট্টি বহিয়া যাউক, যতক্ষণ বিবাদভঞ্জন না৷ 
হইবে ততক্ষণ কোন কাজই করা হইতে পাবে না, অপব কাহারও সহিত কথা 
হইতে পাবে না, খাওয়া হইতে পারে না, ঘুমান হইতে পাবে না-_-বিশেষত ঘুমাণটি 
কোনক্রমেই হইতে পাবে না । 

“উল্লিখিত পাঁচটি নিয়মই গুরুতর বিশেষত পঞ্চম শিয়মটি এবং তাহার শেষ 
ভাগের কথাটি সকল নিষমের সার নিয়ম |” 

ডুদেব মানসের অনুসন্ধানে 'পাঁরিবারিক প্রবন্ধ' একটি উল্লেখযোগ্য চাবিকাঠি । 
পারিবারিক প্রবন্ধের ভূমিকায় ভূদেবেব গ্থী ও সার্থক দাম্পত্যজীবনের চিত্রটি 
অন্তবঙ্গ অনুভূতির সঙ্গে আকা হয়েছে । এবও মুলা কম নয়। 


আচার প্রবন্ধ 


গ্রন্থ পরিচয় 
রচনাকাল ৩১1১।১৮৯০ থেকে ৮1৯1১৮৯৩ পর্যন্ত এডুকেশন গেজেট পত্রিকায়, 


পুস্তাকাকারে প্রকাশকাল ১৮৯৫ গ্রী:-এর ২রা| ফেব্রুয়ারি, বঙ্গাঝ ১৩*১। 


১৫৪ ভদ্দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল সাহিত। 


প্‌চপত্ 
বিষয় 

১। উপক্রমণিকাধ্যায় 

২। নিত্যাচার প্রকবণ 
প্রথম অধ্যায প্রাতঃরুত্য 
দ্বিতীষ অধ্যাঘ পূর্বাহরুতা 
তৃতীয অধ্যায মধ্যাক্ষকুত্য 
চতুর্থ অধ্যায় অপবাহ, সাহু, বাত্রিকৃত্য 
পঞ্চম অধ্যায় প্রকবণের উপসংহার 
নৈমিত্তিকাচাব প্রকবণ 
প্রথম অধ্যায় প্রকরণের বিষয় নিবপণ 
দ্বিতী অধ্যায় সংস্কারকর্ম, গর্ভসংক্কাব 
তৃতীয় অধ্যাযফ গংক্কাবকর্ম, শৈশবসংস্কার 
চতুর্থ অধ্যাফ সংঙ্কারকর্ম, কৈশোবসংগ্ষাব 
পঞ্চম অধ্যায় সংস্কাবকর্ম, যৌবনসংক্কীব 
ষষ্ঠ অধ্যায়  শ্রাদ্ধকত্য 
সঞ্চম অধ্যায ব্রত পূজাপাধণাদির বিষয় 
পরিশিষ্ট (১) ব্রতপূজাদির তালিকা 
পরিশিষ্ট (২) স্ত্রীশূদ্রার্দির আচাব। 


আচার প্রবন্ধের উৎসর্গপত্রে ভূদেব লিখেছেন “দেশীয় পবম পবিত্র সদাচার পালন 
ইহ এবং পাঁরলৌকিক হিতসাধন পক্ষে কিরূপ কার্ধকর, তাহার জ্ঞান বিদেশীয় 
শিক্ষার প্রাবল্যে এবং সঙ্ঞান ও সভক্তিক শান্ত্রশিক্ষার ক্রটিতে দেশমধ্যে নন 
হইবার উপক্রম হইতেছে । শাস্তজ্ঞানের ও সদীচার পালনের সংজ্জল দৃষ্টান্ত 
তোমাদেরই পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি । সেই পরমধন 
তোমাদের মধ্যে অবিরূতভাবে থাকিয়া যায় ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ । 
তোমাদের ও তোমাদের ন্যায় হদেশীয় যুবক ও বালকবুন্দের আচার শিক্ষার 
আহ্কুল্যে এবং স্বজাতীয় পরমপবিভ্র শাস্ত্রের মহত্ব উপলম্ধির সাহায্যে এই আচার 
প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছি।”১ 

উপরোক্ত এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটিতে ভূঁদেব মৃখোপাধ্যায়ের আচার প্রবন্ধ রচনার 


৫ 


। টিন 


প্রবন্ধকার ভূ ১৫৫ 


উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
শাস্ত্রচর্চ আর সদাচার পালনকে তিনি পবমধন বলে বিশ্বাম করেছেন এবং তাকে 
অবিকৃতভাবে রক্ষা কবতে চেযেছেন। ব্স্ততপক্ষে সমগ্র গ্রন্থটির মধো ভূদেবের 
এই উদ্দেশ্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দুঢভাষায় আত্মপ্রকাশ কবেছে | প্রাচীন 
আর্ধসমাজেব শাঙ্সীয আচারবিধিকে তিনি অবশ্য পালনীয় বলে মনে করেছেন 
এবং তার আন্ুকৃল্যে সযৌক্তিক সমর্থন জানিযেছেন। 

আচাব প্রবন্ধের উৎসর্গপত্রে তারিখ পাওযা যাচ্ছে ১৪ই ফেব্রুয়াষি ১৮৯৪ 
ঘর: । অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক । সেই সময বাংলা দেশে খ্রীষ্টান 
মিশনবীদেব ধর্মগ্রচার প্রযাস অনেকটা প্রশমিত হযেছে, ত্রাক্গধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত 
হযেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিশেষত বন্ধিমচন্দ্রের লেখনীশক্তিতে হিন্দুধর্মও নতুন 
প্রাণোছেলতাষ উদ্বোধিত হযেছে । ভূদেব এমনই এক সমযে হিন্দুর পুরাতন আচার- 
বিধিকে পুণঃপ্রবতিত করতে চেয়েছেন । 

'আচাব প্রবন্ধ" মূলত ছু'ভাগে বিভক্ত । একভাগে নিত্যাচার প্রকরণ, আর 
একভাগে নৈমিত্তিকাচার প্রকবণ | নিত্যাচাব প্রকরণে হিন্দু গৃহস্থের দৈনন্দিন 
করণীষ কর্মের তালিকা! ও তার বিশ্লেষণ এবং নৈমিত্বিকাচার প্রকরণে কোনো 
হেতুর অবলম্বনে বা উপলক্ষে যে সকল অনুষ্ঠান করণীয' তাব আলোচনা করা 
হযেছে । আচার প্রবন্ধ সাধাবণভাবে হিন্দু গৃহস্থের জন্তে লেখা হলেও এতে 
প্রধানত ব্রাক্ষণ্য আচাববিধিব কথাই আলোচিত হযেছে । কারণ হিন্দু 
সমাজের সত্জীবন যাপনের যে আদর্শ প্রচাবিত হয়েছে "ভারতবর্ষে ব্রাঙ্মণেরাই 
সেই জীবন্ত আদর্শ হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্ট ।”২ ভূদেবের মতে “আর্ধশাস্ত 
ম্চুষ্যকে উন্নতিসাধনের নিমিত্ত সমস্ত উৎসাহ প্রর্দান করিয়া এবং তাহার প্রকৃত 
পথগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়া দিয়া এই বলেন যে, যে ব্যক্তি প্রদর্শিত পথে 
যতদুর যাইতে পারিবে, সেই পরিমাণেই সে ব্যক্তি উৎকর্ষ লাভ করিবে । ****** 
আর্ধশান্্র আদর্শ নির্দেশের দ্বারাই লোকের শিক্ষাসাধন করেন । কেহ আদর্শের 
অবিকল অনুরূপ না হইলেই একেবারে তাহার প্রত্যাখ্যান করেন না। এই 
তথ্যেপ্ন অবগতি হইলে অনেকটা ভ্রমপ্রমাদের নিরসন হয় এবং লোকে বহু পরিমাণে 
আশ্বস্ত এবং শঙ্কাশূন্য হইয়া গন্তব্যপথে স্থির লক্ষ্য হইয়! চলিতে পারে ।”৩ 

ভূদেব শাস্োক্ত সমস্ত আচারকেই অকুষ্ঠভাবে সমর্থন জানিয়েছেন । তবে 
যুগধর্মের প্রভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারা প্রণালীর যে পরিবর্তন ঘটেছে 
তার সঙ্গে সামধন্ড রেখে করণীয় অনুষ্ঠানের সময়ন্থচীর ঘে কিছু পরিবতন, 


£ ৮ এ ১৮২৮ 


১৫৬ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল৷ সাহিত্য 


আবশ্তঠক হতে পারে একথাও বলেছেন । কিন্তু তা বলে সেগুলিকে বর্জন করার 
কথা বলেননি । প্রীতঃ, মধ্যান্থ, অপবাহ, সায়াহ্ু এবং রাত্রি সমন্ত দিনরাত্রিকে 
এই পাঁচভাগে ভাগ করে বিভিন্ন সময়ে যে সব করণীয় অনুষ্ঠান, তার সমর্থনে তিনি 
যা বলেছেন, তাতে রক্ষণশীল মনোভাবটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । ভূদেব যখন এই 
প্রবসন্ধগ্রস্থটি রচন! করেন তখন উনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে চলেছে । তারপর 
আজ বিংশ শতাবীও প্রায় শেষের কাছ।কাছি এসে পৌঁচেছে। এই দীর্ঘ সময়ের 
মধ্যে ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে যে বিপ্লব ঘটে গেছে, যে রূপান্তর সে ল।ভ 
কবেছে তা অতি বিশ্ময়কর। প্রায় আশীবছর আগেকার সমাজমাঁনসের সঙ্গে 
আজকের সমাজমানসের পার্থক্য আকাশ পাতাল । তাই *'আচাব প্রবন্ধে উক্ত 
সমস্ত বিধান এবং অনুষ্ঠেয় কর্মকে আজকের দিনে বিনাবিচারে শুধুমাত্র শাস্ত্রে 
নির্দেশ বলে মেনে চলা আর সম্ভব নয়। শাস্বোক্ত আদর্শ ব্রা্ষণ আজকের 
দিনে কোটিকে গুটিক। অন্ধের সঙ্গে আর্ধধর্মের তুলনা করা সময় ভূদেবের 
রক্ষণশীল মনোভাবটি স্ুম্প হয়ে উঠেছে । নৈমিত্তিকাচার প্রকরণে শ্রাঙ্ছরুত্যের 
উপসংহারে তিনি বলছেন-- “আধরধর্সের একাঙ্মানর এবং অন্যান্য ধর্মপ্রণাশীর 
সমস্ত প২য়া তুলনা করায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে আধধম্হ পূর্ণ, অপর সকল 
আংাঁশক এবং কোনো কোনোটি অতি ভাবুকতা দোষে ধর্মের মর্ধীদা উল্লজ্ঘন 
করিয়া থাকে ।”& তবে নৈমিত্তিকাচার প্রকরণে হিন্দুর জন্ম থেকে খুত্যু পর্বস্ত 
করণীয় অনুষ্ঠানের যে ব্যাখ্যা তৃদেখ করেছেন তা সত্যই স্ুন্দব। কারণ এতো 
পরিবর্তন সত্বেও পাঁমাজিক হিন্দুর ধমীয় জীবনে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, (ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে), বিবাহ এবং শ্রার্থ শান্ত্রনির্দেশিত পথেই চলেছে । আর্যদৃষ্টির 
সম্পূর্ণতা এই সব অনুষ্ঠানে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । সমস্ত শুশকর্মের স্থচনীয় বৃছি- 
শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে 1পতৃপুরুষের যে ম্মরণ অনুষ্ঠান তার আধ্যাত্মিক মৃল্যকে স্বীকার 
না করলেও এর যে একটি বিশেষ হাঁদিক মূল্য আছে একথা অনম্বীকার্ধ। মনে 
হয় এই জন্যেই এই সব অনুষ্ঠানের যে ধাবাবাহিকতা প্রাচীনকাল থেকে চলে 
আসছে তা আজও অঙ্ষপ্ন। 

পপাবিবারিক প্রবন্ধের মতো৷ “আচার প্রবন্ধের ভাষাও সহজ এবং প্রাঞ্জল । 
বক্তব্যে কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই । প্রবন্ধকারের অন্যতম প্রধান গুণ বক্তব্য 
বিষয় সম্বদ্ধে লেখকের ধারণার হ্বস্ছুতা ভূদেবের রচনায় ম্প্ই হয়ে উঠেছে । 
«আচার প্রবন্ধ লেখকের পরিণততম ভাষার সাক্ষ্য দান করে। 

একটি উদাহরণ--- 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৫৭ 


“ভগবান ভান্তকার বলেন- শান্মোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়গণ দেবতা৷ আর স্বাভাবিক 
বা তমোগুণাত্মক ইন্দ্িষগণ অনস্থুব ৷ উহাদিগের যুদ্ধক্ষেত্র মনুষ্যশরীব ৷ ইঞ্জিয়- 
বৃত্তির তমোগুণ নিজিত হইলেই দেবতাব জঘ হয় অর্থাৎ শান্ত্রীচারেব ফল হয়। 


সেইজন্য ধর্মই শাস্ত্রাচাবের মূল । 
( উপক্রমণিকাধ্যায-_ধর্ষোশ মূলানি ) 


পাঠ্যপুস্তক 
শিক্ষাবিদ ভুদেব কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও বচনা কবেন। 
ইতিহাস এবং বিজ্ঞানেব উপব এই সব গ্রন্থ রচিত। 
বিজ্ঞান বিষষক " প্রারৃতিক বিজ্ঞান, ১ম, ২্য ভাগ ক্ষেত্রতন্ব। 
গ্রন্থ পরিচয : 
প্রারৃর্তিক বিজ্ঞান ১মভাগ ১৮৫৮ খ্ব-এ বচিত ও প্রকাশিত | 
বিষযস্ূচী  জডেব গুণ, গতিব নিষম, ভাবসাম্য | 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ২যভাগ ১৮৫৯ শ্ীএ বচিত ও প্রকাশিত। 
বিষযস্থচী : যন্ত্রবিজ্ঞান ও বাম্পীম যন্ত্র। 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হুইখণ্ড একত্রে সংযুক্ত সংস্কবণ হিসাবে প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ গ্রী। 
ক্ষেত্রতত্ব ১৮৬২ থ্রী প্রকাশিত । নর্ম্যাল স্কুলে কাজ করার সময় এটি 
বচিত। ভূর্দেব ১৮৫৬ শ্রী-এব জুন মাসে হুগলী নর্ম্যাল 
স্থলে প্রধানশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন । তাহলে গ্রন্থটি 
১৮৫৬-৬২ শ্বী-এর মধ্যে রচিত । 
ইউক্লিডের প্রথম তিন অধ্যায় - টাকা ও অতিরিক্ত 
প্রতিজ্ঞা সমেত। শ্রীযুক্ত রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায 


অনুদ্দিত ইউক্লিডের গ্রস্থকে অবলম্বন করে রচিত । 
ইতিহাস 
১। পুরাবৃন্তসার ১৮৫৮ শ্রী প্রকাশিত। 
(প্রাচীনকালের প্রথমবারেব বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় নানা ইংয়েজী 
বিবরণ ) পুস্তক থেকে 'পুরাবৃত্তসার সংকলিত। পশ্চিমে মিশর- 


দ্বেশ থেকে পূর্বদিকে পারস্যসাম্রাজ্য পর্যন্ত নানা জনপদ- 
বাসী কতকগুলি প্রধান প্রধান জাতীয় লোকের প্রাচীন, 
কালের বিবরণ এতে সংক্ষেপে দেওয়া হয়। 


১৫৮ 


২। রোমের ইতিহাস 


৩। ইংলগ্ডের ইতিহাস 


ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


য় সংস্করণে গ্রীসের ইতিহাস এবং ৫ম সংস্করণে রোমের 
ইতিহাস এই সঙ্গে যুক্ত হয়। 

ভূদেবের জীবৎকালে গ্রন্থটির চৌদ্দটি সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়। প্রতিটি সংস্করণেই কিছু কিছু নতুন অধ্যায়ের 
সংযোজন করা হয়। চতুর্দশ সংস্করণ ১২৪৯৭ বঙ্গাব্ধে 
/( ১৮৯০ গ্রী) প্রকাশিত হয়। 

১৮৬৩ শ্রী পুরাবৃত্তসার থেকে নিয়ে স্বতস্বভাবে মুদ্রিত। 
গ্রীসেব ইতিহাসও এই সঙ্গে প্রকাশিত হয় । 

১৮৬২ শ্রী প্রথম প্রকাশিত। ১ম সংস্করণে ১৮৫৭ স্ত্রী 
প্ষস্ত, ৫ম সংহ্করণে ১৮৮৬ শ্রী পর্যন্ত, ষষ্ঠ সংক্করণে 
১৮৯১ শ্রী পর্যস্ত বিবরণ আছে । 

ষষ্ট সংস্করণে ইংলগ্ডের ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাব 
সঙ্গে সমসাময়িক ভারতবর্ষায় এবং অন্তান্য দেশেরও কিছু 
বিবরণ সংযোজিত । 


প্রথমবারের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়__ 
“ফলতঃ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইংলতীয় ইতিহাসের রাঁজকার্যসংক্রান্ত কতকগুলি প্রধান 
প্রধান ঘটনামাত্রের সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে পারা গিয়াছে ।” 


বাঙ্ালার হীতহাস 
তৃতীয়ভাগ 


“বাংলার ইতিহাস” প্রথমভাগ নবাব আলিবদি খাব 
শাঁমনকাল পর্যস্ত লেখেন বামগতি ন্যায়রত্ব, 

দ্বিতীয় ভাগ লর্ড বেন্টিকের শাননকাল পর্যন্ত--রচয়িতা 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 

তৃতীয়ভাগ--ভূদেব রচনা করেন । আটটি অধ্যায়ে রচিত 
এই গ্রন্থে_স্তার চার্লস মেটকাফ থেকে শুরু করে শ্যার 
জন লরেদ্দ--বীডন-এর কাল পর্যন্ত বাংলাদেশের 
ইতিহাস বমিত। পরিশিষ্ট বাংলাদেশের ভৌগোলিক 
বিববরণ দেওয়া হয়েছে । 


প্রতিটি গ্রন্থের ডুমিকা এবং সুচীপজ দেওয়া ছলো৷। তা থেকেই গ্রস্থরচনার উদ্দেশ্য 
এবং গ্রন্থের বিষয়বন্ধ সম্বন্ধে জান? যাবে । 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৫৯ 


"পুরাবৃত্তসার 
প্রথমভাগ 
(প্রাচীনকালের বিববণ ) 


প্রথমবাবের বিজ্ঞাপন 
“বাঙ্গালাভাষায ইতিহাসগ্রস্থ অধিক নাই । কিন্তু যে সকল বাঙ্গাল! বিগ্ভালয় স্থানে 
স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত মনুস্ত- 
জাতির প্রকৃত ইতিবৃত্তের বিষয়ও কিঞ্চিৎ কিঞিৎ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ 
হয। এ প্রযোজন সাধন করিবাব অভিপ্রায়ে নান! ইংরাজী পুস্তক হইতে 
'পুরাবৃত্তসার” সম্কপিত হইল। পশ্চিমে মিশরদেশ হইতে পূর্বদিকে পারশ্তসাত্রাজ্য 
পর্যন্ত নানা জনপদবাসী কতিপষ প্রধান প্রাচীন জাতীয লোকদিগের স্থুল স্থুল পূর্ব 
বিবরণ সমূদ্ধায সংক্ষেপে বণনা করা, আব মমুয্যসমাজ যে নিয়ত পরিবর্ধন এবং 
পরিবর্তনশীল, ইহা সুষ্পষ্টরূপে প্রত্যযিত কবা, ইহাই এই খণ্ডের উদ্দেশ্য । কিন্তু 
এই উদ্দেশ্য সাধনে যে সম্পূর্ণৰূপে কৃতকার্য হইযাছি কদাচিৎ ভ্রমক্রমেও এমত 
দুরাঁশা সঞ্চিত কবি নাই । 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালা দক্ষিণ খণ্ডেব বিগ্ভালয়সমূহের অফিসিয়েটিং 
ইনম্পেকটর শ্রীযুক্ত হ্যাণ্ড সাহেবের বিশেষ যত্বে এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে দেওয়া 
হয এবং ইহার মুদ্রণকালে হুগলী নর্ম্যাল বিষ্ভালযের স্থযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
বামগতি স্ভাষবত্ব ইহার শোধনার্থ বিশিষ্ট সহায়তা করেন । 


ছিতীয়বারের বিজ্ঞাপন 

পুরাবৃত্তসারের কোন কোন অংশ ছুবহ বোধ হওযাতে এবারে সেই সকল অংশ 
পরিত্যাগ এবং গ্রীক জাতির বিবরণ নতুন সংযুক্ত করিয়া ইহ। পুনমূক্রিত করা 
গেল । 

পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন 

রোমকজাতির বিবরণ সংযুক্ত করিয়। পুরাবৃত্তসার পুনরমূপ্রিত হইল । 

নবমবারের বিজ্ঞাপন 


প্রায় প্রতি অধ্যায়ে কিছু কিছু নূতন কথার এবং নৃতন নৃতন বিষয় লইয়া কয়েকটি 
নৃতন অধ্যায়ের সংযোগ করিয়! পুরাবুতসার পুনরমূ্রিত হইল। 


১৬০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


দশমবারের বিজ্ঞাপন 

স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন এবং তৃতীয় প্রকরণে একটি নৃতন অধ্যায় সন্নিবেশিত 
করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনমূ্রিত হইল। 

অরয়োদশবারের বিজ্ঞাপন 

স্থানে স্থানে সামান্য পরিবন করিয়া এবং পঞ্চম প্রকরণে একটি নৃতন অধ্যায় 
সংযুক্ত করিয়। পুরাবৃত্তসার পুনমু্রিত হইল। 

পঞ্চদশবারের বিজ্ঞাপন 

পুরাবৃত্তসারের প্রথম তিনটি প্রকরণ বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে । 
এক্ষণে মিশরীয় প্রভৃতি প্রাচীন জাতীয়দিগের এবং গ্রীস ও রোমের ইতিহাস 
একত্রে (প্রকরণগুলির সংখ্যামাত্র পবিবতিত করিয়া ) ডিমাই আট পেজি ( ভূদেব 
গ্রস্থাবলীর অপর পুস্তকগুলির ন্যায় একই ) আকারে মুদ্রিত করা হইল। মধ্যে 
কিয়দ্িন পুরাবৃত্তসার হইতে গ্রীন এবং রোমের ইতিহাসভাগ বিশেষন্ূপে বিদ্যালয় 
সকলে পঠিত হয় দেখিয়া, এ দুইটি ইতিহাস স্বতন্ত্রবূপে মুদ্রিত করা হইয়াছিল। 
চৈত্র ১৩২৩ 

গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস 

( পুবাবৃত্তসার হইতে ) 

সপ্তদশবার মুদ্রিত 

সন ১৩০১ 

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন- পুধাবুত্তসারের প্রথম বিজ্ঞাপন 

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন 

পুরাবৃত্তসারের কোন কোন অংশ দুরূহ বোধ হওয়ায় এবাবে সেইসকল অংশ 
পরিত্যাগ এবং গ্রীকজাতির বিবরণ নৃতন সংযুক্ত করিয়৷ ইহা পুনমূর্দ্রিত করা গেল । 
পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন 

রোমকজাতির বিবরণ সংযুক্ত করিয়] পুরাবৃত্তসার পুনমুর্দ্রিত হইল। 

নবমবারের বিজ্ঞাপন 

প্রায় প্রতি অধ্যায়ে কিছু কিছু নৃতন নৃতন বিষয় লইয়! কয়েকটি নৃতন অধ্যায়ের 
সংযোগ করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনমূদ্রিত হইল । 

দশমবারের বিজ্ঞাপন 

স্থানে স্থানে সামান্ত পরিবর্তন এবং তৃতীয় প্রকরণে একটি নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত 
করিয়! পুরাবৃত্তসার পুনমু্্রিত হইল । 


প্রবন্ধকার ভূর্দেব রি ১৬১ 


দ্বাদশবারের বিজ্ঞাপন 

এবারে পুবাবৃত্তসারের মূল্য বার আন! হইতে নান করিয়া আট আনা করা গেল। 

ত্রয়োদশবারের বিজ্ঞাপন 

স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন করিয়। এবং পঞ্চম প্রকরণে একটি নূতন অধ্যাষ 
তুক্ত করিয়। পুরাবৃত্তসার পুনমূর্দ্রিত হইল । 

পঞ্চদশবারের বিজ্ঞাপন 

পুরাবৃত্রসার হইতে গ্রীন এবং রোমেব ইতিহাস ভাগই বিশেষরূপে বিষ্ভালয় সকলে 

পঠিত হয দেখিয়া এ ছুইটি ইতিহাস এইবাবে স্বতন্ত্বপে মুদ্রিত করা গেল এবং 

পুস্তকের মৃল্যও শ্যন করা গেল । 


রোমকজাতির 'বিবরণ 

প্রথম অধ্যায় : ইটালিদেশের প্ররৃতি ও বিভাগ--এ দেশনিবাসী 
প্রাচীন জাতীয়দিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ__রোমের পুর্বাবস্থা 
_উহাব প্রকৃত প্রাচীন ইতিবৃত্তের অভাব--রোমীয়- 
দিগের সামাজিক ব্যবস্থা--শাসনপ্রণালী-__বিবিধ প্রকার 
সাধারণী সভা--ধর্মপ্রণালী-_রাজতন্ত্রভার নাশ। 

দ্বিতীয় অধ্যায় - সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপন-__লাঁটিন জাতীয়- 
দিগের পবাভব- পেদ্রিপীয় এবং ্রিবীয়দিগের মধ্যে 
বিবাদারস্ত-_ট্রিবিভন প্রভৃতি কর্মচারীদিগের নিয়োগ-- 
কোরাইওলেজস-_ভূমি-বি ভা গ-বিষয়িনী ব্য ব স্থা__ 
প্রিবীয়দিগের বলবুদ্ধি__শাঁসনপ্রণালীর পরিবর্ত-_নৃতন 
ব্যবস্থ। প্রণয়নের প্রস্তাব । 

তৃতীয় অধ্যায় : দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থা-দিসেম্বর নিয়োগ-__পুনরার 
কমন্স নিয়োগ-_বিয়াইনগর জয়-_-গল জাতীয় লোকের 
বারা রোমের দাহ-_লিসীনীয় ব্যবস্থা-_প্রিটরের নিয়োগ 
_প্লিবীয়দিগের ক্ষমতা বুদ্ধি-_লাটিন ও সামআজাইট 
জাতীয়দিগের নহিত যুদ্ধ-_পিরহসের সহিত যুদ্ধব-_ 
ইটালির লোকবিভাগ-_শাসনপ্রণালী | 

চতুর্থ অধ্যায় : প্রথম পুনিকযুদ্ধ- রোমীয়দিগের বৈদেশিক অধিকার 
বৃদ্ধি--কার্থেজীয়দিগেষ কর্তৃক স্পেনদেশ অধিকার 


ভ-১১ 


১৬৭ 


পঞ্চম অধ্যাফ 


ধ্ঠ অধ্য।য 


সঞ্চম অধ্যায : 


অইম অধ্যায £ 


নবম অধ্যায় : 


ঘশম অধ্যায় : 


ভদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


হানিবল-_দ্বিতীয পুনিকযুদ্ব_ম্যাসিডনরাজ, ফিলিপের 
সহিত যুদ্ধ- গ্রীসের স্বাধীনতা বিলোপ- _রোমীয়দিগের 
মধো অর্থলোভেব প্রবেশ । 
রোমীয় নাঁগবিকদিগের অবস্থা এবং চবিভ্র-_ছুবু ত্- 
লোকের সাহাযো আঢ্য দগেব ক্ষমতাবৃদ্ধির চেষ্টা-_টাই- 
বিরিষস গ্রাকস কেইমস গ্রাবসু-_ন্ুমিডিযাব যুদ্ধ-_টিউটন 
এবং কেন্দ্রীয লেোকেব সহিত যুদ্ধ__-ইটাঁলীযদ্দিগেব 
বিডে- সেই খিদপ্রেহ শান্তি--মিথি ডেটিসেব সহিত যুদ্ 
-_মেবাইযস এবং সলা। 
পম্পী--জপিফস সীজব-সিসিরো-দ লপতিত্রযেব 
স।ম।জ্য শ।সন-__সিজবেণ কীতিকল।প-_পম্পীব ঈর্ধা_ 
উভযেব যুদ্ব-_সিজবেব সর্বকর্তৃত্ব--উত।ব অপমুত্যু-- 
ক্রস এবং ক্যাসিফস--আণ্টনি এবং অক্টেবিষসেব 
সর্ববর্তত্ব-_ শেষোক্েব অগস্টস নাম পবিগ্রহ | 
অগস্টসেব সাআাজ্য শাসন--৩াৎকালিক ধর্মপ্রণালী, 
খরীষ্টীঘ ধর্জের প্রচার-_বোমীয অঙ্গনাদিগের হুৃষ্তীচার-- 
টাইবিবিয়স__কালিগুলা রুডিয়স--নিরে! | 
গালক--ওথো--বিটেলিযস- বেস্পেসিযান--টাইটস-_ 
ডোমিসিয়ান। 
কমোডস- _-পা্টিনাকস- জুলিষানস--সেপ্টিমস সিবিয়স 
--কারাকাল্ল1--মেক্রাইনস- ইলাগেবানস আলেকজাগ্ডার 
সিবিরস-_মাকাসিমিন--মাকাসাইমস বাঁলবাইনস-_ 
গাড়িয়ান--ফিলিপ-_-ডিসিয়স-_গালস এমোলিয়ানস-- 
ভালেরিয়ান__গালিএনস--ত্রিংশদ্দ,রাচারের অধিকার 
ক্লাডিয়াস--আরলিয়াঁন জিনোবিয়া--টাসিটস--_ 
ফ্রোবিয়ান--প্রোবদ--কেরস--হুমিরিয়ানস-_কোরিনস 
--ডাইওক্লিসিয়ান। 
ডাইওক্লিসিয়ান---অগস্টসছয় এবং সীজবদ্বয়ের মিলিত 
ধাজা-_-কনস্টানম্তস-_-কনস্টান্টাইন--ভুলিয়ান, জোবিয়ান 
--বালেনটিনিয়ানস-_ প্রোসিয়ান--থিওডোরাঁস। 


একাদশ অধায় 


গ্রীসের ইতিহাস 
স্চীপত্র 

প্রথম অধ্যাষ : 
দ্বিতীম অধ্যাম 


তৃতীয অধ্য।য : 
চত্থ অধ্যায় ' 
পঞ্চম ন্ধ্য।ম 


মঠ অধ্যায় 


সপম অধ্যায় 
অষ্টম অধ্যায় : 


নখম অধাধ 


দশম অধ্যাষ ' 


একাদশ অধ্যায ' 


ইংলশ্ডের ইতিহাস 
ষষ্ঠ সংহ্বরণ 

১২৯৮ সাল 
বিজ্ঞাপন 


প্রবন্ধকাব ভূদেব ১৬৩ 


আর্কেডিয়স এবং হানোরিয়স- আলারিক--আটিলা-- 
তৃতীয় বালেট্টিনিয়াস-_বিসিয়ব--বমূলম আগস্টলল-- 
উপসংহার | 


গ্রীন দেশেব প্ররূতি এবং প্রদেশ বিভাগ 
প্রাচীন গ্রীসের পিববণ--পৌবাণিব বুনাস্ত হবকুলিশ 
থিসিউস-_-কলকিস এবং ট্রষেব যুদ্দযা। 

গ্রীসে প্রজাতন্ব শাসনপ্রণলী এবং মহোৎ্সন 
স্থাপনের বিববণ 

লাইকর্গন এবং সোলন 

গ্রীকর্দিগেব সহিত পাবপিকদ্দিগেব যুদ্ধ 
পমেনিঘস-_কাইমন--পেবিক্রিস--এথেন্সে চডাস্ত 
বুদি। 

পিলপনিমীষ যুদ্ব__নিসিয়াসরুত স্দি 

সিসিলি আতব্রমণ, আলকিবাইডিস, এথেন্সের 
স্বাধীনতা 

জিংশদ্দ,বাচাষেব শাসন-_সঞ্চেটিস--বিদ্যাচর্চা-_পাবস্ত 
সাআজ্য--জেনোফন-_এজি সিলিষস---আপ্ট।লকিডাস- 
রূত সন্ধি 

থিবসেব প্রাধান্ত-_ফিলিপ--ডিমস্থিনিম-_ম্যাসিডো- 
নিষার প্রাধান্ত 

আলেকজাগাবেব উত্তবাধিকারিগণ_-গ্রীমে রোমীষ- 
দিগেব গ্রাধান্ত | 


এক্ষণে ইংলগতীয়দিগের সহিত আমাঁদিগের এমত নিকট সম্ধন্ধ হইয়াছে যে, 


১৬৪ ভৃদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


অনেকাংশেই উভয়জাতির নুথশ্ছুঃখ সমৃদ্ধি, হাঁস গৌরব ও অপমান একই কারণ 
হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে । স্ৃতরাং উভয্ষেরই উভয়ের গুণদোষ পরিচিত হওয়া 
সবিশেষ আবশ্বক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কোন দেশীয় লোকের জাতীয় 
প্রকৃতি তজ্জাতীয় ইতিবৃত্তদ্ধারা যেমন ম্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে, আব কোন 
উপায়ের দ্বারাই তেমন হয় না। বিশেষত ইংলপীয় ইতিহাস পাঠদ্বারা যে 
রাজনিয়ম ও রাজ্যশাসনের স্কপ্রণালী সমস্ত সর্বাপেক্ষা উত্কষ্টতররূপে হাদয়ঙ্কম 
হইতে পারে, ইহা সকলেই শ্বীকাব করিয়া থাকেন। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে 
তৎসংক্রান্ত অনেকানেক প্রয়ে।জনীয় বিষয়ও পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, এবং 
তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা গ্রার্থন! করা আবশ্তক | 

যে সকল জগছিখ্যাত পণ্ডিতবর্গের প্রযত্বে ইংলপ্তীয় ভাষা ইহার আধুনিক 
ূর্ণাবস্থা প্রাণ্চ হইয়াছে যে সকল ক্ষমতাবান এবং বুদ্ধিজীবি €) ব্যক্তিবাহের 
কৌশলে ইংলগ্ডের শিল্পকার্ধ অন্য সর্বদেশের শিল্পকার্য অপেক্ষা সমধিক 
গৌরবান্বিত হইয়াছে যেরূপে কালক্রমে ক্রমশঃ ইংলতীয়দিগের বৈদেশিক অধিকার 
সমস্ত সম্বধিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই সকল বিষয়ের প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুমাত্র 
বর্ণন করিতে পারা যায় নাই বলিলেই হয়। ফলত: এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইংলপ্ীয় 
ইতিহাসের বাজকাধসংক্রান্ত কতকগুলি প্রধান ঘটনামাত্রের সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে 
পারা গিয়াছে) কিন্তু ইহা পাঠ কবিলেও ইতিহাস পাঠের অন্ততঃ প্রথমোল্লিখিত 
উদ্দেশ্ঠটি সাধন হইতে প|বিবে, এই আশয়ে পুস্তক মুধ্রিত ও প্রকাশিত করা গেল। 
পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন 
ইংলগ্ডের ইতিহাস সংশোধিত এবং দুইটি নৃতন অধ্যায়ের সংযোগে পরিবধিত 
হইয়] পুনমু'্রিত হইল । পূর্ব পূর্ব সংস্করণে এঁতিহাসিক বিবরণ ১৮৫৭ শ্রীষটাব পর্যন্ত 
আসিয়াছিল এক্ষণে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত আসিল। 
ষষ্ঠবারের বিজ্ঞাপন 
ইংলগ্ড ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনার সমসাময়িক ভারতবর্ষায় এবং অপরাপর 
দেশীয় কতকগুলি বিবরণ টীকাকারে নিবেশিত এবং শেষভাগে ১৮৮৬ হইতে 
১৮৯১ শ্রীষ্টান্ের বিবরণ সংযুক্ত করিয়া এই পুস্তক যষ্ঠবার মৃদ্রিত হইল। মূল্য ১ 
টাকা হইতে ॥* আনা করা গেল। 
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বাজালার ইতিহাস 

তৃতীয় ভাগ 

স্থচীপত্র 

প্রথম অধ্য।য় : স্যার ৮ালস মেটকাধ' 
লঙ অকপগ্ড 

দ্বিতীয অধ্যায়: লর্ড এলেনবর৷ 

তৃতীয় অধ্যায়: লর্ড হাডিও 

চতুর্থ অধ্যায়: গর্ড ডালহৌসি 

পঞ্চম অধ্যায়" পর্ড ক্যানং (হলিডে ) 

ষষ্ট অধ্যায়. লর্ড ক্যানিং__ 
স্তার জন পিটার গ্রাণ্ট 
( ১৮৫৯--৬২ ) 

সঞ্চম অধ্যায় ' লর্ড এলগিন 
স্যার সিসিল বীডন 

অষ্টম অধ্যায়: স্টার জন লরেন্স 
--বীডন 

পরিশিষ্ট : 


বঙ্গদেশের ভৌগোপিক বিববণ 


বাবধ প্রবম্ধ (১ম ভাগ) 


নাটক সম|লোচনা-_ 

“বিবিধ প্রবন্ধ” প্রথমভাগে তিনটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে । তিনটিই সংস্কৃত 
নাটকের সমালোচন1 । ভবভূতির উত্তরচরিত, শ্রীহর্ষের রত্বাবলী এবং শূদ্রকের 
মুচ্ছকটিক আলোচনার বিষয় হয়েছে। সাহিত্যরসিক ভূদেবের অন্তর্লোকের 
হারোদ্ঘাটনে এই সমালোচনাত্মক প্রবন্ধগুলি বিশেষ সহায়ক । তিনটি প্রঘন্ধই 
প্রথমে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয় এবং তার মৃত্যুর পরে পুস্তকাকারে 
প্রচারিত হয়। 
উত্তরচরিত-_ এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয় ১২৮৭, ৩০শে জোট 
থেকে ৩০শে শ্রাবণের মধ্যে । 


বৃত্বাবলী-- একই পত্জিকায়, ১২৮৭, »ই আশ্বিন থেকে ৫ই 


১৬৬ ভদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


অগ্রহায়ণের মধ্যে, আবার ১২৯১ ১২ই ট্যেষ্ঠ থেকে 
১৬ই আধাঢ়ের মধ্যে । 

মৃচ্ছকটিক-__ একই পত্রিকায় ১২৯৪ সালের ৭ই মাঘ থেকে ১১ই 
চৈত্রের মধ্যে । 

ভূদেবের মৃত্যুর পরে, ১৩০২ সালে, ইংরেজী ১ল! জুন ১৮৯৫, তিনটি প্রবন্ধ একত্রিত 

করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয় । 

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় রচিত “ভূদেব চরিত--৩য় ভাগ” পৃষ্ঠ! ২১৪ থেকে এই 
সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে । 


বাঁবধ প্রবন্ধ 
প্রথম ভাগ 
উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঁঙাপীর মধ্যে দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি 
আকর্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছিল । পাশ্চাত্য সাহিত্যপাঠ এ বিষয়ে সহায়ক হয়ে 
ছিল। তারই ফলে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্)কে নতুন করে বিচার করার আকাঙ্ষা 
দেখা দিল। বি্যাসাগর১ বরাজেন্দ্রলাল২ প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই আলোচনার 
স্ক্সপাত করেন। তবে এরা ছুজন বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করেন নি। 
এরা ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের আলোকেই প্রাচীন সাহিত্যকে দেখেছেন । 
সাহিত্যে এবা শ্বভাবান্ুক।রিতার পক্ষপাতী ৷ কিন্তু সমালোচনার যে আধুনিক 
রীতির সঙ্গে আমরা] পরিচিত অর্থাৎ সাহিত্যকে ভেঙে ভেঙে না দেখে 
সামগ্রিকভাবে তাকে উপভোগ করা, সে রীতির প্রথম দৃষ্টান্ত বহ্ধিমচন্দ্রের 
সমালোচনা! । এই সমালোচনাটি ভবভূতির উত্তরবামচরিতের ওপর রচিত ।১ 
বঙ্ধিমচন্দ্রও স্বভাবান্ছকারিতাকে স্বীকার করেছেন কিন্তু তাকেই চূড়ান্ত বলে মেনে 
নেননি । ' বলেছেন “হট্টিচাতুধ থাক চাই। উত্তরচরিত' সমালোচনায় 
বহ্ছিমচন্দ্র বিস্তারিতভাবে ভবভূতির সেই কষ্টিচাতুষের দোষগুণ নির্ণয় করেছেন । 
ভূর্দেব মুখোপাধ্যায় বন্ধিমচন্ত্রের পথেই অগ্রপর হয়েছেন । 

ভুদেবের *বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম ভাগ তিনটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি 
'এড়ুকেশন গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভূর্দেবের পরলোকগমনের 
পরে এগুলি গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়।৪ সাহিত্যরসিক তুদেবেষ একটি অপূর্ব 
পরিচয় এই গ্রন্থে উদ্ঘাটিত হয়েছে । সংস্কৃত এবং ইংরেজী উভয় সাহিত্োই 
ভূদেবের পাণ্ডিত্য ছিল গভীর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিস্তার মধ্যে এক আশ্চর্য 


প্রবন্ধকার ভূদর ১৬৭ 


সেতৃবন্ধন ঘটেছিল তাঁর মনে । আর তারই ফলে তার নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্ষি একটি 
বিশিইত! প্রাপ্ত হয়েছিল। তার সমালোচনায় তিনি কোথাও কোনো ভারতীয় 
আ'লংকারিক বা পাশ্চাত্য সমালোচকের মতবাদের উল্লেখ করেননি । কিন্তু তবুও 
এই ছু-এর মধ্যে একটি সামঞস্যবোধ তীর রচনায় সহজেই অনুভূত হয় । 

বন্কিমচন্দ্রের উত্তরচরিত” সমালোচনার (১২৭৯ বঙ্গা্) আটবছর পরে 
১২৮৭ বঙ্গাব্দে ভূদেবের প্রথম সমালোচনা 'উত্তরচরিত' প্রকাশিত হয়। তৃদেবের 
মমালোচনাঁটিকে বস্কিমচন্দ্রের উত্তরচবিত সমালোচনার উত্তর বলা চলে । 
বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রবন্ধে উত্তরচরিতের তৃতীয় অস্ককে কাব্য হিসাবে অপূর্ব বলে ্বীকার 
করেও সমগ্র নাটকের পক্ষে তাকে অনাবশ্যক বলে মত প্রকাশ করেছেন। 
ভূদেবের আলোচনা এই তৃতীয় অঙ্কটিকে নিয়েই। দাম্পত্য জীবনরসের শ্রেষ্ট 
কৰি ভব্ভূতির আশ্চর্য মানবচিত্তী ভিজ্ঞতা কিভাবে এই তৃতীয় অঙ্কটিকে উজ্জল এবং 
সমগ্র নাটকের পক্ষে অপরিহার্শ করে তুলেছে, অপূর্ব সহদয়তায় ভূ্দেব তাকে 
ফুটিয়ে তুলেছেন । 

ভুদেবের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'রত্বাবলী” | রত্বাবপীর রচয়িতা শ্রীহর্ধ । সমগ্র সংস্কৃত 
সাহিত্যে এই নাটকটির অনন্যতাকে ভূর্দেব উপলব্ধি করেছেন৷ পাশ্চাত্য মতে 
নাটকের স্থান, কাল ও নাটযক্রিয়ার মধ্যে এক্য থাকা চাই। আর সেই সঙ্গে 
থাকা চাই স্বাভবিকতা । সাধারণ জীবনে আমরা অস্বাভাবিক আচরণকে বলে 
থাকি নাটকীয় । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাটকের পাত্রপাত্রীর আচরণে বাস্তবন্থলভ 
স্বাভীবিকত৷ না থাকলে তার নাট্যগুণ নষ্ট হয়। সংস্কৃত সব নাটকেই এই দুটি 
গুণেণ অভাব দেখা যায়। এদিক থেকে একমাত্র ব্যতিক্রম 'রত্বাবলী”। ভূদেব 
রত্বাবলীর এই বিশিষ্টতা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে আর একদিকে পাঠকের দুটি 
আকর্ষণ করেছেন। নরনারীর দীম্পত্যজীবনে প্রকৃত প্রণয়বন্ধন শিথিল হলে 
্বামীন্ত্ীর আচরণ কেমন আতিশয্যপূর্ণ হয় দাম্পত্য জীবনের সেই সুক্্রতাকে ভূদেব 
পাঠকের প্রত্যক্ষগেচর করেছেন | রত্বাবশীর বাজা উদয়নের মনে মহিষী 
বাসবদত্তা সম্পর্কে প্রকৃত প্রেমান্ুরাগের অভাব ছিল। নাট্যকার সেই অভাবকে 
কেমন শিক্পসম্মতভাবে প্রকাশ করেছেন ভূদেব তা বিশ্লেষণ করেছেন । আর তারই 
পাশাপাশি সাগরিকান উদ্দেশ্যে উদয়নের উক্তিতে যে আস্তরিকতা৷ অস্ুভূত হয়েছে 
প্রবন্ধকার প্রথমটির সঙ্গে তার তুলনা! করেছেন। এইভাবে যে মানবচিত্তা তিতা 
ভূদ্বেব উত্তরচরিতে দেখেছেন, তা-ই আর একভাবে প্রতিবিদ্বিত হয়েছে রূত্বাবলীতে। 

তৃতীয় প্রবন্ধ শৃত্রকের 'ুচ্ছকটিকে'র ওপর রচিত। মৃচ্ছকটিকে ভূদেব প্রাধান্য 


১৬৮ উদেব মুখোপ|ধ্যায় ও বাংপা সাহিত্য 


দ্রিয়েছেন চরিত্রকে | এহ নাটকের নায়ক চাপ্দত্ত এবং দ্বিতীয় প্রধানচরিত্ 
শবিশকের মধ্যে তিনি যথাক্রমে হিন্দু আষ এবং ইউবে।পীয় ছচের জীবনাদর্শকে 
আবিষ্ার করেছেন। এ দৃষ্টিভঙ্গি অভিনব । 

এইভাবে এহ তিনটি অমালোচনার মধ্য দিখে সাহিত্য-সমালোচক ভুঁদেবের 
একটি এ্রম্পষ্ট পণ্চিয় প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্গগ্ুপির বিস্তারিত আলোচনায় 


এই উত্তির যগ|থত। বিচাব করা য|বে। 


উত্তরচরি৩ 
বস্থিমচন্জর ও ডদেব 
উত্তরচরিতেব প্রথম সার্থক শাধুনক সমপে।চক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র । ভূদেবের 
উত্তরচরিত সমালোচন। বঙ্ষিমন্দ্রেব এই সমালোচনার উত্তর, একথা আগেই 
বলা হয়েছে । ্ুতরাং বঙ্গিমচন্দ্রের এই সমালোচন।টিকে বিশেষভাবে বিচার করার 
প্রয়োজন আছে। 

বঙ্কিমচঞ্জ সমগ্র উত্তরচবিত নাটকটিরই সম।লোচনা কবেছেন। কিন্ত প্রাধান্য 
দিয়েছেন তৃহীস অঙ্কটিকে" ভবভতিণ কিত্রশন্তি সম্পর্কে তাব মনে কোনো 
সন্দেহ ছিল না। প্রথম অঙ্ক আলেখ্যদর্শন এব" তৃতীয় অঙ্ক ছায়য় তার পরিচয় 
উজ্জল হয়ে উঠেছে । বিশেষ করে তৃতীয় অঞ্কে তা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে-_ 
*কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচন| অতি ছুর্পভ।” তাছাড়া বস্কিমচন্দ্রের মতে ভবভূতির 
চরিত্র-ল্থজনক্ষমতাও প্রশংসনীয় । বাসন্তী, চন্দ্রকেতু, লব, তমসা, মুবলা, গঙ্গ, 
পৃথিবী সার্থক সৃষ্টি। ভবভূতির আরেকটি ক্ষমতাও অপরিসীম । যখন যে রস 
উদ্ভাবনের ইচ্ছা করেছেন তখনই তার চরম দেখিয়েছেন | বঙ্ষিমচন্দ্রের ভাষায় 
--তীাহার লেখনীমুখে স্সেহে উছলিতে থাকে, শোক দহিতে থাকে, দস্ত ফুলিতে 
থাকে **. কবি যখন যাহা দেখা ইয়াছেন, একেবারে নায়ক নায়িকার হৃদয় যেন 
বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন | ...বসোদ্ভাবনী শক্তিতে ভবভূতি পৃথিবীর প্রধান 
কবিদিগের সহিত তুলনীয় । একটিমাত্র কথা বলিয়া মানবমনোবৃত্তির সমুদ্রবৎ 
সীমাশৃন্যত! চিত্রিত করা মহীকবির লক্ষণ। ভবভূতির রচন৷ সেই লক্ষণাক্রাস্ত।" 
(পৃ.১৮৫)। সবশেষে ভবভূতির ভাষাপ্রসঙ্গে বন্কিমচন্ত্র বলেছেন__“সে ভাষা অতি 
চমৎকারিণী”, কিন্তু এতো প্রশংসা সত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তবভূতির সামগ্রিক হষ্রিক্ষমতা 
সম্পর্কে বিশেষ প্রশংসা করতে পারেননি । ত্বীর মতে ভিত্বরচরিতে ভবভূতি 
অনেকদুর পর্যন্ত বান্মীকির অনুবর্তী হইতে বাধ্য হুইয়াছেন, ন্ুতরাং তাহার 


প্রবন্ধক!র তুদেব ১৬৪ 


স্্িমধ্যে নবীনত্বেব অভাব এবং হৃষ্টিচাতৃর্ষেব প্রচাধ করিপার পথও পান নাই। 
চরিত্রহ্ছজন সম্বন্ধে ইহা বল! যাইতে পরে যে রাম ও সীতা ভিন্ন কোনে! নায়ক- 
নায়িকাব প্রাধান্য নাই। সীতা 'রামায়ণেব সীতার প্রতিকৃতিমাত্র। পামের চবিত্র 
রামায়ণের রামের চতরিজ্রের উৎকষ্ট প্রতিক্ুতিও নহে। ভবভূতির হস্তে সে 
মহচ্চিত্র যে বিকুত হইয়া গিয়াছে, তাহা! পূর্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে । সীতাও 
তাহার কাছে, অপেক্ষাকৃত পবসাময়িক স্ত্রীলোকেব চবির কতকদুব পাইয়।ছেন |, 
(পৃ.১৮৪)। এই প্রসঙ্গে 'আলেখ্দর্শনে” গামচবিজ্রেব যে কপ প্রকাশিত হয়েছে 
সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যটি স্মরণ করা৷ যেতে পারে। “তাহার (রাঁমচন্দ্রেব ) 
চবিজ্রে বীবলক্ষণ কিছুই নাই । গান্তীর্য এবং ধেধের বিশেষ অভাব । তাহার 
অধীরতা দেখিয়৷ কখন কখন কাপুকষ বলিয়। ঘ্বণ। হয়। সীতাঁর অপবাদ শুনিয়। 
রামচন্দ্র যে প্রকাঁর বালিকান্থলভ বিলাপ কৰিপেন তাহাই ইহার উদাহরণস্থল |, 
(পৃ. ১৬৪ )। 

তৃতীয় অঙ্কের কাব্যত্বেব প্রশংসা! করলেও নাটকের সামগ্রিক বিচারে বস্থিমচন্র 
এই অঙ্কটিকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে কবেছেন। খাল্সীকির বামায়ণে সীতা- 
বিসর্জনের পরে রামসীতার পুনস্লিন হয়নি। কিন্ধু ভবভূতির নাঁটকে বাঁমসীতার 
পুনর্মিলন ঘটেছিল | তাই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন__“ন।টকেব যাহা কার্য, বিসর্জনাস্তে 
রামসীতার পুনর্সিলন তাহার সঙ্গে ইহার কোনো মংঅব নাই । এই অঙ্ক পরিত্যক্ত 
হইলে নাটকের কার্ধের কোনে। হানি হয না। সচরাচর একপ একটি স্থ্দীর্ঘ 
নাটকাঙ্ক নাঁটকমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া বিশেধ রসভঙ্গের কারণ হয় । যাহ্‌1 কিছু 
নাটকে প্রতিকৃত হইবে তাহ। উপসংহতির উদ্যোজক হণওয| উচিত। এই অঙ্ক 
কোনো অংশে তদ্রুপ নহে । বিশেষ ইহাতে বামবিলাপের দৈর্ধ্য ও পৌনংপুন্য 
অসহা। তাহাতে রচনা কৌশলেব বিপর্যয় হইয়াছে” । (পৃঃ ১৭৫ )। 

বঙ্কিমচন্দ্র এই ছুটি উক্তি বিশেষ আলোচন।ব অপেক্ষা রাখে । 

ভবভূতির এই নাটকটির যুপ বিষয় কি? একদিকে রামসীতার অতুল্যপ্রেম 
--ছুঃখ ছুর্ধিপাক সুদীর্ঘ বিচ্ছেদেও যা হুর্বল হয় না, অন্যদিকে লোকাপবাদ । এই 
লোকাপবাদ্দ যেমনি কঠোর তেমনি অনতিত্রম্য । এই ছু-এর সংঘর্ষহই এই নাটকে 
রূপায়িত হয়েছে । নাটকটির সর্বত্র এই লোকমতের দুর্বার শক্তি অঙ্গভূত হয়েছে। 
সীতাবিসর্জনেব জন্য রামচন্দ্রকে নিন্দ৷ করেছেন অনেকে, কিন্তু লোকমত অগ্রাহ 
করে সীতাকে ত্যাগ না করাই যেত্তার পক্ষে উচিত হতো একথাও কেট জোর 
করে বলতে পারেননি । সমস্ত তৃতীয়াঙ্ক জুডে সেই দুনিবার লোকশক্তির কাছে 


না ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


অনির্বাণ প্রেমের পরাজয়ের বেদনাই বামচন্দ্রের আকুল কান! হযে ঝরে পডেছে। 
মানবজীবনা ভিজ্ঞ কবি ভবভূতি দাম্পত্য-প্রেমেরও শ্রেষ্ঠ রূপকার । তার মেই 
স্যিশক্তিরই উজ্জল দৃষ্টান্ত তৃতীধাঙ্কের রামচন্্র-_যিনি মহাকাব্যের বীরনায়ক নন 
--যিনি নাটকের এক কোমল-হদয় ম।£ষ, যিনি প্রেমিক স্বামী | যে পঞ্চবটা 
বনে তিনি একদিন সীতার সঙ্গে আনন্দময দিনগুলি অতিবাহিত কবেছিলেন 
সেই বনের পশ্ুপাঁখী, গ।ছপালা, সীতার ল।লিত করীশাঁবক, তাদের বিশ্রস্তালাপের 
শ্বৃতিপূত শিল।তপ, পতাকুঞ্, সেহ গোাববী আব সীতার প্রিষসখী বাসন্তী 
এইসব মিলে সুদীর্ঘ বারো বছবেব পুঞ্ীভূত বেদনার রুদ্ধদ্বার খুলে দিল। এখানে 
রজমভা নেই, সভামদ নেই, প্রজাবুন্দ নেই । এখানে একদিকে প্রেমে সহশ্র- 
স্তিআর একদিকে বিরহী প্রেমিক । এমন অবস্থা এমন পবিবেশে যা ম|নায় 
তা কান্না । তাহ তৃতীষাস্কে বামচন্দ্রের গান্না ভাব চকিতরকে মহিমাচ্যুত করেনি, 
বরং তাকে মানবিকবসে সিঞ্িত করেছে । এই প্রসঙ্গে বদ্ষিমচন্দ্রেব তীব্র মন্তব্যকে 
মেনে নেওযা সহজ নয । ভুদেব স্থুদীঘ আলোচনায় বামচন্দ্র ও ছাযাসীতাব প্রতিটি 
আঁচরণ ও উক্কিকে বিশ্বেষণ কবে এই মান ৰকবসকেই ফুটিষে তুলেছেন । 
বৃঙ্থিমচন্দ্রের ছিতীষ বন্তবা, সমগ্র নাটকটিব পক্ষে তৃতীযাঙ্ক অপরিহার্য ণয় । 
ভূদেব বঙ্ধিমচন্দেব এই মন্তব্যেবও সস ইত্তব দিয়েছেন। প্রথমত তিনি সমস্ত 
ঘটন। এবং সংলাপ বিশ্লেষণ করে দধেখিযেছেন যে ছাবাসীতা মোহগ্রন্ত বামেখ পরম 
মান্র। বামের নিজের উক্তিতেই তাব প্রমাণ আছে--অথবা কুতঃ প্রিষতম | 
নূনং সঙ্কল্পভ্যাস পাটবোৎপাদ এষ ব|মভত্রস্ত ভ্রমঃ | অথবা কোথায় প্রিয়তমা ? 
ইহ1 রামের কল্পনভ্যাস পটুতাজনিত এম | এ প্রসঙ্গে ভুদেব পিখেছেন__শ্বৃত- 
বছ্ধুক ব্যক্তিবা যে সমষে সময়ে বিশেষত স্বপ্রাবস্থায আপনা দিগের হায়মধ্যেই 
সেই সেই বরুর ইঙ্গিত পরামর্শাদি গ্রহণে কৃতার্থমন্য হইযা থাকেন, ছায়াময়ী 
সীতা রামের প্রেমময হৃদঘেব দেই অবস্থার পবিচাষক” | (পৃঃ ৩৮)। কারণ ছায়া- 
ময়ীর ও রামের পঞ্চবটী প্রবেশ, তথায অবস্থান এবং সেখান থেকে যাওয়া একই 
সময়ে ঘটেছিল । ভুদেব বাম সীতা এবং তমসা ও বাসন্তীর প্রাতটি উক্তি 
প্রত্যুক্তি এবং আচরণ পুঙ্ান্থপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে তার সবই 
রামচন্দ্রের মন্োোগত-ভাবের প্রকাঁশ মাত্র। ভূদেব তৃতীয়াঙ্ককে তাই রূপক বলে 
নির্দেশিত করতে চেয়েছেন। তিনি বলছেন--“তৃতীয়াঙ্কের সমস্ত ব্যাপার 
হ্বপ্পে বা মোহে যেমন হৃইয়। থাকে, সেইরূপ ক্ষণকালমধ্যেই নিষ্পন্ন, এবং তৃতীয়ান্ধের 
উক্তি প্রত্যুক্তি সকল এক রাম হৃদয়ের বিলোড়নন্ব্ূপ এমন ভাবে 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৭১ 


আভাসিত। সুতরাং সমুদয় তৃতীয়াঙ্কটি রামের বিরহমোহেরই রূপকবর্ণনায় 
পর্যবসিত, এরূপ মনে কর! অসংগত হইতেছে না |? (পৃ. ৩৮ )। 

এখন এই ছায়াীতার অবতারণ।র নিগুঢ উদ্দেশ্টটি কি, তা বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য ৷ প্রেমময়ী সাধবী স্ত্রী অন্ুরাগের গাঢ়তার জন্াই শ্বামীর প্রেমের 
পরিচয় পেতে ইচ্ছা! করেন । স্ত্রীর বিরহে স্বামীর প্ররূত অবস্থা কি রকম হয়েছে এটি 
জানায় সাধবীর তৃপ্তি । তাই ছায়াসীতার অবতারণা । মীতাকে কোন্‌ অপরাধে 
ত্যাগ করেছিলেন, সেকথা বামচন্দ্র সীতাকে জান।ননি । এক্ষেত্রে রামচন্দ্রের 
অবিচলিত প্রগাঢ় প্রেমের, সীতা-বিসর্জনের জন্য তার আন্তরিক অনুতাপের এবং 
লোকলজ্জ! নিবারক কোনে! প্রকাশ্ঠ ব্যবহ|বের নিদর্শন ছাড়া পরিত্যক্ত সীতা 
সামান্য মাত্র আত্মগৌরব থাকতে পরিত্যাগকারী স্বামীকে গ্রহণ করতে পারেন না । 
ভূদেব নারীহৃদয়ের এই দিকটি সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন । তিনি এ প্রসঙ্গে 
লিখেছিলেন-_“সাধ্বীদিগের হৃদয়ে আত্মগৌরব অতি প্রবলভাবেই বিরাজ করে । 
তাহারা যতই কোমলা, শীতলা, আত্মবিসর্জনে প্রবণা এবং আত্মবিলোপে সক্ষম 
হউন, তাহাদিগের সাধবীতাটিই জলন্ত হুতাশনম্বরূপ। জগতীতলে সাধবীপ্রতিমা 
সীতাঁও স্থৃতরাং একটি অগ্নিশিখা । (পৃঃ ৪১)। হ্বর্ণপীত। প্রসঙ্গে সীতার 
উক্তিতে এই আ্মগৌরববোধের কিভাবে চরম প্রকাশ ঘটেছে, ভূদেব তা 
বিশ্লেষণ করেছেন। সেজন্যে প্লামসীতার পুনমিশনের উপযুক্ত অবস্থা স্ষটি 
করার জন্যে বামের ছুঃখ ও অন্গতাপ প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ছুঃখ 
আর অনুতাপ প্রকাঁশ করলেই চলবে না, মীতারও তা জান! চাই। তাই 
ছায়াময়ীর কল্পনা । ভূদেব বলেছেন__“রামসীত।র পুণমিলন সম্বন্ধে ভবভূতি 
কোনো খুঁত রাখেন নাই। তিনি তৃতীয়াঙ্কে রামের বিরহশোক বর্ণনাবসকে 
* রামসীতার পুনমিলনের পথ সম্যক্রূপেই পরিষ্কত করিয়া রাখিয়াছিলেন |” 
(পৃঃ৬১)। তাই সপ্তম অঙ্কে যুছিত রামচন্দ্ের চেতনা সম্পাদনে অকুদ্ধতীর 
অনুরোধে সীতা রামচন্দ্রকে গিয়ে যখন ম্পর্শ করে বললেন --'সমসসসদু অজ অর্উত্তো' 
'আর্ধপুত্র সমাশ্বস্ত হও" তখন তা--কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হলো না । শকস্ত যদি 
তৃতীয়াঙ্কে বণিত রামের বিলাপাদি পূর্বে শ্রুত না থাকিত, তাহা হইলে এঁ কথা৷ 
এবং এ কার্ধটি বড়োই বিসদৃশ বোধ হইত ।” (পৃ. ৪৪ )। 

“অতএব ভবভূতিয় পক্ষে সীতাকে গতপ্রাণবস্থবৎ করিয়া রামের বিরহছুঃখ 


দেখাইবার নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল ।” (পৃঃ ৪৪ )। 
বিশেষ করে উত্তরচন্ধবিত নাটক । তাই কিভাবে বর্ণন। করলে রামের প্রতি 


১৭২ ভঁদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংপা সাহিত 


দর্শকের বিরূপতা দুল হবে এবং সীতাও স্বমহিমায় প্রতিষিত থেকে র|মের সঙ্গে 
পুনমিপিত হবেন ভবভূতি তাব সাথক পবিবেশ স্থষ্টি করেছেন এই তৃতীয় অঙ্ধেই | 
দাম্পত্যমনন্তত্বের সুনিপুণ বপকার ভবভৃতির শট্টি এই ছায়া” নামাঙ্কিত তৃতীয় 
অস্কটি তাই সমগ্র ন।টকের পক্ষে অপব্িহ।ষধ । শুধুমাত্র কবিত্বগুণই এর একমাত্র 
গুণ নয়। 

উল্টবচরি৩ সমালো৯নায় বন্ধিমচন্ত্র সাহিত্/৯ট্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি 
মনোজ্ঞ আলে।চন।ব শেবে এই সিদাপ্তে উপনীত হয়েছেন যে সৌন্দ্যচ্রহ সেই 
উদ্দেষ্ত | সেই সৌগাযক্টি-ক্ষমতার মানদণ্ডেই তিনি ভবভুতিব বচনার মৃণ্যায়ন 
করেছেন । ভূদেব এদিক দিয়ে বিচার কবেননি । ভবভৃঁত কি উদ্দেশ্টে বাল্মীকিব 
রামায়ণকে অন্থুরণ ন। করে নাটকে বামসীতার পুণখিপন ঘটিয়েছিলেন-_ভূদেব 
তার একটি মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন । বাল্সীকিব অ।শ্রমে অভিনয়ের সময় সীতা- 
বিসর্জন দৃশ্ঠের নির্মমতা সহ্য করতে ব্লছেন তার এ '“পরিত্রায়ন্থ পরিত্রায়ন্ব' উক্তি 
রামায়ণ পাঠকসাধারণের হৃদগত শোকের পরিচায়ক । তিনি বলছেন “বামায়ণ 
পাঠকের মনে এই ভাঁব উদয় হয় যে সীতার ন্যায় গৃহিণী এবং রামের ন্যায় গৃহীর 
সংসারের অবস্থা যদি চরমে এইরূপ হয়, তাহ! হইলে জগতে সংসার-স্থখের বাসনা 
আর কে করিবে? স্থভরাং তাহাদেব মতে রামায়ণের নির্বহনকাধ অন্যরূপ হইলে 
ভালো হইত । ভবভূতি পক্ষণের মুখ দিয়া মেই তাবই ব্যক্ত করিয়াছেন এবং 
এইজন্ই তিনি বাল্মীকির হইয়া! রামসীতার পুনমিলন স।ধনপূর্বক মেই শোক 
নিবারণ ও সেই প্রার্থনার পুরণ করিয়াছেন ।, (পৃ. ৪০)। 

এই বিচার ভূঁদেবের সহৃদয় হৃদযের সংবাদই প্রকাশ কবে। সমগ্র নাটকটির 
আলোচনায় ভুদেবের যে মনটি প্রক।শ পেয়েছে তা যেমন স্ুশ্ম অন্ভূতিশীল, 
তেমনই মানবহৃদয়ের বিচিত্র ভাবতরঙ্গের উত্থানপতন সম্পর্কে সচেতন | 

পরবর্তীকালে পবীন্দ্রনাথ যেমন শকুস্তলা ও কুমারসম্ভৰ নাটকের আলোচনায় 
কালিদাসের দুটিতে দীম্পত্যজীবনের আবদর্শচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে, আসলে 
নিজেরই হৃহ্ি-শক্তির ও আশ্চর্য সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, ভূদেবও 
তেমনি ভবভূতির মানব-চিত্তাভিজ্ঞতার কথ। বলতে গিয়ে নিজেরই নম্র পর্যবেক্ষণ- 
শক্তির পরিচয় রেখেছেন । দাম্পত্যজীবনের নানা ভাবলহকী, তার স্থস্ম অন্ভতির 
নানা রূপ সম্পর্কে তুদেব বিশেষ অবগত ছিলেন। তীর 'পারিবারিক প্রবন্ধের 
নান গ্রবন্ধেই তার পরিচয় পাওয়। যায়। এখানেও তার সেই রসোপলব্ধির সুক্ষ 
চারুত! আমাদের মুগ্ধ করে। সহাস্তুভূতি, আত্মগ্লানি, অভিলাষ এবং আত্মগৌরব 
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এইসব ভাব কেমন করে রামসীতার পারম্পরিক প্রেমকে উন্মোচিত করে নাটককে 
অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দিল, ভূর্দেব তার যে বিষ্লেষণ করেছেন তা৷ অতুলনীষ্ব 
সাহিত্যরমিক ভূদেবের এই দুর্লভ প্রকাশ প্রবন্ধটিকে একটি নূতন মূল্য দিয়েছে। 

[ বস্কিমচন্দ্রের উত্তরচরিত সমালোচনার উদ্ধৃতি যোগেশচন্ত্র বাগল-সম্পাদিত 
'বন্কিমরচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড থেকে সংকলিত ] 


রত্াবলী 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে আধুনিক সমালোচনা একটি প্রধান লক্ষণ সাহিত্যকে 
সামগ্রকভাবে বিচার করা । এতে একটি অখণ্ড রসোপলন্ধি পাঠকের মনকে 
ভরে তোলে । রসোপলব্ধির সেই অখণ্ডত৷ ভুঁদেবের প্রথম ছুটি সমালোচনা 
উত্তরচরিত ও রত্বাবলীকে হাদয়গ্রাহী করে তুলেছে । ছুটি নাটকেই পাত্রপাত্রীরা 
রাজার ঘরের ৷ ছুটি নাটকেই দাম্পত্যজীবনের চিত্র রূপায়িত। কিন্তু সে জীবন 
এক নয় । উত্তরচরিতে দ।ম্পতাপ্রেমের একনিষ্ঠতা এবং গভীরত। আর রত্রাৰবলীতে 
তাঁর একান্ত অভাব । উত্তরচরিতে দ্বাদশ-ব্সরের বিচ্ছেদেও সে প্রেম অনির্বাণ 
শিখায় প্রোজ্জল আর রত্বাবলীতে নিত্যমিলনের মধ্যেও নায়কের মনে অন্ত কোনো 
বিরহিণীর প্রণয়াম্পদ হবার আকাজ্কা। যদিও রত্বাবলী সমালোচনার শেষে 
সমালোচক উদয়নের একাধিক পত্বী গ্রহণের পক্ষে শাস্ত্র থেকে সমর্থন খুজেছেন, 
তবুও দাম্প্তজীবনেগ রহসাকে অনুভব করবার মতো স্পর্শসচেতনতা যে তার 
ছিল, তা পাঠকের মুগ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে। উত্তরচরিতে মনস্তত্ব বিশ্লেষণই 
মুখ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু রত্বাবলীতে নাটকের দোষগুণেরগ বিচার আছে। 
বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেব অধ্যায়ে উত্তরচবিতের এই অনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা কব! হয়েছে । এখানে বত্বাবলীর বিষয় আলোচন1 করা 
হচ্ছে। 

“রত্বাবলী” আলোচনায় ভূদেব প্রথমেই “নান্দী” বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে 
নান্দী রচনায় শ্রীহর্য অতুলনীয় । বলেছেন - “নাটকের নান্দীর মধ্যে সমুদয় গ্রন্থের 
আভাস প্রদান-পূর্বক নান্দীর সার্থকতা সম্পাদন, একমাত্র কবি শ্রীহর্যই কষিয়াছেন। 
এবং তাহার ছুইখাঁনি নাটকের মধ্যে প্রথম প্রণীত নাগানন্দ অপেক্ষা পরবর্তীকালে 
প্রণীত বত্বাবলীতে এ বিষয়ে অভূতপূর্ব নিপুণত! প্রকাশ করিয়াছেন ।'৬ বত্াবলীর 
প্রন্তাবনাও যে সাথক তারও সুন্দর আলোচনা করেছেন । বত্বাবলীতে স্থান কাল 
আর নাট্কক্রিয়ার একা আবিষ্কার ভুদেবের গ্রীক নাটকবিচাঁবের আদর্শ মম্পর্বে 


১৭৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


সচেতনতার পরিচয় দেয়। এ প্রসঙ্গে কালিদাসের শকুন্তল! কিংবা ভবভূতির 
উন্তররামচরিতের রচনায় যে ক্রুটি পরিলক্ষিত হয় ভূদেব তারও উল্লেখ কবেছেন।" 
বত্বাব্লী-প্রসঙ্গে তাই তিনি লিখেছেন “রত্বাবলীয় তদীয় নাট্যোলিখিত ব্যাপার 
সমন্তের সংঘটকাল এবং সংঘটনস্বান একোগ্ঠমে এক রঙ্গভূমিতেই প্রদর্শনের 
উপযোগী হয় এরূপ করিয়া! বাবস্থিত করিয়াছেন । রত্বাবলী নাটিকার চাবিঅঙ্কে 
বর্ণিত অভিনেয় সমস্ত কার্ধপরম্পরা একদ্িবসের সন্ধ্যাব 'প্াক্কাল হইতে পরদিবসের 
রাত্রিশেষেব মধ্যে সম্পন্ন এমন মনে করা যাইতে পাবে, এবং সেই ঘটনাবলীর স্থান 
উক্ত নাটিকার নায়ক রাজা উদযনের বাটা এবং তাহার প্রযোদে।গ্যান মাত্র। 
অভিনেয় বস্তুর সহিত অভিনয়ের একপ সন্নিহিত সংগতিরক্ষা আর কোনো 
সংস্কৃত ন।টকেব বচনায় দৃষ্ট হয় না। আবার অভিনীত বস্তর ম্বাভাবিকতাঁও 
র্ত্বাবশীতে দেখা! যায়। বত্বাবলীর অভিনযধর্শক যে প্রকৃত ব্যাপাবই দর্শন 
করিতেছেন, এই ভ্রমের সুখম্বাদ তাহার আরো একটি কারণে লব্ধ হইতে পাবে । 
বত্বাবলীর ঘটনাবলী বাজ রাজডার খবরে যেবপ উপকরণ লইয়া! যেবপভাবে 
সচরাচর সংঘটিত হয় বা হইতে পারে শুনা যায়, সেইরূপেই সম্পাদিত ।”৮ দেশক।ল 
পাত্র এবং নাটাক্রিয়ায় এঁক্য ছাড/৪ আর একটি গুণে বত্রাবলী মণ্তিত। 
নাটক মুখ্যত অভিনয়ে দেখবার--অ।লংকারিকের ভাষায দৃশ্ঠকাবা, শরব্যকাব্য 
নয়। তাই পাত্রপাত্রীগণের কার্ধই নাটকে মুখ্য, তাদের সংলাপ নয়। ভূদেব 
একথার উল্লেখ কবে পরে বলছেন--'কাধগুলি দেখা যায় এবং যাহ দেখা 
যায় মানসচিত্রে তাহাঁব অঙ্কন যেৰপ দু এবং স্থায়ী হয় যাহা কানে শুনা বা মনে 
মনে অন্ুমানমাতর কর! যায় তাহার বোধ সেরূপ দৃঢ় এবং স্থায়ী হয় না। ফলত; 
উল্লিখিত পাত্রগণের দুষ্টিলভ্য কার্ষপরম্পরাই নাটক বা! দৃশ্তকাব্যের জীবনম্বরূপ । 
সেই জীবন বত্বাবলী নাটিকায় যেরূপ নিপুণতা সহকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অপর 
কোনো সংস্কৃত নাটকে সেরূপ হয় নাই ।".*বস্তত আমা্দিগের বিবেচনায় নাট্যাংশে 
বৃদ্বাবলীর তুল্য নাটক সংস্কৃতে দ্বিতীয় নাই ।** ভূদেবের এই বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে 
গ্রশংসার দাবী রাখে। 

রত্বাবলী নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্যও ভূদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । 
তা হলে বাসবদত্তার চরিত্র । সব নাটকেই যেমন দেখা যায় নায়িকা কোমল। 
সরল! হুর্বল! মুগ্ধা, বাসবাদত্ব। তেমন নয় । তার মধ্যে আত্মদমন, উপেক্ষা এবং 
গান্তীর্ব প্রধান হয়ে উঠেছে । অবশ্ঠ ভূদ্েবের মতে এই বৈশিষ্ট্য রত্বাবলী নাটকের 
মূল কখাসরিখসাগরেই নিহিত। কিন্তু দে যাই হোক, এই বিশিষ্টতাটুফু লক্ষণীয় । 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৭৫ 


বত্ধাবলী সমালোচনায় ভূদেবের কবিমনের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে উত্তর- 
চরিত, শকুস্তলা ও রত্বাবলীর একত্র আলোচনায় । ভূদেবের মতে সমজাতীয় বস্ত 
ছাঁড়া তুলনা চলে না। এ তিনটি নাটকেও চলে না । তাঁর মতে তিনটি তিন 
বিষয়ে প্রধান : 'উত্তরচরিত গাস্ভীর্ষে, শকুস্তল1! বৈচিত্র্য এবং বত্বাবলী 
পারিপাট্যে ।'১* ফুলের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন একটি পদ্ম, একটি গোলাপ 
এবং একটি নবমল্লিক1। পশ্সটি গভীর সরসীবু নিল জলে অধিঠান কবে, 
আপনর স্বচ্ছক|ন্তির ছায়ায, আপনি হাসে, দেবদেবীর হাতে উঠে এবং 
জগছ্ছিধাত্রী ভগবতী চরণে সর্বাপেক্ষা সমধিক শেোভ। পায়। গোলাপটি 
রাজ্যোদ্ঠানে মধ্যস্থলে বিরাজ কবে। বাগরঞ্জনে সকলের নয়নাকষা হয়, ফুলের 
তোড়ার সর্বোপরি ভাগে উঠে এবং বিলীপভখনে সমাদরে পরিগৃহীত হয়। 
নবমলিক।টির স্থান বিভবশালীর আরাম, নায়কন।য়িকার নিভৃত পদটনের অবসরই 
ইহার ফুটিবার সময়, এ অন্যের অন্ব্তী এবং ইহার মাল! কামিনীব কববী বন্ধানে 
অপূর্ব শোভা ধারণ করে। এ তিনটি কুস্থমের মধ্যে একটি পৃজার একটি 
আমোদের এবং একটি অ।দরের সামগ্রী | প্রথমটিকে লইয়া নির্জনে বসিলে তাহ।র 
মল অন্তরগ্রসারী সৌরভে জীবাত্মা প্রসিক্ত হয়, দ্বিতীয়টির দিগন্তব্যাপী সৌরভ 
স্ববুবাদ্ধব উল্ন।সপূর্ণ হওয়] যায়, তৃতীয়টিকে সঙ্গে কবিয়৷ বিশেষ ছুইজনে না ব'সলে 
উহার স্ুন্সিগ্ধ আমোদের সম্যক উপলব্ধি হয় না । সহদয়পাঠক ইহা! অবশ্যই বোঝেন 
যে প্রকৃতরূপে উত্তরচরিতের রসগ্রহণ করিতে হইলে তাহ।কে স্ছগভীর চিন্তায় 
অবগাহন করিয়া! যাইতে হয়, শকুন্তলার রসগ্রহণ পাঠকমাত্রেরই সহজে হইয়। 
থাকে, এবং বত্বাবলীর রসে আপ্লুত হইতে চাহিলে পাঠককে উহা পাঠ করিয়া! 
নিজ প্রিয়তমাকে শুনাইতে হয়। অতএব এই তিনখানি গ্রস্থই তিন প্রকার, 
তিনটিই স্বতন্ত্ররপে নিজগুণে প্রশংসনীয় ।7১১ 


রত্বাবলীতে নাট্যকাবের পরিমিতিবোধ ও স্থুরুচির পরিচয় পাওয়। ধায় 
সাগরিকার বিরহবর্ণনা এবং নায়কের সেই বিরহের পরিচয়লাভেব ঘটনায় । 
শকুষ্ভল! নাটকে বিরহিণী শকুস্তলার পদ্মপত্রে শয়ন ছুঙ্মন্ত আড়াল থেকে দেখেছিলেন । 
ভূদেবের মতে এতে রুচির কুক্রতা রক্ষিত হয়নি। অপরপক্ষে রত্বাবলীতে কদলী- 
গছে সাগরিকায় পদ্মপত্রে শয়নের চিহ্ন এবং তার অন্থিত উপয়নের চিত্র দেখে 
রাজার মনে গ্রেমের জাগরণ হলো! এবং বিদ্ুধক বসস্তকের কাছে তার সেই 
অন্গযাগের প্রকাশ আড়াল থেকে সাগরিকা নিজে শুনলেন । শকুন্তলার মতো 


১৭৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত) 


সহজেই তিনি নিজেকে ধরা দেননি । ভূদেব এই বর্ণনাকে নাট্যকার়ের স্থরুচির 
পরিচায়ক বলে মনে করেছেন । 

রত্বাবলীতে ভুদেবের এসে।পলন্ধির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ উদয়নের মানসিক অবস্থার 
স্ক্ষ বিশ্লেষণে । শারিকার মুখে সাগবিকার মনোব্যথার কথ! শুনে উদয়ন যা 
বলেছিলেন তার মধ্যে তার অন্তরে অন্ত প্রেমের আকাঙ্ষা ধরা পড়েছে । 
তারপর নানা আচরণে কেমন করে তা সার্থক হলো সে বিশ্লেষণ অত্যন্ত 
হৃদয়গ্রাহী | 

তবে সখালোচন।র শেষে ডুঁদেব যেভাবে শাস্ধ থেকে উদ্ধার করে উদয়ন 
বাসবদত্ত। এবং রত্বাবতীবর স্বরূপ খিশ্লেষণ করে উদয়নের একাধিক পত্রীকতাঁর 
পক্ষপাতিত্ব করেছেন তাতে ভূদেবের খিশ্সেষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং তা৷ 
বৈশিষ্ট্যমপ্ডিতও বটে। কিন্তু এতে সহ্ৃদয় রসকের উজ্জল সত্তাটি একটু নিথ্পুভ হয়ে 
পড়েছে বলে মনে হয়। উত্তরচবিতকে যেমন বিশুদ্ধ রসালোচন] বল। যেতে 
পারে, বত্বাবলীকে ঠিক যেভাবে নির্দেশ করা যায় না। বে সামগ্রিক বিচারে 
রত্বাবলীতে সমালোচক ভূদেবের একটি সার্থক পরিচয় পাঁওয়! যায় । 


মৃচ্ছকটিক 

উত্তরচরিত ও বত্বাবলীর সমালোচনায় তুদেবের যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় 
মৃচ্ছকটিকে তা অন্থুপস্থিত। তাঁর বিচারশক্তির হুন্দতা ও বিশ্লেষণশক্তির প্রার্লতা 
মচ্ছকটিকে সহজেই লক্ষ্য কর যায়। কিন্ত এখাঁনে কাব্যের রূসাস্বাদন বড়ো হয়ে 
ওঠেনি, সমীজজীবন ও চরিত্রের প্রতিফলন নাটকে কিতাবে আত্মপ্রকাশ করেছে-_ 
সমালোচক তার বিচারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । যুগধর্ এখাঁনে সমালোচকের দৃষ্টি- 
ভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। ভূদেবের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 
১২৯৪ বঙ্গাব্দ ( ৭ই মাঘ- ১১ই চৈত্র), ১৮৮৮ শ্রী (জাহ্ুয়ারি-_মার্চ), এডুকেশন 
গেজেটে ৷ এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে ও মুখ্যত প্রচার পত্রিকার মাধ্যমে হিন্দু 
ধর্ম ও হিন্দু জীবনাদর্শের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের আন্দোলন প্রবল হয়ে 
উঠেছিল। ভূদেবের এই প্রবন্ধটিতে যে তারই প্রভাব পড়েছিল, একথ! মনে কর! 
অসমীচীন নয়। ভূদেবের আরো! ছুটি প্রবন্ধ উত্তরচরিত ও রত্বাবলীর বিচাররীতির 
সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের বিচাররীতির পার্থক্য থেকে একথা অনুমান করা সহজ । 
ব্যক্তিগত জীবনে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের অঙ্থুসারী হলেও ভুদেব্র মধ্যে যে 
একটি বসপিপান্থ কবিমন ছিল প্রথম ছুটি সমালোচনায় তার পৰিচয় পাওয়া যায়। 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৭৭ 


কিন্ত তৃতীয়টিতে সেই কবিমনটিকে খুঁজে পাওয়া সহজ নয । এখানে সাহিত্যের 
বসাম্বাদন নঘ, আর্যহিন্দুব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠ। করাই তার উদ্দেশ্য | 

ভুদেবের মতে সংস্কতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নাটক শুদ্রকের মুচ্ছকটিক। শদ্রক 
কোন সময়ে কোথায রাজত্ব করতেন, ০েকথা জানা যায় না। ভুদেবও শূদ্রকেব 
রাজত্বের কালনির্ণযের চেষ্টা করেন নি। এ বিষয়ে যুবোপীযদের অভিমতকে তিনি 
অস্বীকাঁব কবেছেন এবং বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন-- 

“যিনিই যাহা বলুন মুচ্ছকটিক নাটক নিতান্ত অল্পদিনের বস্ত নম। উহা 
বামাযণ ও মহাভারতের পববর্তী তো৷ বটেই, বাজ! চন্ত্রগুপ্ঠেবও কিছু পবব্তী। 
কিন্তু তাহা অপেক্ষা অল্পদিনের বলিষা কোনোরপেই প্রমাণিত হঘ না। তবে 
একজন ইউরে|পীষ পণ্ডিত বলিষ|ছেন বটে যে মৃচ্ছকটিকেব আধর্কনামক পুরুষটি 
যীস্থ শ্বীদের ছাষা হইতে প্রাপ্প। ঘর্দি ওবপ কথা কিছুমাত্র শ্র্ধান যোগ্য হইত 
তাহা হইলে বিচাব কবা যাহত | ভাবতবরষেব এতিহামিক বিববণ অথবা গ্রন্থ দি 
প্রণবনেব কাল নির্ণয বাহিবেব সহিত মিল।ইণে গেলেই অধিক গোলযোগ হয! 
পড়ে। আভ্যপ্তবিক ঘটনামাত্র লহঘা তাহাদিগের পূর্বপরতাব নির্ণঘে নকল স্থলে 
₹ততট] গে।লযোগ হয না ।' 

ভূদেব বলছেন মুচ্ছকটিক প্রাচীন ধলেই তাব রচনারীতি সবল | বিবষটিই 
বডো, বর্ণনাকৌশশ বডে৷ নয । তবে ভাষার পাবিপাট্য না থাকলে খচ্ছকর্টিক 
রচনাকৌশলশূন্য নয । শ্রেষ্ঠ শিল্পেব গুণই হলো তাব শিল্পধর্ষকে গোপন কর । 
মৃচ্ছকটিকেব শিল্প এমন সহজ ও ম্বতঃম্ফৃ্ত যে শিপ্নকৌশল আছে ধশেই মনে হয 
না। 

ভুদেব এই শিল্পকৌশল ব্যাখ্য করতে প্রথমে নাটকের নান্দীভাগের আলোচনা 
করেছেন । তারপর প্রস্তাবনার ব্যাখ্যা করেছেন । রত্বাবলীব সমালোচনাতে ৪ 
ভূদেব নান্দী ও প্রস্তাবনার আলোচন। করেছিলেন এবং নান্দী বিচাবে বত/বলীর 
এবং প্রস্তাবনা রচনা মুদ্রারাক্ষসের শ্রেষ্ঠতার কথা বলেছিলেন । নাটকের 
নান্দীতে তার মূলভাব এবং প্রস্তাবনায় সমগ্র নাটকের উপস্থাপ্য বিষয়ের আভাস 
পচিত হয়। তাই প্রাচীন নাটকের কলাকৌশল বিচারে নান্দী ও প্রস্তাবনা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

মৃচ্ছকটিকের নান্দীতে ছুটি ক্লোক আছে । তার প্রথমটিতে দেবাদিদেব 
মহাদেবের পর্বহ্কবন্ধ ভুজগবেষ্টনে দুীকৃত, দ্বিতীয় ক্লোকে সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবের 
ঘোর শ্ামবর্ণ কণ্ঠে বিদ্যাল্পেখার স্তায় মহাঁদেবী গৌন্বীর উজ্জল গৌর ভুঁজলতার 


ভূ-১২ 


১৭৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


অবস্থান । প্রথম ক্পোকে মহাদেব শ্শানবাসী, ধ্যাননিমগ্র, সমাধিস্থ, জগৎশ্ন্, 
সংসারশূন্য । দ্বিতীষ ঞ্রোকে হরগৌবীবপ একত্রে সম্মিলিত, জগৎপূর্ণ সংসার 
জাজল্যমান। ভূদেব বপছেন-_“সনুদায নাটকটিতেই এ দুই কথা । এককথা, নাযকের 
দবিদ্রতা, অকিঞ্চনতা, সর্বশূন্ান্, দ্বিতীষ কথা তাহাব প্রেমিকা প্রেষপী লাভ এবং 
তৎসহ সমূদাঁষ স"সাবিক স্থথপ্রাপ্তি। অতএব মুচ্ছকটিক নাটকের নাপ্দীতেই 
সমদাষ ন(9বটিব বীজ নিহিত হইমা আছে | (পৃঃ ১১৪ )। 
প্রস্ত(বন।য গ্র।সস্তে আছে বচধিতাব আ।য্মপবিচয। তাব নাম শূদ্রক, তিনি 
সাজা ৭ দ্বিজণ্থ্য ৩ম । খগ বেদে এবং সামবেদে পণ্ডিত, বেদজ্ঞবর্গেব শ্রেষ্ঠ এবং হস্তীব 
সহিত বাহুমুসে উশ্মখ। তান শতবর্ম এবং দশদিন আ|যুদ্ধাল ভোগ ক বিষা পুত্রকে 
বাঁজ্দাঁন পূর্বক চিতাবোহণে দেহ বিসজন কবিষাঁছিলেন (পৃঃ ১১৫)। ভূদেৰ 
বলছেন এই শক ন।মট।ই কলিত। এবকম অনুমানের কাবণ হিসাবে বলছেন, 
তৎক|শীন সমাজব্ণশাঁব উদ্দেশে ন।ঢ্যকাব এই নাটবটি বচণা কবেন। সমাজ 
শর্ণনাবাবী লেখবগণ প্রাধহ নিজেব নাম গোপন কবে থাকেন । অতএব কোনো 
ন[ঢকবচধিতা সমালের বৃ নম ভাগ যে শু “জাতি তাব নাম গ্রহণ কবে আপনাকেই 
কত্রিষগ্তণ এবং বণগ্ডণ সমনি৩ এবং সমগ্র দেশের বাজা বপে ধর্ণশা কবে 
গেছেন। মারব আববুঙ্ধাপ একশত পৎসব দশদিন বলাব অর্থ সমাপোচবেব মতে 
এক এবটি সমল প্রতিকপেব ব্যস একশত বসব ধবা হয এবং দশদিন হলো 
শৌচকাল। সেহ এবশত দশ দিনেব পবে সমাজ প্রতিবপ পুবগঙ সমাজ 
প্রতিৰপেব পুত্রৰ,প আবিভূতি হয় (পৃঃ ১১৫) । শূদ্রক নাম ও তাব পাব5ষ 
সম্পনে ভূদেবের বিশেধণটি বিশেষভাবে লক্ষ্য কববাব মতো। 
ন[চকেব বক্তব্য বিষষটি বিশদীভূত হযেছে প্রস্তাবনার দ্বিতীযার্ধেব একটি 
গানে । গানটিৰ শেষ চবণ “সবং শৃন্তং দাব্রস্ত” শাষক চারুদক্তেব জীবনে কিভাবে 
মিলে গেল নাট্যকাব তার সার্থক ৰপ অঙ্কন করেছেন । সমাজে দবিদ্রবাই সংখ্যায় 
বিপুল। সমাজচিত্রণে তাই দরিদ্রতীর চিত্ণ আবশ্টিক | নাট্যকাব তাই দবিপ্র 
চাঁকদত্তকে তাব নাটকের নায়ক কবেছেন। 
চাঁঃদত্ত দবিএ কিন্তু আদর্শ চবিত্র। হ্বদ্বশজাত, সৃশিক্ষিত, স্থভদ্র, কর্তব্যপবাষণ, 
সমাজসেবী, আত্মন্থখবিমুখ, পরেব মঙ্গলের জন্যই তার এই দাবিদ্যবরণ। 
দাবিদ্র্যকে চারুদত্তেব কোনো ভয় নেই । শুধু দুখ এই দরিদ্রের গৃহে অতিথি 
আসে না, সুহদজনেরা শিথিলপ্রণয় হয়, দারিদ্র্য থেকে নানাবিধ দোষের জন্ম হয়, 
এই চিন্তাই চারুদত্তের ছুঃখের কারণ। কিন্ত এত দারিত্রের মধ্যেও তার পুজার্চনা 
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অব্যাহত আছে। বয়স্য মৈত্রেয় এ নিয়ে শ্লেষ করলে চারুদত্ত উত্তর দেন তপন্া 
মন বাকা ও বলিদ্বার। দেবপূজ। গৃহস্থের নিতাবিধি | 

ভঁদেবের মতে এখানেই মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদন্ত আর্ধ প্রকৃত হিন্দু। 
পৃথিবীর অপর সকল জাতি ধর্মচর্যা করে ফললাভের আশায় । কেব্ল "হিন্দু বিনা 
ফলাভিসন্ধিতেই ধর্মাচরণে শিক্ষিত । তিনি বিধি পালনেরই কতব্যতা জানেন ।” 
(পৃঃ ১২২)। ভূদদেব চারুদত্ত চরিজ্রের এই আর্ধত্ব আরো! স্বন্দর করে ফুটিয়ে 
তুলেছেন নাটকের দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র শখিলকের সঙ্গে তুলনামূপক আলোচনায়। 
ছুজনেই নহুগুণান্থিত কিন্তু দরিদ্র ব্রাক্ষণ। কিন্তু ুজনের জীবন সম্পর্কে দুর্টিভঙ্গি 
আলাদা । শবিলক প্রত্যুৎ্পন্নমতি পুকষসিংহ | ইনি রাজার কারাগৃহ থেকে ভাবী 
বৃপতিকে মুক্ত করে আনেন, ইনি রাজবিদ্রোহেব অধিনেতা এবং ইনি পরিশেষে 
রাষ্্রবিপ্রব সম্পাদন করে ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন । কিন্তু ভূদেবের 
দুষ্টিতে শবিপকের্‌ স্থান চাকধন্বের সমপায়ক্কক্ত নয়। কাবণ ছুবিষহ ছুঃখ এবং 
কঠিন বিপদের মধ্য পড়েও চারুদন্ত কোনোদিন মিথ্যার আশ্রয় নেননি বা 
ধর্মাচরণে ধিবত হন নি। কিন্ত শবিলক উদ্দেশ্সিদিব জন্য যে কোনো পথ 
অবপঙ্থনে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। ভূধেধের মতে তিনি ইউরে|পীয় ছাচের 
লোক । চাকুদত্ত সাব্বিক, শঙিপিক বাজসিক পুরুষ | শখিলিকের শৌষ আত্মগোৌরব- 
মূলক রঞজোগুণমন্তুত। কিন্তু চারুদত্তের শোর্ধ সব্বপণপ্রধান, তাঁর মূলে যশে| পিক্সা, 
আত্মোন্নতির আকাক্ষ। নেই__আছে বিশুদ্ধ ধর্মজ্ঞন | চারুদণ্ডের চবিবরটিই সেই 
শৌর্ধের প্রতীক । ভূদেব অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করে এই চ।বিত্রিক শৌর্ষের 
পরিচয় দিয়েছেন । তিনি বিপৎকালেও মিথ্যা বলেন না, শরণাগতকে তাগ 
করেন না, এমন কি যার মিথ্য! ষড়যন্ধে বসন্তসেন] হত্যার অপরাধে তিনি প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হন, মুক্তিলাভের পরে সেই ব্যক্তিকেই তিনি অকুচিন্তে ক্ষমা করেন। 
ভূদেব বলছেন-_ 

“আর্ধ হিন্দুর বীরতা এইরূপ | ধুষ্টতায় উপেক্ষা, অপকর্মে ঘ্বণা, সত্যে নিষ্ঠা, 
শরণাগতের প্রতিপালন, নিভাঁকতা, যশোরক্ষায় যত্বু, ধর্মপ্রভাবে বিশ্বাস শ্রবং পরম 
অপরাধীর প্রতি ক্ষমা এই সাত্বিক বীরত।। এই বীরতার প্ররুতি আর কোনে। 
জাতি এমত স্থম্পষ্ররূপে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই ।” (পৃঃ ১৩৭)।, 

শুধু তাই নয়, ভূর্দেব মৃচ্ছকটিক নাটকে ভারতীয় জীবনের সাত্বিক ইতিহাসের 
লক্ষণও আবিষ্কার করেছেন । তাঁর মতে ইউরোপীয়র! রজোগুপপ্রধান, কামক্রোধের 
একান্ত বশীভূত, পরধর্মঘেষী, যুদ্ধবীরই তাদের কাছে বীর । কিন্ত ভারতীয়ের 
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্রা্মণ্যশিক্ষার গুণে রিপুদ্ধমনে সমর্থ, মতবিরোধ ঘটলে মারামারি, কাটাকাটি, 
পরপীড়ন বা নির্যাতন ঘটে না। ইংরেজীশিক্ষিত নব্যেরা যে মনে করেন 
সনাতন হিন্দুরা বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করেছিলেন_-মঠ মন্দির ধ্বংস 
করেছিলেন ভূদেবের মতে এ ধারণা সত্য নয়। মৃচ্ছকটিকে প্রমাণ আছে হিন্দু 
এবং বৌদ্ধরা পরম্পর অবিবোধেই বাস করতেন । ভূর্দেব বলেন “দর্বেশ্বর মতবাদ 
হইতে পবধর্মবিদ্েষ কখনই স্বতঃ উখিত হয় না। ভারতবর্ষে জালুন্বভাব এবং 
একেশ্বরখাদী মুসলমানেরাই আসিয়া ধর্মবিছেষের আগুন ক্রমে ছড়াইয়। দেয়। 
তাহারাই মন্দির ভ।1ঙম] মসজিদ নির্মাণ করে এবং তাহ|দেরই দেখাদেখি শিখেরা 
যখন প্রবল হইয়াছিল তখন কোথাও কোথাও মসজিদ ভািয় মন্দিবদি নির্মঝ।ণ 
করিয়াছিল ॥ (পৃঃ ১৩৯)। 

এই অভিমত “সামাজিক প্রবন্ধের রচয়িতা ভুঁদেবের এতিহাসিক দৃষ্টির 
পরিচায়ক । 

বসন্তসেনার রূপ ও জীবধিকাব মধ্যেঞ ভূদেৰ সেযুগেব সামাজিক চিত্রটি ভুলে 
ধরেছেন। বসন্মসেনা রূপোপজীধিনী হলেও চারুদন্তে সমপিতপ্রাণা এবং মাতৃ 
ব্যবস।ঘে অনশিচ্ছাবতী । তাই মাতাকর্তৃক পুঝুষান্তপগ্রহণে আই হপে বলেন-_ 
'জই মং জীঅংতীং ইচ্ছপি তা এব্বং ন পুণেব 'অহং অজ্ঞাও অণনি দস্তা” (অথাৎ 
'যাদ আমকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন তবে মাতাকর্তৃক যেন আখ এবপ 
অন্ুজ্ঞাত| না হই ।” 

এহেন নায়িকা নিশ্চয় সাধারণ রমণী নন | ভূুদেব বলছেন সেযুগের সমাজে 
রূপোপজীবিকা একট বুত্তি বলে স্বীরুত ছিল এবং রূপোৌপজীবিনীর] নান] বিদ্যা- 
পটীয়সী, শিক্ষিতা এবং মাননীয় ছিলেন । বসন্তসেনার রূপের বর্ণনায় বোঝা 
যায় তিনি নিম্ননাসা এবং কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন । হ্থতরাং তিনি অনাধবংশীয়া ছিলেন । 
সেযুগে রূপোঁপজী বিনীরা৷ লাধ।রণত অনার্ধই হতেন। 

সাহিত্য সমাজজীবনের মায়াদর্পণ | সেই মায়াদর্পণে ভূদেব ভুৎকাশীন 
জীবনযাত্রার প্রতিবিষ্ব দেখেছেন। অবশ্ঠ ভূদেবের পূর্বে বঙ্গিমচন্দ্রই প্রথম উত্তর- 
চবিতেব সমালোচনায় বাল্মীকির রামের সঙ্গে ভবভূতির রামের তুলনাকালে রাম- 
চরিত্রে সেযুগের জীবনধারার প্রভাবের কথ! বলেছিলেন । কিন্তু তাকে এমন 
বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তোলেন নি । বঙ্ষিমন্দ্রের রচনার সঙ্ষে ভূদেবের রচনার 
তুলনায় “সমালোচন! সাহিত্যে'র সম্পাদক অধ্যাপক শ্রুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 
__ভূর্দেবের আলোচনা বন্ধিমের মতো সুন্দৃ্িসম্পন্ন ও মননশীলতাপ্রধাঁন নর | 
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তার সমালোচনার বৈশিষ্ট্য গভীর অনুপ্রবেশে নয় ব্যাখ্যার প্রাঞ্তলতায় | তাঁর 
এই অভিমত সর্বথা সমর্থনযোগয নয় । উত্তরচবিত ও বত্বীবলীর সমালোচনায় 
ভুদেবের সুক্ষৃষ্টি এবং মননশীলতার পরিচয় স্ুম্পষ্ট। বক্তব্যের গভীরে প্রবেশ করে 
তিনি নাটক ছুটির মর্মকথা ব্যাখ্যা কবেছেন । আর মুচ্ছকটিকেও তিনি নাটকের 
গভীরেই প্রবেশ করেছেন। সমালোচনার স্চনাতেই শূদ্রকের উক্তি উদ্ধার করে 
তিনি দেখিয়েছেন যে, সমাজরূপের চিত্রপই নাট্যকারের উদ্দেশ্ট । ভূদেব সেই 
সমাজরপের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্কে স্মসাময়িককালের পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের 
চরিত্রের মধ্যে আর্য হিন্দু এবং “ইউরোপীয় আর্ষে"র স্বরূপ সন্ধান করেছেন । সেই 
সঙ্গে আরে! একটি উদ্দেশ্টকেও তিনি সিদ্ধ করেছেন । সামাজিকগণকে ব্যবহাষ- 
জ্ঞান ও অশিববিনাশে প্রেরণ! দান করাও যে সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য, ভুদেব 
সেই উদ্দেশ্টের প্রতি রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভাঁবত-ধর্ষের তথা হিন্দুধর্মের 
পুনপজ্জীবন ও নবীকরণের যে চেষ্টা তখন চলেছিল এখানে ভূদেবের সাহিত্য- 
বিচারের সেই বৈশিষ্ট্যটিই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে । তিনি ভারত-সাহিত্যে ভারত- 
ধর্মকে আবিদ্ধার করেছেন। তাই মৃচ্ছকটিকের সমালোচনা সাহিত্যগুণের বিচার 
না হয়েও সাহিত্যবিচারের আর একটি নতুন মানদণ্ড রচনা! করেছে । 


শবাবধ প্রবন্ধ--'দ্বিতীয় ভাগ 


ভূদেবের মৃত্যুর পরে ১৩১১ বঙ্গাৰে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। বিভিন্ন সময়ে ভূ্দেব 
নানাবিষয়ে যেসব প্রবন্ধ লিখতেন তারই কিছু কিছু বেছে নিয়ে এই সংকলনটি 
প্রকাশ করা হয়। এর বেশিরভাগ প্রবন্ধ শিক্ষাদর্পণ ও এডুকেশন গেজেটে প্রথম 
প্রকাশিত হয়েছিল। বিবিধ প্রবন্ধ--দ্িতীয় ভাগের গ্রন্থের আভাম'-এ বলা 
হয়েছে : 

(১) পুরাবুত্তসারের প্রথমাংশও সাধারণ পাঠকের উপযোগী বলিয়। ইহারই প্রথম 
অধ্যায়ে সন্ত্রিবেশিত করা গেল। 

(২) সামাজিক প্রবন্ধ ছাপ! হইবার অনেক পূর্বে সমাজসম্বদ্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন কিন্তু কোথাও ছাপান নাই । উহা তাহার দেহত্যাগের পর এডুকেশন 
গেজেটে মুদ্রিত হয়। এ প্রবন্ধগুলির সহিত সামাজিক প্রবন্ধে প্রকাশিত 
অনেক বিষয়ে মিল আছে বটে কিন্ত কোনো কোনো বিষয় একটু বিশদভাবে বর্ণিত 
থাকায় সেই প্রবন্ধগুলিরও কতক ইহাতে সঙ্গিবেশিত করা হইয়াছে । 

(৩) তন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিবার কল্পনায় যাহা একসময় টুকিয়! 


১৮২ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


যাখিয়াছিলেন মাত্র ; সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার উপযোগী করিয়া রাখিয়া যাইতে 
পারেন নাই ) অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাতে তত্তের শিক্ষাপ্রণালী সম্বদ্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ 
এবং উহার সতক্তিক অনুশীলন সন্বদ্ধে সাহায্য হইতে পারে মনে করিয়া! তৃতীয় 


অধ্যায়ে প্রকাশ করা হইল । 


গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে পুরাবৃত্তের কথা, দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে সমাজের কথা, তৃতীয় অধ্যায়ে তম্বের কথা। গ্রন্থটি সম্বন্ধে বিস্তারিত 
ভাবে আলোচনা না করলেও চলে। শ্ধু তৃতীয় অধ্যায়টির কথা উল্লেখ কবা 
যেতে পারে । এই অধ্যায়ে তিনি তস্ত্রের সাধনপদ্ধতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ 
করেছেন। তস্ত্রশাস্ত্ সম্পর্কে তার সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের 


মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে । 


প্রথম অধ্যায় 

পুরাবৃত্তের কথা-_ 

মনু স্থটি, সত্যযুগ এবং জলপ্লাবন বিবরণ 
মানবজাতির সহিত দেবতার সম্পর্ক 

সত্যকালে মন্ষ্যের বিশাল শরীর 

সত্যকালে মহ্ুষ্যের স্থদীর্ঘ আয়ু 

মন্থষ্যদিগের বণণভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা 
ভাষাতেদের প্রাকাতিক ব্যবস্থা 

ভাষাভেদ বিষয়ক পুরাবৃত্ত নানাদেশে মনুষ্য সার 
মন্ষ্যসমাজ 


শালনপ্রণালী 

ব্যবস্থাগ্রণালী 

শিক্ষাপ্রণালী এবং বাস্তশিল্প 
“মিশরীয় হর্ম্য প্রণালী 
গ্রীক ,১ 7 
চীনীয় ১) 5 
গথিক »॥ ১ 
মুসলমানীয় », 


'অন্যাপ্য শিল্প এবং বিগ্তাপ্রণালী 


প্রবন্ধকার ভূদেব 


যুদধপ্রণালী 
ধর্মপ্রণালী 
মনুষ্যের পূর্বাপর অবস্থা সম্বন্ধে মতভেদ 


যুগভেদের পর্যায় ক্রম নি 


অগ্নি ব্যবহার রম্ধন2এবং পাত্রাদি গঠনের পর্যায় ক্রম 
ভাষার পরায় ক্রম 

সংখ্যালিপির পর্যায়ক্রম 

মুদ্রাদি প্রচলনের পর্যায় ক্রম 


দ্বিতীয় অধ্যায় 

সমাজের কথা-_ 

বঙ্গঘমাজে অন্তঃশাসন 
জাতিতেদ 

বাঙ্গালী সমাজ 

সাময়িক পরিবর্ত 

জাতীয় ইতিবৃত্ত 

হিন্দুমাজে খাওয়া-দাওয়া 
পরধর্ম গ্রহণ 

হিন্দুসমাজে ধর্মনীতি 
পারিবারিক নীতি 
হিন্দুসমাজ ও কৃপমণ্কতা 
বঙ্গমমাজে ইংরাজ পূজা 
ঈর্ষাপ্রবণতা 

বিভিন্ন প্রকারের ইংরাজ রাজপুরুষ 
স্বাধীন বা অবাধবাণিজ্য 
স্বাধীনচিন্তা 

লক্ষ্মীছাড়া দশ 

রাজত্তি 

জীবনরক্ষ! বা দৈনন্দিন পুস্তক 


১৮৩ 


৩৪ 
৩৭ 
৪১ 
৪৩ 
৪৬ 
৫১ 
৫6 


৫৭ 


৬১ 
৭১ 
৭৬ 

৮০ 


৮6 


১৩৩ 


১৬৭ 


১৮৪ তৃদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


বাঙ্গালীর উদ্যমহীনতা 

শান্তি ও স্থখ 

সমাজ সংঙ্খার 

অধিকারীভেদ ও হদেশান্তরাগ 
ধর্মবুদ্ধি, ভক্তিগ্রীতি ও আচাররক্ষা 
স্যটি স্থিতি ও লয় 

সম্ভানোৎ্পত্তি 

উশ্ববের স্বরূপ 

ব্রাঙ্গধর্ষ ও তন্ত্রশাস্ 

বঙ্গসমাজের বিবরণ 

বাজ রামমোহন রায় 9 তন্ত্রশাস্ত 
তন্ের ক্রুটি বা ক্রটি নয় 


তৃতীয় অধ্যায় 
তন্বের কথা-_ 
গুরু 

সাধন প্রকরণ 
আসন 

মৃদ্রা 

হঠযোগ 
পশ্বাদিসাধন 
জপপ্রণালী 
মানসপুজা 
প্রাণায়াম 
পূর্ণাভিষেক 
সংন্যাস 
কুলাচার 
চক্রানষ্ঠান 
পঞ্চমকার 


দেঁবমৃতি 


১৩৮ 
১৪৬ 
১৪২ 
১৪৭ 
১৪৮ 
১৪৭ 
১৫৩ 
১৫১ 
১৫২ 
১৬১ 
১৬৫ 


১৯৭১ 


১৭৪ 
১৭৫ 
৯৭৭ 
১৭৪ 
১৮২ 
১৮৪ 
১৮৭ 
১৮৪ 
১৭২ 
১৯৪ 
১৪৯৩ 
১৪৯৭ 
১৯৮ 
১৪৪ 
২০৪ 


৮ 
ক 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৮৪ 


উল্লেখপঞ্জী 


মামাজিক প্রবন্ধ 
ইদেব চরিত ৩য় ভাগ, পৃ ৩৪৭ 
'পারিবাধিক প্রবন্ধই মামাকে লামাঁজিক প্রবন্ধগুলির বিবরণে প্রবৃত্ত করিতেছে।" 


উদেব চপ্লিত, ২য় ভাগ, পৃ ৮৪ 
প্রমথনাথ বিশী-সম্পাদিত তদেব রচন।সম্তার (২য় সংস্করণ) পৃ. ৪* 


তদেব পৃ. ৪০ 
তেব পৃ ১৪ 
তদেব পৃ. ৪২২ 
তদের পূ. ৪২২ 
তদের প. ৩৫২ 
তদেব পূ. ১৫ 
তদেব পৃ. ১১-১২ 
তর্দেব পু ১৫৫ 
তেব পৃ. ১৫৫ 
তরে পৃ. ১৫৬ 
তদের পৃ. ১৫ 
তদেব পৃ. ১৫৮ 
তদেব ৫7 ১৫৯ 
তদেব পৃ. ১৫৯ 
তেব পু, ১৬ 
তদেব পৃ ১৬* 
তত্দৰ পৃ. ৬৩ 
তেব পৃ. ৬৯ 
তর্দেব পৃ. ৬৯-৭০ 
তদেব নি 
তরদেব পৃ ৬৩ 
তদেব পৃ, ৭৩ 
তদেব পৃ ৭৩ 
তেব পু ২২৭ 
তদেব পৃ ২৩২-৩৩ 
তদেৰ পৃ ১৩৫ 
তদেৰ পৃ, ১৩৯ 
তদেৰ পৃ. ১৪৪ 


১৮৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


৩২, তর্দেব পৃ. ১৪৪ 
৩৩, তত্ব পর. ১৪৪ 
৩৪, তেব পৃ. ১৪৭ 
৩৫. তদেব পৃ. ১৪৯ 
৩৬, তদেব পু. ১৮০ 
৬৩৭, তদেব প. ১৮৬ 
৩৮ ভদেৰ পৃ. ১৯২ 
৩৯ তগ্রেব হী 
৪০, তদেৰ পৃ. ১৯৩-৯৪ 
৪১. তদের পি. হে 
৪২, তেব পৃ ২১১ 
৪৩, তর্দেব পৃ. ২২৩ 
8৪৪, তদেব পূ. ২২৪ 
৪৫. তদেব পৃ ২২৫ 
৪৬, তদেব নু. ২ 
৪৭. তদের পৃ. ৬৫ 
৪৮. তেব প্র. ৬৩ 
৪৮. তদেব পৃ. ৬৫ 
৫*. তেব পু ২৩০ 
৫১. তদেব পূ. ২২৯ 
৫২. তদের পৃ. ২৩১ 
«৩. তদের পৃ. ২৩২ 
৫৪. তদেব পূ. ২৩৩ 
৫৫. তর্দেব পু. ২৩৭ 
৫৬, তদেৰ পৃ. ২৪৭ 
৫৭, তদেব পৃ. ২৪৭ 
৫৮. তর্দেব পৃ ২৪৮ 
৫৯. তদেৰব পূ. ২৪৯ 
৬৪০৪ তদের পৃ. ২৫৩ 
৬১. তদেৰ পৃ. ১৫৬ 
৬২. তদেব পৃ. ২৫৩ 
৬৩. তেব পু. ২৫৩ 
৬৪. তদেব পৃ. ২৫৩-৫৪ 
৬৫. তদেৰ পৃ. ২৭৪ 


৬৬. তদেব পৃ ২৫৫ 


ভপ, 
৬৮ 


৬. 


শী ১, 


প্‌, 


শ৩, 


শ্৪, 


প্রবন্ধকাব ভূদেব ১৯৮৭ 


তঙ্গে পৃ. ২৫৬ 
তদেৰ পৃ. ২৬০ 
তদেৰ পৃ. ২৫৭ 
তদেব পৃ. ২৫৮ 
তদেবৰ পৃ. ২৬১ 
তদের পূ. ২৬১ 
তেব পৃ ২৬১ 
তদেৰ, পৃ, ২৬২ 
পারিবারিক প্রবন্ধ (দ্বাদণ সংস্করণ ) 
পারিবারিক প্রবন্ধ, চন! পু ।* 
ভূরদেব চরিত -২, পু ৮৩-৮৪ 
পারিবারিক প্রবস্ধা, প্‌ ২৪ 
তদেৰ পূ ৭৩ 

. তদেব পূ ৩২ ৩৩ 
আচার প্রবন্ধ (পঞ্চম সংস্করণ ) 
উৎসর্গপত্র--পৌব্র ও দৌহিত্রগণের উদ্দেশে । 
প্রকরণের উপসংহার-_-৮ম পরিচ্ছেদ পৃ. ১১৬ 
তদের পৃ. ১১৮ 
শাদ্ধকৃত্যর উপসংহার পৃ. ১৯৫ 


বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ 


"সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব ।” "ভারতীয় ভাষায় লিখিত সর্ব- 
প্রথম সংস্কৃত সাহিতোর ইতিহ্ান। নিবন্ধটি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বীটন (391)075 9০9০1565) 
সোসাইটিতে পঠিত হইয়াছিল এবং ১৮৭৩ শ্বীষ্টাব্দে ছুইশত কপি মুদ্রিত ও বিনামুল্যে 
বিতারিত হইয়াছিল। এই বইটিতে বাংল! ভাবায় প্রথম সার্থক সাহিত্য সমালোচনা 
পাইলাম ।” 

_বাংল! সাহিত্যে গগগ। স্থকুমার সেন। পৃ ৬৪ 
রাজেক্্রলাল মিত্র-সম্পািত “বিবিধার্থ সংগ্রহে" (১৮৫১ শ্রী) পুস্তক সমালোচন৷ গুরু হয়। 
১৭৭৪ শকাব' থেকে গুরু করে ১৭৮১ শকাব্দ পর্যন্ত রাজেন্লাল এই পক্রিকাটি সম্পাদন! 
করেন। 
বঙ্গদর্শন, ১২৭৯, জোষ্ঠ সংখ্যা । 
“বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ গ্রন্থের 'নামপত্র'। ভূদেবের মৃত্যুর পরে ১৩২ সালে 
পুগ্তকাকারে প্রকাশিত। 
"্উত্তরচরিত' 'প্রবন্ধের লুচন!।' আনকগিন হুইল বঙ্গদর্শন সম্পাদক হাশর মন্থাকবি 


১৮৮ 


১২, 


. বিবিব প্রবন্ধ 


॥ 


এত 
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ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


ভবৃতি প্রণীত উত্তরচরিতের এক উৎকৃষ্ট সমালে।চনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, অগ্ত আমরা 
তাহাই অবলম্বদ্বরূপ করিয়| উত্তরচরিত সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিং অভিমতি প্রকাশ 
করিব।' - বিবিধ প্রবন্ধ 'উত্তর চরিত'- পু ১ 


রতুবলী 
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এ 
এ 
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১০৬ ১৯১ 


| বঙ্গীয় নাহিত্যপরিষদে সংরক্ষিত ভূদেব গ্রস্থাবলী-_এর্থ থণ্ডের অন্তর্গত “বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম ভাগ 


থেকে উদ্ধৃতিসমূহ সংকলিত হয়েছে। ] 


ষ্ঠ অধ্যায় 
ভূদেবের স্বদেশচেতনা 


স্বগ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস 
গ্রন্থ পরিচয় 
এডুকেশন গেজেটে ১২৮২ সালের ক।তিক মাস থেকে প্রতি পপ্াহে এক অব্য 
কবে প্রকাশিত হয় (ইতর।জী ২২৭1১০1১৮৭৫ থেকে ২৪।১২।১৮৭৫ পযন্ত )। 
পুস্ঠকাকরে প্রকাশ ক।ল--১৩০২ বঙ্গান্ধ 
১৮৯৫ খা অক্ট[েবব ৫ 
( মু্যুব পর )। 

সপন্ুদ্ধ দশটি পবিচ্ছেধে গ্রন্থটি বিভক্ত | 
প্রথম পরিচ্ছে'--পানপথের যু 
ধ্রতীয় পরিচ্ছেদ -সাআজ্যেব পিবও 
তৃতীয় পণিচ্ছেদ_-মুপ ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপকমভ। 
চত্রর্থ পরিচ্ছেদ--উশ্তির পথ মোচশ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ__-বৈদে শিক বাজ্োর এহিত সম্বন্ধ 
ষ্ঠ পরিচ্ছেদ_ কান্যকুব্সের চতুষ্প।ঠী 
সপ্তম পরিচ্ছেধ_বারাণশীর বিদ্যালয় 
অষ্টম পরিচ্ছেণ_ বাণিজ্য ও উপনিবেশ-বিষয়ক 
নরুম পরিচ্ছেদ-_-অতিথ্য উত্সবাদি-বিষয়ক 
দশম পরিচ্ছেদ-_আভ্যন্তরিক অবস্থা 

“সামাজিক প্রবন্ধ' রচনার (১৮৭ জান্রয়ার্সি থেকে ১৮৮৯ জানুয়ারি ) 
এগারো বৎসর পূর্বে (১৮৭৫ অক্টোবর-__ডিসেম্বর ) “স্বপ্ললন্ধ ত|রতবর্ষের ইতিহাঁস' 
রচিত হয়। ভূমিকায় ভূদেব লিখেছেন_-'আমার কোন আত্মীয় একখানি 
ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতেছেন। তাহার অনুরোধপরতন্্র হইয়। আমি এ 
পুস্তক তাহার সহযোগে পাঠ করিয়া দেখিতেছি। যেদিন তাহার অনুবাদিত তৃতীয় 
পানিপথের যুদ্ধ পাঠ করি সেই দিন হঠাৎ আমার কণ্তালু বিশুদ্ক হইতে লাগিল, 
শরীর পুনঃ পুনঃ লোমাঞ্চিত হুইল, পুস্তক পাঠ যেন মহা ভার হইয়া পড়িল। পাঠ 


১৯০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিতা 


নিবৃত্ত করিয়! এ তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ অন্তরূপে পরিসমাপ্ত হইলে কি হইত, এই 
বিষয় ভাবিতে লাগিলাম । কিন্তু শবীবরের যে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে 
বুদ্ধি পাইতে লাগিল । সুস্থ হইবার মানসে শয়ন করিলাম । নিদ্াবস্থায় যে কত 
স্বপ্ন দেখিলাম, আন্ুপুধিকক্রমে মনে নাই । কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় এই প্রত্যুষে 
নিদ্বাতঙ্গ হইলে দেখি কয়েকখণ্ড কাগজ আমার শিরোদেশে রহিয়াছে । তাহার 
লেখা দেখিযা কখন বৌধ হয় আমার নিজের লেখা হইবে । কখন বোধ হয় 
আমর না হইতেও পারে। ফলতঃ ও বিষয়ে কিছুই স্থির করিয়া বলিবাঁর যো 
নাই 1১ সেই কয়েকখণ্ড কাগজ”ই হলো 'শ্বপ্নলক্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস? । 
ভারতবর্মের যে ভবিষ্যবূপ দেখার আকাজ্ষ। তিনি অন্থবে পোষণ করতেন সেই 
বপই এই ম্বপ্রের মধো ফুটে উঠেছে । 

সাহিত্যিক গুণবিচারে বা রচনারীতির দিক দিয়ে এই গ্রন্থথানির অভিনবত্ 
বিশেষ নেই, তবে ভূদেব-মানস নির্ণয়ে এর গুরুত্ব অপরিশীম | ভুঁদেব মনেপ্রাণে 
ছিলেন ব্বদেশপ্রেমী । স্বদেশের মঙ্গল কিসে, এই ছিল ীঁর চিন্তা । ম্বপ্নলন্ধ এই 
ইতিহ|স সেই স্ল্িিরই বূপারণ। স্বপ্নলৰধ এই কাহিনীতে যা তিনি কপ্পনাকে 
আশ্রয় কবে সংক্ষেপে বলেছেন, তাই প্রজ্ঞপ্রশ্ছত প্রবন্ধবূপ পাঁভ করেছে 'সামাজিক 
প্রবন্ধে । তাই এটিকে সামাজিক প্রবন্ধের পূর্ববঙ্গ বলা যেতে পাবে। 

স্বপ্নলব্ধ এই কাহিনীর বিভিন্ন পরিচ্ছেদের নামকরণ থেকে বোঝা যায় 
ভারতবর্ষের আভান্তরিক শাসনপদ্ধতি এবং তার পরবাষ্ঈনীতি, ওর ব্যবসা-বাণিজ্য 
এবং বিশেষ ঝরে শিক্ষাব্যবস্থাই ভূদেবের চিন্তায় প্রাধান্ত পেয়েছিল । 

ভারতবর্ষের প্রাচীন এঁতিহ্যের প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাবান ভূদেব এ দেশের 
ভবিষ্যশামন ব্যবস্থায় প্রাচীন ভারতীয় রাজতন্ত্রের পুরঃপ্রবতন চেয়েছিলেন। এই 
রাজতন্ত্রে রাজাকে প্রজার কল্যাণকারী বলেই স্বীকার করা হয়েছে । ভারতবর্ষের 
প্রতিটি প্রদেশের প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত এক ব্যবস্থাপক মহাঁসভা হবে সেই 
শাসনের মাধ্যম । এর কার্ষপদ্ধতি এবং শ্বরূপ সম্পর্কে লেখকের অভিমত-_- 

“এই সভার দ্বার! রাজ্যসন্বন্ধীয় প্রধান প্রধান সর্ব বিষয়ে বিচার হইবে। 
সাম্রাজ্যের মধ্য ধাহার যে কোনো নিয়ম প্রচলিত করিবার ইচ্ছা হইবে, এই সভায় 
তীহার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়া বিচারিত হইবে । এই সভা৷ হইতে ব্যবস্থাপিত এবং 
প্রচারিত হইয়া নাগেলে কোন ব্যবস্থাই লোকের গ্রাহ্য হইবে না। যেমন 
ভগবানের বিরাট মৃতি ব্রদ্ধাগবাঁপক তেমনি সম্রাটের শরীরও ভারতবর্ষ-ব্াযাপক। 
কষ্ুপজীবী এবং শিল্পব্যবসানী শ্রমশীল প্রজাবহ সেই শরীরের নিম্নভাগ, বণিক 


ভূদেবের বদদেশচেতনা ১৯১ 


সম্প্রদাষ এবং ধনশালী ব্যক্তিগণ তাহার মধ্যদেশ, ঘযোদ্বগণ এবং রাজকর্ষচাবিগণ 
ভাহাঁব হস্ত, পঞ্ডিতমগ্ডলী তাহার শিবোদেশ-__ এই সভা৷ তাহাব মুখ 1২ 

ভূদেব পরিকল্পিত এই শাসনব্যবস্থায প্রজাব অধিকার স্বীরূত হয়েছে। 

পববাষ্টেব সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণষে ভূদেব অন্য দেশেব আভ্যন্তরিক বিষযে নিরপেক্ষ 
থাকতে চেষেছেন । তব মতে প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থ৷ সেই দেশের প্রজাদের 
ইচ্ছা অন্যাঁঘী হঞযা উচিত। এ ব্যাপাবে অন্য বাষ্টরের হস্তক্ষেপ কৰা বা অভিমত 
প্রকাশ কবা অন্রচিত। কাঁবণ “দেশঙেদে মন্তুষ্যেব আচাবভেদ, ব্যবহাবভেদ, 
ধর্মভেদ এবং শাসনপ্রণালীর ভেদ হইবে । যাহারা শিতান্ত অবিবেচক এবং 
অপ্ররুতদশী তাহাবই সকলকে এক করিতে চাষ । সকলেই একবপ হইতে পারে 
না। একবপ হইলেও ভালো হয না ভালো দেখাযও না।”০ এ অনেকটা 
আজকালক।ব স্পবা৮ত এবং স্বাধীন ভাব৩ অন্ুহ্থত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিব 
অন্বরূপ। 

বাবসাব বাণিজ্যের ন্েত্রে স্বদেশী শিল্পে এবং শ্ল্পিজা 5 বস্তব উন্নতিই সর্বগরথমে 
বিবেচ্য । সেজন্য বিদেশ দ্রব্যেব আমদ।ণীব উপব শিগিঞ সমষেব জন্য শুক ধাধ 
কবাব কথা বলা হমেছে। আব খণা হযেছে খ।ণজ্য কবতে গিষে পবদেশে 
উপানবেশ স্থাপন কবা অন্ুচিত। 

স্বপ্নলন্ধ এই কাহুণীতে ভঁদেব যে ছুটি খিধষেব উপব গুকত্ব 1দযেছেন তা হলে। 
হিন্দুমূসনমানেব সম্পর্ক এবং দেশীম ।শক্ষাব্যবস্থা | 

1ইস্ঘুসামানের াববোধকে জিঞ/াতবিবেধ বলে চিহ্িত ববা হযেছে । হিন্দু 
যেম। গাব গভর্জাত সপ্তান, মুসশণমান তীবই স্তন্পালিত সন্তান। হৃশ্বাঁং হিন্দু 
মুসলমান ভাই ভাই । “ভাবতস্ম যদিও হি জাতীয়ধিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, 
মদিও হিশ্ুবাই ইহাব গর্ভে ওগ্মগ্রহণ কবিষ|ছেন, তথাপি নুসপমানেরা ” আব ইহার 
পরু নহেন, ইনি উহাধিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিযা বহুকাঁশ প্রতিপাণন 
করিষ৷ আসিতেছেন । 

"অতএব ভাবতবর্ষ নিবাসী হি্দু এবং মুনলমানদিগের মধো পরম্পর '্রাতৃত্ 
অন্ধ জান্মযাছে। বিবাদ কবিলে সেই সম্বন্ধের উচ্ছেদ করা হয়।”" তাই 
লেখকের মনে প্রশ্ন জেগেছে--আর আমাদের মধ্যে কি পূর্বের মতো বিবাদ 
চলিবে? আমরা কি চিরকালই জ্ঞাতি বিরোধে আপনাদিগকে সর্বস্বান্ত এবং 
অপরের উদরপুরণ করিব ?”* বক্তার এই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে চারিদিক থেকে 
না না না না এই ধ্বনি উঠলে! । তখন “কি অমৃতধারাই আমার কর্ণে বণ হইল । 


১৯২ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


আমার কর্ণে?--আমি কে?--ভারত ভূমির কর্ণে_এ মুতসঞ্ভীবনী মন্ত্র প্রবেশ 
করিল। দেখ--তীহার চক্ষু উদ্মীলিত হইল-_মুখমগুলের হাঁস্যপ্রভা দেখা দিল-_ 
তিনি মৃত্যুশয্যা হইতে উঠিলেন এবং পূর্বের ন্যায় প্রভাময়ী হইলেন ।”৬ এই 
বর্ণনায় অন্তবিবাদানলে বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীর সম্মিলন সম্পর্কে লেখকের তীব্র 
আকাজ্ষাই বপায়িত হয়েছে, সেই সঙ্ষে তার উদার এঁতিহাপিক দরসদুষ্টি ও ফুটে 
উঠেছে । “সামাজিক প্রবন্ধেণ ইংরেজ শাসনের কুট-কৌশল হিসেবে এই হিন্দু 
মুসলমান বিরোধকে বাড়িয়ে তোলা সম্পর্কে তিনি ভারতবাসীদের আবারও 
সতক কবেছেশ । পববতীকালে ভূদেবের আশঙ্কা মতো পরিণত হয়েছে | পেজের 
কূটনীতি জয়ী হয়েছে । হিন্দমুসলমান দ্বহ-জাতিঙ্জের ভিত্তিতে ভ|রশ'নভাগের 
মধ্য দিষে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ম্বাধীনত। এসেছে। 


শিক্ষাবিদ হিসেবে ভূঁদেব একথা জানতেন যে পবম্পরিক আদানপ্রধানেই প্রকৃত 
শিক্ষাব বিস্তৃতি সম্ভব হবে। ককাগ্ঠঠুন্সেব চতুষ্পাঈী এবং লারাখমীপ বিদ্যাগয়? 
শীর্ষক পরিচ্ছেদ ছুটিতে তাব স্বাক্ষর আছে। কান্যবুন্ডেব চতুষ্পাঠীব কাঁষঞ্রম 
সম্পর্কে বশ হযেছে_-এখানে পৃথিবীর যাবতীয় স্প্রপিঞ্ধ প্রাচীন ভাবাব সমগ্র 
চর্চা হইতেছে । নগবের ঠিক মধ্যভাগে একটি চতুষ্পাঠী । শাহাব সবপ্রধান 
অধ্যাপক সর্পপ্রধান সংস্কত ভাখার শিক্ষা প্রদান করেন । দ্বিতীয় অধাপক গ্রীক 
ভাঁধা শিক্ষা বরান--তৃতীয় অধ্যাপক লাটিন ভাব।গ শিক্ষা দয়া থাকেন-_ চতুর্থ 
অধ্যাপক আরবী ভাষার শিক্ষা দেন। এই সকশ প্রধান গ্রধান অধ্য'পকের 
সহকারী অধ্য।পক অনেকগুলি করিয়া আছেন । ছাত্রেরা ভারতবধের নানা স্থান 
হইতে, কতকগুলি আরব পারস্য গরবং তুর্কস্থান হইতে, আর কয়েকটি ইউরোপের 
ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে, বিশেষতঃ জর্মনি, রুশিয়। হইতে এখানে আসিয়া পাঠ 
সমাপন করিতেছেন । অধ্যাপক এবং ছাত্রদিগের নিমিত্ত বৃত্তি নির্ধারিত আছে । 
উল্লিখিত কয়েক ভাধার প্রাচীন এবং নবা, মুদ্রিত এবং অমুত্রিত প্রায় সকল 
পুস্তক এ চডূষ্পাঠীতে সংগৃহীত হইয়া আছে।” 


আর “বারাণসীর বিদ্যালয়” হলো বহু শাস্ত্রের চর্চার কেন্তর। “বিশেষতঃ 
যাবতীয় নব্যভাষ! এ স্থানে শিক্ষিত হয়, ফরাসী, জর্মন, ইটালীয়, ইংবাজী, ফারসী, 
হিন্দি--এই কয়েকটি ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বতন্থ অধ্যাপকবর্গ নিযুক্ত হইম়। 
আছেন। অধ্যাপক এবং ছাত্রবর্গের নিমিত্ত বৃত্তি নির্ধারিত আছে। এ সকল 
এবং অপরাপর চলিত ভাষার যাবতীয় পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকাঁগারে সংরক্ষিত 


ভূদেবের শ্বদেশচেতনা ১৪৩ 


হইতেছে। এ চতুষ্পাঠীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আর একটি স্বতন্ত্র বিালয় আছে । 
তাহাতে জ্যোতিষ গণিত, পদার্থতত্বাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইয়া থাকে 1” 

এইভাবে প্রাচীন এবং নবীন, শ্বদেশীয় এবং বিদেশীয় উভয় বিদ্যার সবাক 
সন্মিলনের মধ্য দিয়েই যে প্ররুত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সন্তব এই বক্তব্যই 
এখানে উপস্থাপিত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর পরিকল্পনাতেও এই 
আকাঙ্ষারই রূপায়ণ দেখি । 

স্বাধীন ভারতবর্দের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্পর্কে ভূদেব ছুটি বিশেষ মূল্যবান 
কথা বলেছেন । একটি কথা স্ত্রী-্থধীনতা৷ সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি জাতিভেদ বিষয়ে । 
প্রথমটি সম্পর্কে তার বক্তব্য-্ত্রী-নিরোধটি শুদ্ধ পরাধীনাবস্থার ফল। পরাধীনতা 
মোচন হইলেই শ্ত্রা-নিবোধও রহিত হইয়া যায়।১৯ 

জাতিতেদ সম্পর্কে বলছেন--ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার একটি প্রারুতিক মূল 

আছে, উহা! নিতান্ত কৃত্রিম বস্ত নহে, এইজন্য উহা! অদ্যাপি চলিতেছে, আরও 
কিছুকাল চলিবে । তদ্‌ভিন্ন তখন আমাদিগের যে দশা, তাহাতে জাতিভেদের 
বিশেষ আটা'আটি রক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল। তখন আমাদিগের দেশ স্বাধীন 
ছিল না, ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল । সাহিত্যশাস্ত্রের ও উন্নতি হয় নাই । আমা 
দিগের জাতিত্বই বিনাশ দশায় পতিত হইয়া যাইতেছিল, সে সময় যদি বিশেষ 
যত্ব করিয়া আপনাদিগের প্রাচীন সামাজিক প্রণালীপনুদায় রক্ষা না করিতাম, তবে 
এতদিন আমরা বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম, এখন আমাদিগের দেশ স্বাধীন, ধর্ম সজীব 
__সাহিত্য পুনরুজ্জীবিত হইয়া! জাতিত্ব রক্ষা করিতেছে, এখন আর কেহ 
আমাদিগকে আত্মসাৎ করিতে পারে না, প্রত্যুত আমরাই অন্যকে অন্তনিবি্ 
করিতে পারি। আমরা পূর্বে যে ভয়ে জড়ীভূত হইয়াছিলাম, এখন আমাদিগের 
আর মে ভয় নাই।১১* প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের 'গোবা? উপন্যাসে গোরাব একটি 
উক্তি মনে পড়ে যায় । স্বদেশীয় সকল আচার রক্ষা করে চলা সম্পর্কে গোর 
বলছে 

«এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে, যা কিছু শ্বদেশের, তারই প্রতি 
সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ অন্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বানীদের মনে সেই 
শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া ।”১১ 

অর্থাৎ পরাধীন দেশে ম্বভাবতই দেশবাসীর মনে যে হীনমন্যতাবোধ জাগে 
সর্বপ্রথমে প্রয়োজন ত৷ দূর করা ও শ্বদেশীয় সবকিছু সম্পর্কে গৌরববোধ জাগিয়ে 

ভূ-১৩ 


১৯৪ ভূেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


তোলা ; বিচার--তার পরের প্রশ্ন । এ বিষয়ে ভূদেব আর রবীন্দ্রনাথের মতের 
প্রাথমিক মিলটুকু লক্ষণীয় । 

ভুদেব হিন্দুকপেজের ছাত্র __ তার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন 
বিদেশীয়ান্নাব বিশেষ অন্তরাগী, পরবতীকালে দেশে ইংরেজী শিক্ষিতদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পেলে অন্ধ ইংবেজভক্রদেরগড আধিকা ঘটে । আজীবন শিক্ষাব্রতী ভূদেব 
তার সাবাজীবনের সাধনায ইংবেজীশিক্ষাব সেই মোহময় অন্ধতাঁকে দূর করতে চেষ্টা 
কবেছেন। ভুদ্দেবেব রচনায় বাজনৈতিক মুক্তিসাধনার চাইতে আত্মিক মুক্তি- 
সাধনার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । ত্ব্দেশকে জানা, স্বদেশকে ভালোবাসা 
এবং স্বদেশকে অদ্ধা করা__বাজনৈতিক স্বাধীনতার চাইতে মূল্যবান। কারণ 
তাহলেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং তা রক্ষা করার প্রচেষ্টা সার্থক হয় । 

“সামাজিক প্রবন্ধে ভুদেবের এ মনোভাব আরও পরিষ্ফুট হয়েছে । প্রাচীন 
হিন্দু এতিহোর প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাই তাকে একটি অখণ্ড ভারতবোধে উদ্বুদ্ধ 
করেছে। তীর সমস্ত বচনাতেই এই ভারতবোধ কখনো-না-কখনো অন্থভূত 
হয়েছে। '্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষেব হতিহাসে' তারই একটি প্রকবষ্ট ৰপ দেখা দিয়েছে । 

মবপ্নলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হলো! 
ভারতবর্ষের গ্রামকো শরিক শাসনব্যবস্থা । “মূল ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপক সভা'শীর্ষক 
তৃতীয় পরিচ্ছেদে রাজন্ব সম্বন্ধীয় যে বিধি-বিধান কল্পিত হয়েছে তাতে বলা 
হয়েছে: 

প্রতি গ্রামের ভূমি কতো এবং তাহার উত্পন্ন কতো, তাহা অবধারিত করিতে 
হইবে, অনন্তর এ উপস্বত্বের বষ্টাংশ রাঁজকোষে প্রেরিত হইবে । যাহা থাকিবে, 
তাহার দ্বিষড়ভাগ ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশীধিকারী উভয়ে সমান পরিমাণে ভাগ 
করিয়া লইবেন। অবশিষ্ট সমুদ্রায় গ্রামিকদিগেরই থাকিবে । ভূমির উৎপন্ন 
'বিভাগ সম্বন্ধে যে নিয়ম অপর সর্বপ্রকার রাজস্বের সম্বদ্ধেও সেই নিয়ম চলিবে। 

'শান্তিরক্ষার ভার গ্রামবাসীদের উপর অপিত থাকিবে । তবে ভূম্যধিকারী 
এবং প্রদেশাধিকারীরা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। 

ধর্মাধিকরণের ভারও গ্রামবাসীদিগের প্রতি অপিত থাঁকিবে। তবে 
ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকারীরা তাহার তত্বাবধান করিবেন। ফলত 
প্রতি গ্রাম যেন একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়া থাকিবে । ভূম্যধিকারীগণ এবং 
গ্রদেশাধিকারীগণ সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের আত্যন্তত্রিক শাসনের প্রতি হস্তার্পণ করিতে 
যথাসাধা বিরত থাঁকিবেন--গ্রামগুলিকে আপনাপন শান্তিরক্ষা ও ধর্মীধিকরণ 


ভূর্ধেবেত শ্ব্দেশচেতণা ১৯৫ 


এবং ব্াজন্বপ্রধান সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করিতে দিবেন। ভারতভূমির চির প্রচলিত 
ব্যবহার এই এবং এই ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত এবং যুক্তিসংগত ।”১৩ 
*আতভ্যন্তবিক অবস্থা'শীর্ষক দশম ও শেষ পরিচ্ছেদে একজন রুশীয় পর্যটকের 
কল্পিত বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বল! হয়েছে, “ভারতবর্ষের প্রতি গ্রামহ ঘেন 
একটি প্রজাতত্্ব স্থান। গ্রামের যাবতীয় কার্য গ্রামের লোকেরাই স্বয়ং 
নিবাহ করে। বাজ। অথবা রাজপ্রতিনিধি কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে হয় না। 
প্রতি গ্রামেই এক একটি দেবালয় আছে, সেই দেবালয়ের সন্নিহিত প্রাঙ্গণে গ্রাম- 
বাসীদিগের সভ। হয়। গ্রামে প্রতি পল্লী হইতে এ সভায় এক এক জন প্রতিনিধি 
উপস্থিত হন, পরে বিচার্য বিষয়ে বাদানুবাদ হইয়া যাহা অবধারিত হয়, সকলে 
তদন্যায়ীই কায করে। আমাদিগের কশিয়াতেও এ প্রণালী প্রচলিত আছে। 
তবে আমাদের দেশে প্রতি গ্রামে কতকগুলি করিয়া লোকে দাস্যে নিষুক্ত থাকে । 
ভারতবর্ষে সেরূপ নাই । আর একটি প্রভেদ এই-_রুশিয়ার গ্রামসকলের ভূমিতে 
প্রজাবর্গের সাধারণ স্বত্ব আছে, এখানে সেরূপ সাধারণ স্বত্ব নাই । এখানে গ্রামের 
প্রতি ভূমিখণ্ডে গ্রামিক বিশেষের অপাধারণ স্বত্ব আছে। কিন্তু রাজন্বদান প্রতি 
ভূমিখণ্ডের জন্য পৃথক না হইয়। সাধারণত গ্রামের জন্যই একবারে হইয়া! থাকে | 
এক কালে গ্রীকদের মধ্যে যেমন এখিনীয়ের৷ প্রথমত ব্যক্তিনিষ্ঠ অসাধারণ 
স্বত্বাধিকার বুবিয়াছিল, ভারতবধীয়দিগের মধ্যেও এক্ষণে সেইরূপ শ্বহাধিকার 
প্রচলিত আছে, কিন্তু যেমন রোমীয়দিগের কতৃকি বিজিত হইবার পূর্বে স্পা্টার 
লোকেরা সেরূপ স্বস্বের অধিকারী হইতে পারে নাই, এক্ষণে রুশীয়েরাও সেইবপ 
আছেন। কুশিয়ার গ্রামিকিগের অধিকার ম্পার্টার ন্যায়, ভারতবর্ষে এথনীয়- 
দিগের ন্যায়, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে সাধারণ স্বত্ের চিহ্ন এখানেও বিদ্যমান আছে । 
» গ্রামরক্ষক, নাপিত, গ্রাম্য যাজক এবং গুরু মহাঁশয়-_এই কয়েক ব্যক্তি গ্রামিক 
ভূমির সাধারণ স্বত্বের এক এক অংশের অধিকারী | এদেশে এ সকল ভূমির 
নাম চাকবাণ, দেবোত্তর এবং মহোত্তর ইত্যাদি । 
প্রতি গ্রামে যেমন এক একটি দেবালয় আছে, তেমনি এক একটি "ব্যায়াম 
শিক্ষার স্থান এবং বি্যালয়ও আছে । ছেলে পাঁচ বৎসরের হইলেই বিদ্যালয়ে যায়, 
এবং ৮ বৎসরের হইলেই ব্যায়াম শিক্ষা আরম্ভ করে । ওরূপ করিতে হইবে বশিয়! 
যে কোনে রাজনিয়ম আছে এমন নহে, কিন্তু ব্যবহারই এইরূপ । ***সেখানকার 
লোকসকল দ্বতঃই সৎকার্ষে প্রবৃত্ত হয়, আইনের বলের অপেক্ষা করে না ।”৪ 
এই গ্রামকেন্ত্িক প্রজাতঙ্থ কল্পন। ভূদেবের দূরদর্শা রাজনৈতিক প্রজ্ঞার একটি 


১৯৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


উৎকৃষ্ট উদাহরণ । এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ১৮৮২ সালে যখন ইংরেজ সরকার 
বঙ্গদেশে শিক্ষাকর প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগী হলেন তখন বাঙালীর অন্যতম 
শিক্ষাপ্তরু ভূদেব ছিধাহীন ভাষায় নিজের অভিমত প্রকাশ করে ছোটলাট ইডেনকে 
লিখিত এক পত্রে বলেছিলেন, 

'এখানে প্রাচীন দেশীয় পাঠশালাগুলি এখনও সজীব এবং সমাজের নিয়স্তরের 
জনসাধারণের শিক্ষার অভাব পরিপৃবণ করিয়াছে । এ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা 
বিস্তার করিতে হইলে ভূমির উপর শিক্ষাকর সংস্থাপনের প্রস্তাব পরিত্যাগ করাই 
উচিত ।,১৫ 

এইসক্ষে ব্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি নিজের প্ররস্তাবটিও 
উত্থাপন করে এই পত্রে বললেন, 

'গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক চৌকিদারের এলাকায় একটি করিয়া পাঠশালা! স্থাপন 
করিতে হইবে। গ্রামে চৌকিদারের যেরূপ ভাবে নিয়োগ ও বেতন প্রাপ্তি হয়, 
সেইভাবে উক্ত পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিয়োগ এবং বেতন প্রাপ্তি চৌকিদারী 
পঞ্চায়েতের হাত দিয়! হইবে । এই আইন প্রবর্তন হইলে ইহার কর্মক্ষেত্র চৌকিদারী 
আইনের সহিত জেলা হইতে জেলান্তরে প্রসারণ হইতে থাকিবে এবং অবশেষে 
সমগ্র প্রদেশে বিস্তৃত হইবে। 

“এই উপায় অবলম্বনে স্থানীয় লোকের পরিচালনায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার 
স্থচারুৰপে অনেকদূর পর্ধন্ত হইতে পারে । কোনোরূপ শিক্ষাকরের অধীনে তাহ! 
হয় নাই বা হওয়! সম্ভব নয়। 

পূর্বে গ্রাম্য সমাজের সজীব অবস্থায় যখন প্রতি গ্রামে গ্রাম্য শিক্ষক ছিলেন 
-এই আইনের প্রবর্তন অনেকটা সেই অবস্থার নিকটবতী আনিয়া দেওয়ায় 
সেইরূপ শুতফল প্রশ্থত কবা সম্ভব ।*১৬ 

মোট কথা, প্বপ্রল্ধ তারতবধের ইতিহাস” ভূদেবের দিবান্বপ্ন-প্রস্থত এক 
অবাস্তব কল্পকথ! মাত্রই নয়, এটি ভবিষাৎ সম্পর্কে তাঁর স্থচিস্তিত ও স্তপরিকল্লিত 
প্রোচিন্তার পরিপকক ফসল । 


ভূদেবের ব্বদেশচেতনা ১৯৭ 


প্‌ম্পাঞ্জাল 
১ 


বাংলার প্রজ্ঞাদীপ্ত প্রবন্ধপা হিত্যে 'সামা জিক প্রবন্ধ যদি মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
সর্বশ্রেষ্ঠ দান হয়, তাহলে বাংলার কল্পনাভূয়িষ্ঠ স্জনীসাহিত্যে 'পুষ্পাঞচলি' ভূদেব- 
প্রতিভার মহত্তম সারম্বতরুতি। বঙ্থিমচন্দ্রের “কমলাকান্তের দপ্তব' কিংবা 
দ্বিজেন্জনাথ ঠাকুরের ব্বপ্নপ্রয়াণে'র মতোই ভূদেবের 'পুষ্পাঞ্জলি” বাংলা! সাহিতো 
অ-ভূতপূর্ব, অ-দ্বিতীয় রচনা । 

'পুষ্পাঞ্চলি' রচনার ইতিহাস সম্পর্কে 'ভূদেব চরিত প্রথমভাগে” বলা হয়েছে, 
“১২৭৬ সালের ১ল! বৈশাখ ( ১৮৬৯ ) উনবিংশ পুরাণ ( ্বয়স্বরাভাসপর্ব ) নামে 
একখানি পুস্তক বুধোদয় যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। ভূদেববাবুর কোনো প্রিয় শিষ্য 
তাহার নিকট শুনিয়া এবং তীহাঁরই নিকটে বসিয়! এ পুস্তকখানি রচনা করেন। 
কাটকুট করিতে করিতে রচন] একরূপ তৃদেববাবুরই দাড়াইয়া যায় । ( ভূদেববাবুর 
ধপুষ্প|ঞলি' পুস্তকখানি এ উনবিংশ পুবাণেরই তীর্ঘদর্শন-পর্ব স্ববপে প্রথম্ব লেখা 
হইয়াছিল । ) শেষ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ ই ভূদেববাবুর নিজের লেখা । উহাতে ভূদেববাবুর 
কবিত্বপূর্ণ স্থক্ম এতিহা'সিক দুর্ি এবং যোগীজনমথলভ ভবিষ্যত্দৃষ্টি স্থপ্রকাশিত। 
প্রাকৃতিক শক্তিতে যাহা! ঘটে, মহাঁত্মারা' তাহা পূর্ব হইতে দেখিতে পান এবং 
সেইদিকে লোকের মন ফিবাইয়া রাখেন । ভূদেববাবুকে বৈধ স্বর্দেশীযুগেব 
প্রবর্তক বলিয়! বিশেষজ্ঞরা সকলেই শ্বীকার করিয়1 থাকেন ।”১ 

আমরা উনবিংশ পুরাণ দেখেছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে গ্রন্থটি রক্ষিত 
আছে । ভূদেব-চরিত প্রথমভাগেও ৪০৬ পৃষ্ঠা থেকে ৪১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই গ্রন্থের 
বিস্তারিত পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। চরিতকার তুদেবপুত্র মুকুন্দদেৰ বলেছেন, 
উনবিংশ পুরাণের «শেষ অধ্যায়টি সম্পূর্ণই ভুদেববাবুর নিজের লেখা । এই 
অধ্যায়টির সাম 'ব্রদ্ষলংবাদ” । ব্রহ্মসংবাদের উপসংহারে আছে-_ 

এ পুরাণ-গীতগাথ। করিলে শ্রৰণ। 

ভবিষ্যবিষয়ে হয় সুন্ষ-দরশন || 

মাডৃহীন করে লাভ জননী ধরায় । 

সোদর সহায়হীন ভাই বন্ধু পায় ॥ 
উনবিংশ পুরাণের মাহাত্মাখ্যাপক এই পংক্তিচতুষ্টয় থেকে উত্ত পুরাণের বক্তব্য 
আভালিত হচ্ছে। ভারতীয় পুক্রাণশাহর দেবদেবীগণের মহিষ! ও মাহাত্ময-প্রচারক 


১৯৮ ভূদদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


অলৌকিক উপাখ্যানমালা। অষ্টাদশ পুরাণে দেব-দেবী মহিমাই প্রচারিত । 
আলোচ্য “উনবিংশ পুরাণ" শ্রবণের ফল হলো-_“মাতৃহীন করে লাভ জননী ধরায়” । 
এই বাক্যের ধরায়” পদটি সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে ধরলে অর্থ হবে মাতৃহীন 
জন পৃথিবীতে জননী লাভ করবে । আর “ধরায়” যদি ছিতীয়! বিভক্তি-যুক্ত হয়েছে 
বলে ধরা যায় তাহলে তার অর্থ হবে, মাতৃহীন জন পৃথিবীকে জননীরূপে পাবে। 
শেষোক্ত অর্থই উনবিংশ পুরাণের ব্য্গ্যার্থ। অর্থাৎ উনবিংশ পুরাণকে বলা যেতে 
পাবে "স্বদেশপুরাণ | 

উনবিংশ পুরাণের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি থেকে আমাদের এই ধারণা হয়েছে 
যে, গ্রপ্থের শুধু শেষ অধ্যায়টি নয়, সমগ্র গ্রস্থখানিই ভূদেব কর্তৃক পরিকলিত। 
চরিতকার লিখেছেন-_'কাঁটকুট করিতে করিতে রচনা একরপ ভূদেববাবুবই দীড়াইয়! 
যায়'। উনবিংশ পুরাণের “অধিভাবতীর ভাবান্তর' শীর্ষক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় 
অধ্যায়টিও ভূদ্দেবেবই লেখনী-প্রন্থত। বস্তুত উনবিংশ পুরাণ, পুষ্পাঞ্লি, স্বপ্রল্ধ 
ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সামাজিক প্রবন্ধ সমবেতভাবে ভূদেবের স্বদেশচিন্তার 
চারটি স্তম্ভ । উনবিংশ পুরাণ ও পুষ্পাঞ্লি পুরাণকথার আকারে রচিত, সবল 
ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বদেশতক্তের দৃষ্টিতে শ্বাধীন ভারতের সম্ভাব্য ইতিহাস-কথ 
এবং সামাজিক প্রবন্ধ প্রবন্ধাকারে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্মের সামাজিক ও 
রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত । 

চরিতকার বলেছেন “ভূদ্দেববাবুর কোনো! প্রিয় শিষ্য তাহার নিকট শুশিগ্না এবং 
তাহারই নিকট বসিয়! এ পুস্তকখাঁনি রচনা করেন ।” মুদ্রিত গ্রন্থে গ্রন্থকারের শাম 
নেই। মুদ্রক হিসেবে বুধোদয় প্রেসের শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্ধের নাম রয়েছে । 
উনবিংশ পুরাণের কল্পনামূলে যে উজ্জল স্বদেশপ্রেম সোচ্চার হয়ে উঠেছে তা 
অজ্ঞাতনামা কোনো সাধারণ লেখকের রচনা হতেই পারে না। যে বূপকাশ্রয়ী 
পৌরাণিক বীতি পুষ্পাঞ্জলিতে অনুস্থত হয়েছে, উনবিংশ পুরাণেও সেই রীতিই 
অবলম্বিত। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে_-“অধিভারতীর ভাবান্তর শীর্ষক উনবিংশ 
পুরাণের.যে তৃতীয় অধ্যায়টি উদ্ধৃত হয়েছে, চিন্তা কল্পনা ও ভাষারপের দিক দিয়ে 
ত৷ ভূদেবের অন্যান্য রচনার সঙ্গে অনেকাংশে অভিন্ন। ন্থতরাং আমরা এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারি না যে, উনবিংশ পুত্রাণ গ্রন্থখানি ভূদেবেরই রচনা । 
এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ শ্রীষ্টান্দে। সে সময় ভূদেব সরকারের উচ্চ ও 
দায়িত্বশীল পদে নিষুক্ত ছিলেন৷ ন্বাভাবিক কারণেই তিনি এই ম্বদেশ-প্রেমাত্মক 
গ্রন্থের গ্রন্থকার হিসাৰে নিজের নাম প্রকাশ করেননি । এই প্রসঙ্গে আরে? 


ভূদেবের ্বদদেশচেতনা ১৯৪ 


উল্লেখযোগ্য যে ভূদ্দেবচরিত ১ম ভাগ সমাপ্ত হয়েছে উনবিংশ পুরাণের বিস্তৃত 
আলোচনা দিয়ে । শেষ অধ্যায়টি আদ্যোপান্ত উদ্ধত হয়েছে । এ থেকেও 
অনুমিত হয় যে চরিতকার এই গ্রস্থখীনিকে ভূদেব-রচনাবলীর অন্তনুক্তি বলে গ্রহণ 
করেছেন। (সামাজিক প্রবন্ধ এবং উনবিংশ পুরাণ গ্রন্থ ছুটি মিলিয়ে পড়লে 
আমাদের বক্তব্য সহজেই উপলব্ধ হবে ।) উনবিংশ পুরাণ প্রকাশের (১৮৬৯) 
প্রায় সাতবৎসর পরে ভূদেবের “পুষ্পাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়। চর়িতকার উনবিংশ 
পুরাণের আলোচন। প্রসঙ্গে তৃতীয় বন্ধণীতে বলেছেন, 'পুষ্পাঞ্জলি পুস্তকখানি 
উনবিংশ পুরাণেরই তীর্ঘদর্শন পর্ব হিসাবে প্রথমে রচিত' হয়েছিল৷ প্রকৃতপক্ষে 
“পুষ্পাঞ্জলি'কে স্বদেশপুবাঁণ আখ্যা দেওয়াই সমীচীন হবে । 

ভূদেব পুষ্পাঞ্জলির স্ুচনায় গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় হিসাবে বলেছেন, 
“কতিপয় তীর্থদর্শন উপলক্ষ্যে ব্যাস মার্কগ্ডেয সংবাদচ্ছলে [হন্দুধর্ষের যৎকিঞ্চিৎ 
তাথ্পর্ককথন |” এই সঙ্গে তিনি মহাকবি গ্যেটের উক্তি উদ্ধার করেছেন : 

07010015 101560]5 19 02716101051) 10101)6)001980)% 0050)10] 500 
10101)6506 70580108], 

গ্যেটের এই উক্তি উদ্ধার করার তাৎপর্য এই যে ভুদেব সাধারণ ইতিহাসের 
চেয়ে পুরাণকথাকে জাতির মহত্তর ইতিহাস বলে গ্রহণ করেছেন । তাছাড়। তার 
দৃষ্টিতে পুরাণকথার গুঢার্থব্যঞ্কক তাৎপর্য ব্যাখ্যানই মহত্তম ইতিহাপ। এই 
অন্থমান-সিদ্ান্তের সমর্থন পাওয়া যাবে পুষ্পাঙ্জলির উৎসর্গপত্রে। পিতৃদেবকে 
'জন্মদাতা ও শিক্ষাণ্তর” বলে উল্লেখ করে তারই নামে গ্রস্থখ|নি উৎসগ করে 
ভূর্দেব শিখেছেন “তোমার চরণ প্রান্তে বসিয়া যখন শাস্তার্থ নকল অবণ করিতাম 
তখন সংশয়তিমিবাকুলিত হদদয়াকাশ যেন বিছ্যুতৎপ্রভায় আলোকিত হইত-_যাবতীয় 
গুঢার্থ উদ্ভিন্ন হইয়া রূপকমাল।র সিগ্ধ বশ্িজাল প্রকাশ করিত _আপাতবিরুদ্ধ 
মতবাদ সকল মীমাংসিত হইয়া স্বপ্রশস্ত ব্যবহারপ্রণীলী জন্মিত এবং চিত্তক্ষেত্রের 
সরসতা ও উর্বরতা সম্পার্দিত হইত । ভরন! কর, তোমার মুখনিঃশ্থত কোনে। 
কোনো! কথা অবিকল লিপিবদ্ধ হইয়া! গিয়াছে ।, 

এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় যে হিন্দুকলেজে পঠনকালে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের প্রভাবে 
ভূদেবের মনে কিছুদিনের জন্য হিন্দুধর্মের প্রতি বিরূপতা দেখা দিয়েছিল । মনের 
সেই অবস্থায় তিনি গৃহদেব্তার পুজার্চনার প্রতি বীতরাগ হন। একদিন তর্কভূষণ 
মহাশয় অনেক রাত করে বাড়ি ফিরে শুনতে পান, ঠাকুরের আরতি হয়নি । 
কাউকে কিছু না বলে তিনি নিজেই আরতি করলেন । পরদিন পুত্র ভ্ৃদেবকে 


২০০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


'জিজ্ঞাসা করলেন “কাল রাত্রিতে ঠাকুরকে আরতি কর নাই কেন? পুত্র উত্তর 
করলেন, 'উহা পৌত্তলিকতা। উহা! করিলে পাপ হয়।” তর্কভূষণ মহাশয় বুঝতে 
পারলেন পুত্রের চিত্ত বিষাক্ত হয়েছে । তিনি বললেন “বিশ্বাস ন! হয় করিও না, 
ভক্তি ব্যতিত অশুচিমনে ঠাকুর্ঘরে যাইতে নাই 1৮২ 

এই ঘটনার পর থেকে তর্কভৃষ্ণ পুক্রের বিশ্বাস ফিবিয়ে আনার জন্য যত্ববান 
হলেন। প্রতিদিন একসঙ্গে গঙ্গান্সানে যাতায়াতের সময় হিন্দুধর্মের তাৎপরধাদি 
ব্যাখ্যা করতে লাগলেন । বস্তত ভূদেবের ধর্মবোধের মূলে তাঁর পিতৃদেবের প্রভাব 
অপরিসীম | 'পুষ্পাঞ্চলি'র উৎসর্গপত্রের প্রথমেই তিনি একথা স্বীকার করে 
বলেছেন, 'আমি তোমার স্থানে যত শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছি অপর কাহারও 
স্থানে শুনিয়া অথবা গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার শতাংশ লাভ করিতে পারি 
নাই। 


পুষ্পাঞ্জলির স্চনায় ভূদেব বলেছেন, “কতিপয় তীর্থদর্শন উপলক্ষ্যে ব্যাস মা্ক্ডেয় 
সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যতকিঞ্চিৎ তাৎপর্য কথনই গ্রপ্থের মূল আলোচ্য বিষয় 1, 
উৎসর্গপত্রে বলেছেন ধধর্মবিশ্বাসের মূল ব্যাখ্যাই” তীর লক্ষ্য । ধধর্মবিশ্বাসের মূল: 
বলতে ভূদেব কি বুঝেছেন তা গ্রন্থের “আভাস-এ ব্যাখ্যাত আছে। 

পুরাণশাস্ত্রকে তিনি বলেছেন *'আমারদিগের জাতীয় প্ররুতির প্রতিবিন্বস্বরূপ ।” 
এই পুরাণশাস্ত্রের বক্তব্য মুখ্যত রূপক ও অতিশয়োক্তি অলংকারের সাহায্যে উদ্ঘাটিত | 
রূপকে বিষয় ও বিষয়ীর অভেদ আরোপিত হয়। বিষয় অর্থাৎ উপমেয়ের অপহ্ৃব 
না করে বিষয়ী অর্থাৎ উপমানের অভেদ আরোপের অর্থ হলো একটি বস্তর উপর 
অন্য একটিকে এমনভাবে স্থাপন করা যাতে দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে আপনার রূপে 
রূপায়িত করে তুলতে পারে । অতিশয়োক্তি অলংকারে বিষয় অর্থাৎ উপমেয়কে 
সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে বিষয়ী অর্থাৎ উপমানের ছারা! উপমেয়ের সঙ্কে অভেদ 
প্রতিপাদিত হয় । 

ভূদদেব বলেছেন, 'পুরাণশাস্ত্রে কিত নায়ক-নায়িকা এবং দেবান্থরগণ 
বহক্ষেত্রেই রূপকালংকারে বিভূষিত ।* অর্থাৎ হয় তারা 'আভ্যন্তরিক মনোভাবম্বরূপ 
নয় “বাহপ্রকৃতির শক্তিবিশেষ” | 

পুক্পার্লিতে আছে মৃখ্যত তিনটি চরিত্র । বেদব্যাস, মার্কণ্ডেয় এবং দেবী। 


ভূদেবের হাদেশচেতন। ২৩৩ 


গ্রন্থকার বলেছেন, “বেদব্যাস স্বজাতি-অনুরাগের, মার্কণ্েয় জ্ঞানরাশির এবং 
দেবী মাতৃভূমির প্রতিরপন্বরূপ' বণিত হয়েছেন । 

তীর্ঘদর্শনের ফলে ধর্মের তাৎপর্য নির্ণয় কিভাবে সম্ভব তার 'আভাস' দিয়ে 
ভূদেব বলেছেন, “বিনাশমাজ্রে সংসারের পর্যবসান, এই প্রতীতি-সমুদভূত 
নাস্তিকতার প্রভাবে স্বজাতিবাৎসল্যের নিশ্চে্টতা হয় এবং ইচ্ছাবৃত্তির 
স্বাধীনতা উপলব্ধি হওয়াতে আস্তিক্য সংস্থাপিত হইয়া! চেষ্টাশক্তি পুনকজ্জী বিত হয় । 
তারপর দেশের পুরাবৃন্তের ম্মরণে আশা একং প্রজ্ঞার সংগ্কাবসাধনের উপায় 
উদ্ভাবিত হয় এবং প্রীতির উদাবতা অন্থুভূত” হয় । এই পর্যন্ত হলেই “সংকীর্ণ 
বর্মবৃদ্ধি' বিলুপ্ত হয়ে “প্রশস্ত ধর্মবুদ্ধি'র উদয় হয়ে থাকে । “অভেদজ্ঞানের দৃঢ়তা 
সম্পাদিত হইয়া সহিষ্ুতার সর্বপ্রাধান্ত প্রতীত' হয। এইভাবে “নিজসমাজের 
প্রতি একান্তিক ভক্তির মূল নিবপিত হইলে অপর কোনো বিভীষিকার উপগ্রব 
থাঁকিতে পারে না।” তখন 'স্বজাতীয়াহ্ুয়াগ তাহার গ্রীতিভাজন পদার্থের সহিত 
তন্মষতা প্রাপ্ত হইয়া আপন অভীষ্টসাধনের উদ্দেশ্যে সংগোপিত কার্যান্ঠানে প্রবৃত্ত 
হইতে পারে ।, 

ভূদেবের এই বস্তনির্দেশ থেকে ম্প্ই প্রতীয়মান হয় যে, প্রজ্ঞার সংস্কারসাধন 
বলতে তিনি “সংকীর্ণ ধর্মবুদ্ি' পরিহার কবে প্রশস্ত ধর্মবুদ্ধি'র বিকাশসাধনই 
বুঝেছেন । 

প্রজ্ঞার এই বিকাশসাধনে ভদেব নিসরগর্ররূতির প্রভাবের উপব বিশেষ 
গুরুত্ব আবোঁপ করে বলেছেন, 'তরুণবয়সে সংস্কাব হইয়া গিয়াছিল যে, অপৌরুষেয় 
কোনে গ্রন্থ প্রাপ্তি ব্যতিরেকে নরগণ ধর্ষতত্বের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। 
এক্ষণে দেখিতেছি যে, প্ররুতিপুস্তকই সেই অপৌরুষেয় মহাগ্রন্থ ।** যিনি প্রকৃতি- 
পুস্তকের তাৎপর্য গ্রহণে যতদূর সমর্থ, তিনি সেই পরিমাণে হিন্দুশান্ত্রের জ্ঞানলাভে ও 
কৃতকাধ ।, 

প্রকৃতপক্ষে পুষ্পাঞ্জলির তীর্থপরিক্রমার প্রেরণামূলে রয়েছে প্ররুতিপুস্তকের 
তাৎপর্য গ্রহণের প্রয়াস। জন্মভূমি নৈসগিক রূপই স্বদ্বেশভক্তের ধ্যানদুষ্টিতে 
দেবীরপে ধরা! দিয়েছে। সমগ্র বেদের বিস্তারকর্তা বেদব্যাস মৃতিমান মহাজ্ঞান 
মার্কত্েয়কে বলেছেন, 

“আমি ধ্যানে কি অপূর্ব মৃতি দর্শন করিলাম | এ মৃতি চিরকালের নিমিত্ত 
আমার হাদয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। পাদপদ্মের কি অনুপম সৌন্দর্-_ 
অঙ্গের কি জাজল্যমান, প্রভা মুখচন্দ্রের কি রুচির কান্তি! ইনি পর্বতরাজপুত্রী 


২০২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


পার্বতীর ম্যায় সিংহবাহনে আনা নহেন-_ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর যাবতীয় 
শোভা ইহার অঙ্গের এক দেশেই বিদ্যমান__ইহাকে মাধবপ্রিয়। বলিয়াও ভ্রমহয় নাঃ 
রমা ব্তান্বরা, ইনি হরিত্বসনা-_ত্রক্ষনন্থিনীর ন্যায় ইহার সুক্সিপ্ক সৌম্যতাব বটে 
_ কিন্ত ইনি বীণাঁপাণি নহেন__আর, অন্য সকল দেবদেবী হইতে ইহার বৈচিত্র্য 
এই যে, ইনি নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্ন পান প্রদান 
করিতেছেন ।১৩ 

ভূদেবকল্লিত এই মাতৃমুর্তির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের ধ্যানলন্ধ 
মাতৃমৃতির তুলনা করা চলে। ভূদেবের মাতৃমৃতি *নিরম্তর অপত্যবর্গ লইয়া 
সকলকে মাতৃভাবে অন্ন পাঁন প্রদান করিতেছেন, । “কমলাকান্তের মাতৃযৃতিও 
অসংখ্যসন্তানকুল পালিক1 | তফাৎ এই যে কমলাকান্ত সপ্রমীপূজার দিন 
শারদীয়া দুর্গাপ্রতিমা দেখতে গিয়ে দুর্গাগ্রতিমার মধ্যেই তার জননী জন্মভূমিকে 
প্রত্যক্ষ করেছিল । কমলাকান্ত বলছে, 


“চিনিলাম এই আমার জননী- এই মুন্ময়ী-_মুত্তিকারূপিণী অনন্তবত্ুড়িষিতা 
এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা | রত্ুমণ্ডিত দশভুজ- দশদিক--দশদিকে প্রসারিত, 
তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নান! শক্তি শোভিত, পদতলে শক্রুবিম্দিত, বীরজনকেশরী 
শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত! এ মতি এখন দেখিব না-_আজি দেখিব না, কাল 
দেখিব না, কালশ্রোত পার ন। হইলে দেখিব না--কিন্ধ একদিন দেখিব--দিগভুজা 
নানা প্রহরণ প্রহারিণী, শক্রমপিনী, বীবেন্্পৃষ্টবিহাবিণী-_-দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য- 
রূপিণী, বামে বিছ্যাবিজ্ঞান মুতিময়ী, সঙ্গে ব্লরূপী কাতিকেয়, কার্যসিক্বিরূপী 
গণেশ, আমি সেই কালআোতোমধ্যে দেখিলাম এই স্থবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিম1 18 


শুধু কমলাকান্তই নন, বঙ্ধিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তানগণও দেবী দুর্গার সঙ্গে 
দেশজননীকে অভিন্ন করে দ্েখেছেন। আনন্দমঠের মূলমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্ঠ, 
সংগীতেও এই অভেদতত্ব উদ্গীত হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে, 
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী 
কমল কমলদলবিহারিণী 
বাণী বিছ্যা্দীয়িনী 
নমামি ত্বাং 
নমামি কমলাষ্‌, 
অমলাং অতুলাম্‌, 


তৃদেবেয শ্বদেশচেতনা ২৯৩ 


সবজলাং স্থৃফলাম্‌ 

মাতরম্‌, 
অর্থাৎ শ্বদেশভক্কের দৃষ্টিতে স্থজলান্ৃফলা, মলয়জশীতলা, শশ্বশ্যামলা জন্মভূমিই 
তার পরমারাধ্যা দেবী । তিনিই দশপ্রহরণধাবিণী ছুর্গা, তিনিই কমলদল- 
বিহারিণী কমলা । তিনিই বিছ্যাদায়িনী বাণী। আনন্দমঠের সম্ভানগণের অন্য 
দেবতা নেই । দেশজননীই তাদের সর্বদেবতা। তাই সন্তান বলেন, 


বাহুতে তুম মা শক্তি 

হাদযে তুমি মা ভক্কি 

তোমাবই প্রতিমা গড়ি 
মন্দিবে মন্দিবে । 


এখানেই ভূঁদেবের সঙ্গে বহ্ধিমচন্দ্রের পাথক্য। বস্কিমচন্তের দৃষ্টিতে দুর্গাপ্রতিমাই 
বঙ্গপ্রতিমা। ভূদেবের দৃষ্টিতে জনণী জন্মভূমি “ন্র্গাদপি গরীয়সী” | তাই ব্যাস- 
দেবের ধ্যানলন্ধ দেবী-প্রতিমা পর্বতবাজপুত্রী পার্বতীর ন্যায় সিংহবাহনে আব্ঢা 
নন, র্তান্ধরা মাধবপ্রিয়াও তিনি নন, ব্র্গনন্দিনীর ন্যায় তার স্থুকিগ্ধ সৌমাভাব 
সত্বেও তিনি বীণাপাণি নন। ব্যাসদ্দেব বলছেন, অন্য সকল দেবদেবী থেকে তার 
বৈচিত্র্য এই যে তিনি নিরন্তর মাতৃভাবে অপত্যবর্গকে অন্ন পান প্রদীন করছেন । 
আনন্দমঠের সন্তান বলেছেন “তোমারই প্রণ্তমা গড়ি মন্দিবে মন্দিবেঃ | ব্যাসদেব 
তার ধ্যানলবধ ম্বদেশজণনীব দেখীমৃতিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য মার্কপ্ডেকে নিয়ে 
ভারততীর্থ পরিক্রমায় বহির্গত হযেছেন | অন্দিরে মন্দিরে নয়, ভারতের বিভিন্ন 
কেন্দ্রে যুগ যূগ ধরে রাষ্ী সমাজ ধর্মের পতন-অগ্যায়-বঞ্ুর-পন্থায় যে জাতীয় 
ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে তারই তাৎপর্য ও বুইশ্তসদ্ধানের মধ্য দিয়ে স্বদেশের 
'মহিমময়ী মাতৃমৃতিকে আবিষ্কার করাই এই তীর্ঘপরিক্রমার লক্ষ্য। ভূদেব 
তাকেই বলেছেন-_ধপ্রকৃতিপুস্তকের তাৎপর্য গ্রহণ” । এই অর্থেই ভূদেবের 
পুষ্পাঞুলির অন্য নাম হতে পারত “ভারততীথ-পরিক্রমা” ৷ সে তীর্থ শুধু হিন্দুরই 
তীর্ঘ নয়। মহাপ্রক্কতির বিচিত্রলীলায় সমূ্পন্ন ও সমাগত বহু ধর্ম ৪ বর্ণের 
মানুষের মিলন-বিচ্ছেদ ছন্-সংঘাত ও আদান-প্রদানের মধা দিয়ে যে পুরাণেতিহাস 
রচিত হয়েছে তাই এঁতিহ্মণ্ডিত স্বদেশের মহাতীর্থ । 


২০৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 
৩ 
এই মহাঁতীর্থপরিক্রমা শুরু হয়েছে কুরুক্ষেত্র থেকে । ভূদেব বলছেন, “কুরুক্ষেত্র 
কি ভয়ানক স্থান। -* এই স্থানে কুরুবংশ বিধ্বস্ত, পৃথুবাও নিহত, মহারা্রীসেনা 
বিনষ্ট এবং হিন্দুজাতির উদয়োন্ুখ আশা বহুকালের নিমিত্ব অস্তমিত।" 

কিন্ত এই হতাশাব্যগ্ুক দুর্টি যে সত্যদুষ্টি নয়, ত। গ্রন্থের আভাসেই গ্রস্থকার 
বলেছেন । *বিনাশমাত্রে সংসারের পর্যবসান, এই প্রতীতি সমূদ্ভূত নাস্তিকতার 
প্রভাবে স্বজাতি বাখ্সল্যের নিশ্চে্টতা হয়|, তাই কুরুক্ষেত্রকে বলা হয়েছে 
'শান্তরসাম্পাস্থানঃ । কেননা এখানে কুরুপাগুব, হিন্দুমুসলমান, শক্রমিত্র সকলেই 
এক শয্যায় শয়ান হইয়া! স্থখে নিজ যাইতেছে । কোনে বিবাদ বিসম্বাদ বা 
বৈরিতার নামগন্ধও নাই । ভয়, বিদ্বেষ, ঈর্ধাদিতাৰ একেবারে বিসজিত হইয়। 
গিয়াছে । ইহ সাক্ষাৎ শান্তিনিকেতন : 

এই ভাবেই পতন-অত্যদয়কে এক মহাঁজীবন-সিন্ধুর তরঙ্গভঙ্গরূপে প্রত্যক্ষ 
করার সম্যক বা দিব্যদৃষ্টিই পুষ্পাঞজলিতে উজ্জল হয়ে উঠেছে। 

গ্রস্থের আভাসে ভূদেব বলেছেন, “মনে কর বেদব্যাস স্বজাতি-অ5রাগের, 
মার্কণ্ডেয় জ্ঞানরাশির এবং দেবী মাতৃমৃতির প্রতিরপন্বরূপ বর্ণনা করা গিয়াছে, 
তাহা হইলে আর এ সকল বর্ণনা লোকোত্তর বলিয়া বোধ হইবে না _তাহা হইলে 
বেদব্যাসের ক্ষোভাশ্র বিসর্জটনে সম্কৃচিতা সরম্বতীর বুধি, এবং তাহার 
ক্রৌধোদ্দীপ্কিতে জালা দেবীর আবির্ভাব আর অলৌকিক ব্যাপার থাকিনে না 1” 

বস্তুত পুম্পাঞ্চলিতে “অলৌকিক” বলে কিছু নেই। পুরাণ যে অর্থে জাতির 
ইতিবৃত্ত, পুষ্পাঞ্জলি তার চেয়ে ব্যাপক ও বাস্তব অর্থে ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত । 
কুরুক্ষেত্রের মধ্যভাগে সরম্বতী এককালে বেগবতী শ্রোতস্থিনী ছিল। সত্যযুগে 
সরম্বতীসন্তান ব্রদ্ষষিগণই ভারতীয় সভ্যতার প্রবৃদ্ধিসাধন করেন । সেই জীবন- 
প্রবাহরূপিণী সরস্বতী আজ জীর্ণ! ও সংকীর্ণা। তাই দেখে স্বজাতি-অন্ুরক্ত 
বেদব্যাসের ক্ষোভাশ্র নির্গত হলো । মেই অশ্রধারায় সবস্বতী পুনরায় বেগবতী 
হলেন। মার্কগ্েরে বলছেন 'সাধুদিগের নয়নবারিই কলিকল্মষ প্রক্ষালনের অমোঘ 
উপায়, মহামনাদিগের অশ্রুবারিই প্ররূত সরম্তীজল 1” 

কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম প্রান্তসীমায় অশ্বালয় অর্থাৎ একালের অস্বালা । অন্বালার 
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বেদব্যাস দেখলেন “ব্হুসহম্র সৈন্যের স্বন্ধাবার' ৷ সৈন্যদলের 
প্রতি রাজপুরুষগণের সন্দেহ হওয়ায় তাদের সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে রাখা হয়েছে। 
গ্রধান রাজপুরুষ রাজপ্রোহের অপরাধে নিবিচারে তাদের হত্যা করলেন। 


ভূদেবের ত্বদেশচেতনা ২০৫ 


রাজকীয় অশ্বারোহী সেনানীরা! নারীদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন করতে 
লাগলো | তাই দেখে বেদব্যাস ক্রুদ্ধ হলেন ৷ জ্ালামুখী কুণ্ড ধকধক কবে জ্বলে 
উঠলো । ্বদেশভক্ত বেদব্যাসের ক্রোধের প্রতিচ্ছবি হিসাবে জ্বালামুখীর প্রজলন- 
বর্ণনায় ভূদেব বলছেন, «নিমেষমধ্যে গিরিগর্ত হইতে গতীর গর্জন ধ্বনিত হইল 
এবং একেবারে সমস্ত ভূধর কলেবর থরথর করিয়া কাপিয়া উঠিল। চতুপ্পার্থবর্তা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুণ্ড সমস্ত হইতে প্রভূত ধূমরাশি উদশীর্ণ হইল এবং জালামুখী মুখব্যাদান 
করিয়া সুদীর্ঘ জিহবাগ্রদ্বারা পর্বতের শিরোদেশ লেহন করিলেন ।* মার্কগেয় 
জালামুখী দেবীকে সম্বোধন করে বলছেন, ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভাখানে 
সাধুদের পরিজ্রাণ এবং ছুক়্ৃতদের বিনাশসাধনের জন্য যেমন তিনি পূর্বেও আবিভূতি 
হয়েছিলেন এবারও তিনি তেমনি নিজের রু্রমূতি দেখালেন | “কেবল মৃতি 
প্রদর্শন মাত্র করো নাই-ম্বকীয় যাবতীয় তেজোবাশি প্রদানপূর্বক তীাহাদিগের 
চিত্ত অমেয় রৌদ্ররসে পরিষিক্ত কারয়াছ |, বেদব্যাসের দিকে তাকিয়ে মারকগ্ডেয় 
লক্ষ্য করলেন, জ্বালাদেবী তাতে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন। ম্বদেশ ও স্বজাতির এই 
দীনহীন দশ! দেখে ক্ষন ও ক্রুদ্ধ ব্যালদেব শুরু করলেন ভারত-ইতিহাস- 
পরিক্রমা | 


৪ 
ভুদেব এই ইতিহাস-পরিক্রমাকে বলেছেন ধ্ানপ্রাপ্ত দেবীমৃতির প্রদক্ষিণ 
সহকারে দর্শনলাভ।” এই প্রদক্ষিণ শুরু হয়েছে কুরুক্ষেত্রে। সেখান থেকে 
পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন নদীর সম্মিলনস্থল ত্রিকোণাকার প্রদেশ ত্রিপুষ্কর । সেখান 
থেকে প্রভাস দ্বারাবতী | তারপর অর্বলী পর্বতের পশ্চিমদ্দিকে মাড়বার । 
মাড়বার উত্তীর্ণ হয়ে আরে! পশ্চিমদিকে সিছ্ুপ্রদেশ। মাড়বার ও সিন্কুপ্রদেশ 
অতিক্রম করে সমুদ্র তীরবর্তা একটি বাণিজ্যবন্দর | সেখান থেকে বোম্বাই। 
সেখান থেকে আরো দক্ষিণে কুমারিকা সেতুবন্ধ রামেশ্বর । রামেশ্বর থেকে 
অর্ণবপোতে উত্তরপূর্ব প্রান্তসীমা ধরে উৎকল ও বঙ্গতূমি। তাঁরপরে পূর্বদিকে 
চন্দ্রশেখর এবং সর্বশেষে গুপতসাধনের মহাতীর্ঘথ কামাখ্যা | 

এই ভারতপ্রদক্ষিণের ভৌগোলিক বেখা অনুসরণ করলে একটি বিশ্ময়কর 
সাদৃশ্ঠের কথ! এই প্রসঙ্গে যনে পড়ে । রবীন্দ্রনাথ তীর “জনগণমন-অধিনায়ক” 
সংগীতেও ভূদেবের এই ভৌগোলিক ক্রমটিই অনুসরণ করে গেয়েছেন 'পঞ্জাব 


২০৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


সিন্ধু গুজরাট মরাঁঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ'। ভুদেব-রবীন্দ্রনাথের এই ভারত- 
পরিক্রমার সাদৃশ্য নিতান্তই আকম্মিক না পারম্পরিক প্রভাবসগ্তাত তা পরে 
আলোচিত হবে । 

আপাতত আমরা ভূদেবের ভারত প্রদক্ষিণের তাৎপর্য অন্ুধাবনের প্রচেষ্টা 
করি। চতুর্থ অধ্যায়ে ত্রিপুকরের বর্ণনায় যে “ম্থবিস্তীর্ণ, জীবসমৃদ্ধিপরিশ্্য, অতি 
ভয়াবহ, খালুকাময় মরুভূমির তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে তা ভূদেবের কল্পনাভূয়িষ্ 
কবিসত্বশন্তিণ এক উজ্জন উদাহরণ । মরুম্থলে বেদব্যাম ও মাকগ্ডেয় ছুটি ভয়ংকর 
মৃতি প্রত্যক্ষ করলেন। একটি স্ত্রী, অপরটি পুরুষ | «পুরুষের নাসাবিনির্গত 
নিশ্বাসবায়ু শরীরে স্পর্শ করায় মুচ্ছিত হইয়৷ পড়িলেন। স্ত্রীলোকটি পদরজোদ্বারা 
তাহাকে প্রোথিত করিয়া গেল।” পুকষটি ওই মরুদেশের রাজা, তার নাম 
নৈবাশ্ত । আ্ীলোকটি তার রমণী, নাম স্বেচ্ছাচারিতা | ভূদেব ব্যাখ্যা করে 
বলছেন, লোকে বিশেষ না জানিয়া ইহাদিগকেই 'লু* বলিয়| অভিহিত করে । 
এই দম্পতি চিরকাল একত্র অবস্থান করে এবং সবত্র একযোগে বিচরণ করে । 
সরস ক্ষেত্রেও ইহাদিগের সন্দর্শন হইলে কোনো ক্রমেই রক্ষা থাকে না । সকলকেই 
ইহাদিগের প্রভাবে সঙ্কুচিত এবং জড়ীভূত হইতে হয় । 

কলিযুগোচিত শরীর ধারণের ফলে ব্যাসদেবও আত্মবিস্থাত হলেন। তার 
আত্মহত্যার ইচ্ছা হলো কিন্তু টৈবযোগে পুনরায় আত্মসস্থিৎ ফিরে পেলেন, এবং 
এক অদৃশ্য-শক্তি-চালিত হয়ে তিনটি অপূর্ব প্রাসাদ দেখতে পেলেন। প্রথমটির 
নাম বত্বপুর, দ্বিতীয়টি হরিতপুর, তৃতীয়টি প্রাণিপুর। আসলে এই প্রাসাদত্রয 
ঝ্রিপুষ্করতীর্থেরই নবভাস্য । মার্কণ্ডেয় বলছেন, "তুমি বিধাতৃম্থ্ট ত্রিবিধ স্থির 
যাবতীয় রূহস্ত অবগত হইয়াছ। তুমি অচ্ছেছ্য অভেগ্য সর্বব্যাপী নিয়মশৃঙ্খল 
দেখিলে । তুমি ভয় শোক সন্দেহা্দির অতীত হইলে । যে অঘটনঘটনপটীয়সী 
মহামায়া আগছ্যার প্রসাদে ভগবান ব্রহ্মা এই মরুদেশে এই মহাতীর্থত্রয় হট 
করিয়াছেন, সেই ইচ্ছাময়ীও তোমাকে আপন বিভূতি পরিদর্শন করাইয়া তোমার 
হয়ে চির-অধিষ্ভিতা হইয়াছেন । ভ্রম, প্রমাদ, নাস্তিক্যা্দি পিশাচগণ আর 
তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, তৃমি সর্ব সিদ্ধিলাভের পথে পদাপণ করিলে, 
তোমার পক্ষে কিছুই অসাধ্য.থাঁকিল না, তুমি স্বয়ং স্থস্টিকার্ষে সক্ষম হইলে ।* 

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রভাসক্ষেত্রে যাদববংশের ইতিবৃত্ত বণিত হয়েছে । যাদবকুলের 
রাজ্যাপহারজনিত শৌকাদ্ধকার তিরোহিত এবং আশামহাদেবীর আবির্ভাবে' 
আলোকমালা প্রভাদিত হওয়ায় বেদব্যাদের অন্তরে প্রজা মহাদেবী অধিষ্ঠিতা 
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হলেন। তিনি অন্তব করলেন “ধীশক্তি এবং স্মৃতিশক্তির বিষয়সমস্ত যেমন 
সত্যপুত এবং সসার, আশাবৃত্তির বিষয়গুলিও সেইরূপ সত্যপুত এবং সারবান ।”* 

এই প্রসঙ্গে বল! প্রয়োজন যে “নৈরাশ্য”' ও 'স্বেচ্ছাচারিতা"র বিগ্রহরচন! এবং 
বতুপুর হরিতপুর এবং প্রাণিপুরের বর্ণনায় ভূদেবের পরিকল্পনা ছিজেন্দ্রনাথের 
ন্বপ্নপ্রয়াণের কবিত্বকল্পনার অনুরূপ | গ্রন্থবচন! ও প্রকাশের বিচারে দ্বিজেন্্রনাথের 
ন্বপ্রপ্রয়াণ' ভূদেবেব পুষ্পাঞ্জলির পূর্বগামী ৷ 'পুষ্পাঞ্জলি প্রণেতা অজ্ঞাওসারে 
দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রযাণেব ছারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলে অনুমান করা অসংগত 
হবেনা। 


্‌ 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভারতের আদিবাসী [বিভিন্ন অনার্ধজাতি কিভাবে আর্ধসমাজে গৃহীত 
হলো, রূপকাকারে তাই বিবৃত হযেছে । অর্ধলী পর্বতমালার অভ নামক 
শিখরদেশে চারটি কুণগ্ড। চারটি -কুণ্ডের পাশে চারজন মহধি দণ্ডায়মান । 
মার্কগ্ডযে বলছেন তীর! জমদগ্নি, পরাশর, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র কুল থেকে স্বয়সতঁত। 
এদের শিম্তেরা আগে খস, ভিল্প, পুলিন্দ ও কোল নামে অঠিহিত ছিল। অগ্িশ্তদ্ধ 
দীক্ষায় পবিত্র হয়ে তার! প্রমার, প্রতীহার, রথোভ এবং চৌহান নাম প্রাপ্ত 
হয়েছে । মার্কগেয় ব্যাসদেবকে বলছেন, “কিছুই নৃতণ স্ষ্ট হয় না। যাহা 
আছে তাহা দ্রবীভূত-পরিবতিত-সংস্কত করা বই কাধান্তর নাই। তোমার 
জ্ঞানাগ্রি তৎকার্ষে সক্ষম হইল। ম্বাহাদেবী যেমন পুবাচার্ধদিগের আবাহনে 
আবিতৃতা হইয়া! অনাচার বর্বর, পিশাচ সন্তানদিগকে বিশোধিত এবং রাজ- 
চক্রবর্তীর পদযোগ্য করিয়া! দিয়াছিলেন, তোমার আবাহনেও সেইরূপ করিবেন । 
তোমার অগ্নিসংস্পর্শেও অনাচার আচারপুত হইবে, অসংস্বত সংস্কার বিশিষ্ট হইবে 
এবং বিভেদ অভেদ হইবে ।। 

সপ্তম অধ্যায়ে মাড়বার উত্তীর্ণ হয়ে পশ্চিম দিকে সিদুপ্রদেশ। এখানকার 
'নাগরিকের৷ অনেকেই অহিফেনসেবী এবং মুসলমান ধর্মাক্রান্ত । এই অধ্যায়েই 
ভারতে নানাধর্মাবলম্বী নান'জাতীয় মানুষের একত্র বল।তর কথা আলোচিত 
হয়েছে। মার্কগডয় বলেছেন, “নানাজাতীয় মন্গয্কগণের একত্র সমাগম দর্শনে 
অতি গভীরতর আনন্দ অনুভব হয়। অনেকের মধ্যে একত্বের প্রতীতি হঈতে 
থাকে । এই বিভিন্নদেশীয় বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন বেশধারী, 


২*৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


বিভিন্নকার্ধব্যাপূত নরগণ পরম্পর এতো পৃথগ.ভূঁত হইয়াও একপ্রকৃতিক জীব। 
সকলেরই তলভাগ ভিত্বিমূল, গঠনপ্রণালী এবং চরম উদ্দেশ্য এক। মূলত 
দেশভেদই সকল তেদ্দের কারণ । ধর্মভেদ, আচারভেদ, জাতিভেদ ও ভাঁষাভেদ, 
একমাত্র দেশভেদ হইতেই জন্মে। ন্তরাং দেশতেদ রহিত হইয়া! গেলে কালে 
আবার একতা জন্মিবে, সন্দেহ নাই । বাণিজ্যে শুদ্ধ লক্ষ্মীর বাস নহে, নারায়ণেরও 
বাস।' 

ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করলেন, “এই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং পরস্পর বিদ্বেষভাব- 
সম্পন্ন নরগণ কি কখনও একমতাবলম্বী ছিপ? আবার কখনও কি একমতাবলম্বী 
হইতে পারে? উত্তরে মার্কগডয়ে বললেন, “মনুস্তমাত্রেই পিতৃওরসে এবং মাতৃজঠরে 
জন্মগ্রহণ করে, স্বতরাং মনুয্যমান্রেরই মূল প্রকৃতি এক বই ভিন্ন হইতে পারে 
না। যেমন শিশুগণের মধ্যে ধর্মভেদের কোনো! চিহ্ুই থাকে না। প্রকৃত 
আদিমাবস্থাতেও সেইরূপ । ধর্মভেদ কেবল শিক্ষাভেদের ফলমাত্র 1, 

কিভাবে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের উত্তব হয়েছে এই সম্পর্কে ভূদেবের তবচিন্তা 
উদ্বার সুস্্্মশিতায় অনবন্য | মার্কগেয়ের কে তিনি বলছেন, 

“আকাশ এবং পৃথবী--পিতা এবং মাতা- পুরুষ এবং প্রতি - ইহার! যে 
দেশে যে রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, সে দেশের মনুষ্যেরা সেইরূপ ধর্মতত্বগ্রহণ করে । 
যে দেশ বিস্তীর্ণ, বহবায়ত ও সমতলক্ষেত্্র অথবা সমূদ্রকূলবর্তাঁ স্ৃতরাং আকাশ 
পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে দেখায়, সে দেশে পরমেশ ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন 
বলিয়া সহজেই প্রতীতি জন্মে । যে দেশ পর্বতময় স্বতরাং পৃথিবীবক্ষ উল্লসিত 
হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে দেখায়, সে দেশে নরগণ যে ্বর্গারট হইতে 
পারেন, এই ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে । আর যে দেশে আয়ত সমতলক্ষেত্র, 
বিস্তীর্ণ সমুদ্রোপকূল এবং সমুন্নত গিরিশিখর, এই ত্রিবিধ দৃশ্তই সতত বিদ্ঞমান তথায় 
ঈশ্বরের অবতার হওয়া এবং মনুষ্বের হ্বর্গারোহণ করা এই উভয়প্রকার ধর্মতত্বই 
লোকের হৃদ্গত হইয়া থাকে |” 

: মভাজানী মার্কগেয়ের এই অপূর্ববিঙ্গেষণে ব্যাসদেব বলছেন, “এই মহাদেশ 
মধ্যে নানা ধর্মভেদদর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে প্রগাট চিন্তার উদয় হইয়াছিল, 
তাহা! আপনার বাক্যাবলী শ্রবণে তিরোহিত হইল । আমি বুঝিলাম যে বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীরা__একদেশবাসী হইলে ক্রমশ একধর্মীবলম্বী হইতে পারে ।, 

এই প্রতীতি হারা প্রবুদ্ধ হয়ে ব্যাসমার্কণ্ডেয় খাবিছুয় অর্ণবপোতে দ্বারাবতীকুলে 
উপনীত হলেন। দ্বারাবতী ধামে কুঝ্সিণীদেবীর মন্দিরে তাদের এক অভিনব 
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অভিজ্ঞতা হলো । গুণত্রিতয় সশ্মিলনকারিণী মহাদেবী যেন সেই মন্দিরে নিত্য 
অধিষ্িতা। তাই সেই মন্দিরে স্থট্টি স্থিতি প্রলয়ের মূলতত্ব উদ্ভাসিত হলো! । 
ব্যামদেবের মনে হলো অনন্ত ব্রদ্ধাও যেন সঙ্কুচিত হয়ে মন্দিষে পরিণত হলো । 
তিনি দেখলেন, “তাহার সম্মুখে একটি মহাদেশ। নদী ভূধর বন প্রস্তবাদি 
পরিব্যাপ্ত ভূমগুলের প্রতিবপ স্বব্ূপ এঁ ভূভাগেব নাঁনাস্থানে নানাজাতীয় বিকটাকার 
নরপশু বাস কবিতেছে । তাহার] কষ্চকাঁয়, খবাবযব, কোটরচক্ষু, অবনতনামিক ও 
স্থুল্শীর্ষ, এমনকি পুচ্ছমীত্রবিহীন ছ্িভুজ বানরবিশেষ । দেখিতে দেখিতে এ মহা- 
দেশেব পশ্চিম সীমাবতী মহা সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া শুভ্রকান্তি, দীর্ঘকায়, আয়তলোচন, 
প্রশস্তললাট, উন্নতনাসা ও স্দীর্ঘ শ্যশ্বরাজি-পরিশোভিত মুখমগুল কতকগুলি 
নরদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাহাদিগের প্রভাবে এ নরপশুগণ হন্দর শরীর 
প্রাঞ্ধ হইতে লাগিল, ধর্মজ্খনের উপদেশগ্রহণে সমর্থ হইল, পরম্পর হিংসাদ্ধেষার্দি- 
বজিত হইয়া একতাপ্রান্তিব ঈপযোগী হইয়া উঠিশ | ফলতঃ এ মহাদেশের স্থানে 
স্থানে যে ধর্মভিন্নতা ছিল তাহ] সম্প্রদায়ভেদদ রূপে, যে জাতিভিন্নতা ছিল তাহ 
বর্ণভেদ বপে-যে ভাষাঁভিন্নতা ছিল তাহ। অপতভ্রষ্টত ভেদৰপে পরিণত হইল । 
আর কিছুদিন এইভাবে চলিলেই যেন সম্মিলনকার্ধ সর্বতোভাবে সম্পন্ন হয় এমনি 
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অষ্টম অধ্যায়ে বোদ্াই-এর নিকটবর্তী অ্ুনালুপ্ত হস্তিদ্বীপে একটি কৃত্রিম 
পর্বত গুহাভিতরে তিনটি প্রকোষ্ঠে যে দেবদেবীগণের পাষাণবিগ্রতেব বর্ণনা আছে 
তা বিশেষ উল্লেখের দাবি করে । ভূদেব-রচনাসন্থ।রের সম্পাদক অধ্যাপক প্রমথনাথ 
বিশী সত্যই বলেছেন, 'পুষ্পাঞ্লি আর আনন্দমঠ পাশাপাশি বাখিয়া পড়িলে 
সন্দেহমাত্র থাকে না যে, ১৮৭৬ সালের পুষ্পাঞ্চলি ১৮৮২ সালের আনন্দমঠে প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে । বিশে উদাহরণ হিসাবে বিশী মহাশয় বলেছেন, পুষ্প।গলির 
অষ্টম অধ্যায় এবং আনন্দমঠের ১ম ভাগ ১১শ পরিচ্ছেদ পাশাপাঁশি পড়িলেই বাঁকি 
সন্দেহটুকু লোপ পাইবে ।” 

আমরা এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে 'ভূদেব ও বন্থিমচন্্র-শীর্ষক আলোচন]য় এ 
সম্পর্কে বিক্কুত আলোচনা করব। 

পুষ্পাগ্ুলির নবম অধ্যায়ে আছে মহারাদ্্বীযমগণের কথা । মারাঠা জাতি এবং 


মারাঠা /শোর্ধ ভূদেস্রে বিশেষ শ্রদ্ধার বন্ত ছিল। তাঁর ন্বপ্নলন্ধ ভারতবর্ষের 
ইতিহুসে ভারতের প্রথম সম্রাট হলেন শিবাজীর বংশসম্ভূত রাজ! রামচন্দ্র । 


ভ্‌-১৪ 


২১০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


মাাঠা জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সহিষ্ণুতা । মাবাঠার এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
একজন মারাঠী বীরের মুখে ভূদেব বলছেন,_ 

“আমরা সহা পর্বতনিবাঁপী। আমরা মহাতপাঃ ভগবান পরশুরাম কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠাপিত। আমরা পরমধে।গী মহাদেবের সেবক । সহ আমাদিগের অবস্থান, 
তপশ্য| আমাধিগের কর্ম, যৌগ আমাদিগের অবলম্ব । সহ, তপস্যা এবং যোগাভ্যাস 
তিনই এ+ পদার্থ । তিনেই ক্রেশ স্বীকার করা বুঝায় । আমরা ক্লেশ শ্বীকারে 
ভীত হহতে পারি নী। সহ্যব্সী হইয়া চঞ্চল হইব না॥ তপশ্চাবী হইয়। ধিলাস- 
কামী হইব না, যে।গাবলম্বী হইয়] মোগত্রন্ঠ হইব না। 

িষ্ট স্বীকার সবধর্মের মৃশধর্ম। সহিষ্ণুতা সকণ শক্তির প্রধান শক্তি। যে 
ক্লেশ স্বাকার করিতে পাবে, তাহাপ অসাধ্য কিছুই থাকে না। ভূতনাথ দেবারিদেৰ 
চির-তপস্বী, এই জন্য মৃহাঁশক্তি ভগবতী ঠাহাব চিরসর্গিনী |, 

মার/ঠা দেশেই মহ|দেবা স্জীবনীমূতি ধারণ করেছেন, কেনপা এদেশের 
আবালবৃদ্ধবনিতা সকপেরই মুখম গুণে একান্ত দুঢঙা ও সহিষ্তা পবিলক্ষিত হয়। 
তাই মার্কণ্ডেয় বলছেন, 

“মহাদেবী এইজন্যই এখানে সঞ্ধীবণীমৃতি ধারণ করিয়া আছেন, সহিষ্ুতাই 
শক্কির প্রকৃত অনুকপ | সহিষ্ণুতাপবিহীনণ কত কত লোক স্বধর্মপরিভ্রষ্ট স্বজাতিচ্যত 
হইয়া আপনাদিগের নাম পযন্ত শিস্বৃত হইয়। গিয়াছে । কিন্ধ এদেশের হাদয়- 
পাঁধাণে পূর্বপুকষধিগের প্রতিমা ক্ষে(পি৩ রহিঘ়াছে ৷ এখানে স্ীবনী মহাদেবী 
স্ব-স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন ।, 

দশম অধ্যায়ে কুমাবিকা-সেতুধন্ধ-র।মেশ্বর পরিক্রমা । এখানে ভূদেবের 
দার্শনিক মননশীলতার পরিচয় পরিক্ফুট হয়েছে । তাই এই অধ্যায়ের শিরোনাম 
ধধর্মজ্ঞানলাভের পথ - মৃত্যুর স্ববপদর্শণ |” 

মহ।তারতে বনপর্বে বক-যুধিষ্ির সংবাদে বকরূপী ধর্মরাজের শেষ প্রশ্নচতুষটয 
ছিল-_-“কা চ বাতা, কিমাশ্চর্ষং, ক পন্থা? কশ্ব মোদতে? পৃথিবীর বাতা 
নি, আশ্চর্য কি, পথ কি এবং স্থুখী কে? উত্তরে জ্যেষ্ঠপাঁওবের কণ্ে মহাকবি 
বলেছিলেন, 

অন্মিন মহাঁমোহময়ে কটাহে 
স্্যাগ্রিন রান্রিদিনেক্ধনেন 
মাসর্তদর্বা পরিঘট্টনেন 

ভূতানি কালঃ প্রচতীতি বার্তা ॥ 


তূদদেবের ত্বদদেশচেতনা ২১১ 


ভূদেবের পুষ্পাঞ্জলিতে মৃত্যুর কে পুনরায় সেই প্রশ্নচতুষ্টয় উত্থাপিত হলো'। মৃত্যু 
বলছেন, যুধিষ্ঠির কালো চিত প্রকৃত উত্তর প্রদান করে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন । যুগে 
যুগে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাঁর প্রকৃত উত্তর না দিতে পারলে পূর্ণমনোরথ হওয়! 
যায় না। তাই 'পুষ্পাঞ্জলি'তে ভূদেবের বেদব্যাস প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তরে বলছেন, 

“সংসাররূপ বিচিত্র উদ্যানে প্রাণিবৃক্ষ সংরোপিত হইয়া আছে । মৃত্যুরূপধাবী 
বিধাতা তাহাতে নিতানুতন হ্ত্টিব বিধান করিতেছেন । জগতের প্রকৃত বা! এই । 

'পঞ্চভৃত পরিপাকে জীবদেহের জন্ম হইতেছে, এবং সেই জীব ক্রমশ পরিণত 
হইয়া ঈশ্বরত্বের অধিকারী হইতেছে । যে সাক্ষাৎ্ নারায়ণ মৃত্যুপতির পালনগুণে 
এতাঁদুশ সমূহ মঙ্গলসাধন হইতেছে, লে।কে তীহাকে ভয় করে এবং অমঙ্গল বলিয়। 
বোধ করে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চয আর কি? 

ৃষ্ি-স্থিতি-লয় কার্য এই জগতের মধ্যেই নির্বাহিত হয়। মৃত্যুপতি শিবরূপ 
ধারণ করিয়া মগ্ডশী্ুত নাগরাজের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। অতএব 
বিশ্বকাগু সণ্দয়ই বৃন্তাকার পথে নির্বাহিত হইতেছে । 

“যে ব্যক্তি, আপনার পূর্বজন্ম ছিল-_-পরজন্মও হইনে, হহা নিরন্তর স্থৃতিপথে 
জাগকক বাঁখিয়া, আপনাকে অংশবগী বলিয়া জানে” এবং অভিমানশূন্য হইখা 
অংশধর্ম প্রতিপ।পন করে, সেই স্থখী |, 

এই অংশে ব্যাসকণ্ঠে তবদশী ভূদেব বলছেন, শিতানৃতন হষ্টিই পৃথিবীর বার্ডা। 
মৃত্যুপতি নারায়ণের পালনপ্তণে শব ক্রমশ ইঈশ্বরত্বের অধিকারী হচ্ছে, অগচ 
মানুষ মৃত্যুকে ভয় কবে, এব চেয়ে আশ্র্য কি আছে? হ্ছ্টি-স্থিতি-নয় এই 
বৃত্তাকার পথেই বিশ্বকাণ্ড নির্বাহিত। যে ব্যক্তি জন্স-জন্মান্তরে বিশ্বাসী হয়ে 
অভিমানশৃন্ত হয়ে নিজের ধর্মপালন করে সেই সুখী । জগদ্যাপ।র সম্পর্কে ভূদেবের 
. এই নবব্যাখ্যা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষার এক সার্থক উদাহরণ । 


ঙ 


দশম অধ্যায়ে ভারতের দক্ষিণপ্রান্ত কুমাবিকা পরিক্রমা শেষ করে ব্যাস- 
মার্কগ্ডে় খধিঘ্য় পূর্ব উপকূল ধরে উৎকলরাজ্যের জগন্নাথ মন্দির দর্শন করে 
গঙ্গাসাগর সংগম দিয়ে পূর্বাভিমুখে বঙ্গভূমিতে উপনীত হলেন। বঙ্গভূমির 
নিসর্গপ্রকৃতি এবং বঙ্গবাপীর চারিত্রধর্মের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভূদেবের ত্বদেশচেতনা 
তুঙ্শিখরে আরোহণ করেছে। মার্কগ্ডেয় এই পুণ্যভূমির বর্ণনায় বলছেন, 


২১২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


“এই দেশ সিন্ুগঙ্গা-সংগমজাত ।...দেখো! দেখো, হ্বর্ণদী কেমন আনন্দোতফুল্লা 
হইয়া সাগরসংগমে প্রধাবিতা হইয়াছেন এবং অগাধসব্ মহাসাগর কেমন বাহুযুগল 
প্রসারিত করিয়া ভগবতীকে আপনবক্ষে ধারণ করিতেছেন । মহাজ্জান ও মহতী- 
প্রীতির এই সম্মিলনভু ম।, 

বঙ্গভূমির অধিবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে মার্কগেয় বলছেন, 

«এই মহাতীর্ঘবাসেব সমস্ত শুভফল এখানকার মন্থজগণের মধ্যে ফলিত 
রহিয়াছে । তাহাদিগেবও চিন্তভূমি মহ|জ্ঞান এবং মহতী প্রীতির সংগমস্থল। 
সাংখ্যস্থত্রপ্রণেতা কপিলদেব অন্তসকল দেশ ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি 
করেন। ওহাব অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যার যথোপযুক্ স্থান বুঝিয়া! এই 
দেশে অবতীর্ণ হযেন, এবং প্রীতিপীষৃষপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে সংগীত হয়। 
কিন্তু অন্য কথাষ প্রয়োজন কি? চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই দেশ পরমপবিত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের, স্ক্ানুসন্ধায়ী তাকিকবর্গের 
এবং প্ররূত জ্ঞ।নমার্গাবলম্বী শক্তিসমূপাপকদিগের প্রস্থতি । এখানকার লোকের! 
কলিকাঁলেও দেবভাধ।র প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে। 

ফেলকথা, সত্যযুগে সরম্বত।সস্তান ব্রশ্ধধিগণ যে কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই 
যুগে ভাগীবধীসন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্ষের ভার সমপিত রহিয়াছে । 
ইহাঁদিগের দেশে পূর্পিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে, 

“এই বঙ্গভূমি সখ্দয়ই মহাতীর্থ। ইহার মৃত্তিকা দেবাদিদেব মহাদেবের 
শরীরবিধৌত বিভূতি । ইহার জল তাহার জটাুটোচ্ছিই ব্রদ্ধবাবি। এখানকা 
পাদপগণ দেববৃক্ষ। এখানকার ফল-মূল-শশ্।দি সাক্ষাৎ অমৃতপূর্ণ। ইহা 
ভূলোকের নন্দনকাঁনন। এখানকার নরন|রীগণ দেবদেবী । কালধর্মবশে ইহার! 
পাঁতালশায়ী হইয়া রহিঘাঁছে। কিন্ত এ রসাতলগামী গঙ্গাবারি কি ভন্মমাত্রাব শিষ্ট 
সগর সন্তানদিগকে উদ্ধার কবেন নাই? 

কিপিলদেবপ্রিয়া, ন্যাযশাস্তপ্রক্থতি, তন্ত্র শাস্জননী বঙ্গমাতা কতকাল 
আত্মবিস্থৃতা হইয়া! নীচান্রকরণরত থাকিবেন ? 

এই জিজ্ঞাসার উত্তর পূর্বেই দেওয়া হয়েছে । 'ইহাদিগেরই দেশে পূর্বপিতৃগণের 
পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে ।, এই প্রলঙ্গে ভূদেব ও বন্ধিমচন্দ্রের স্বদেশচেতনার 
পরিধি সম্পর্কে একটু আলোচন। করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বঙ্কিমচন্দ্র 
স্বদ্শচেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বঙ্গভৃমি। তাই বন্দেমাতরম্‌ সংগীতে 
তিনি বলেছেন, 


ভূদেবের শ্বদেশচেতন৷ ২১৩ 


সপ্তকোটিকঠকলকলনিনাদকরালে 

ঘিসপ্তকোটি ভূজৈধ্‌ ত-খর-করবালে, 

অবল! কেন মা এতো বলে। 
এখানে জননী জন্সভূমির সন্তান সপ্তকোটী। বলাই বাহুল্য ইনি বঙ্গজননী। 
বহ্কিমচন্দ্রের চেতনায় বঙ্গভূমিই তার জন্সভূমি। পক্ষান্তরে তূদেবের হ্বদেশচেতনা 
সমগ্র ভারতভূমিতে পরিব্যাপ্ত। তাই ভারতপরিক্রমাই তার জন্মভূমি পরিক্রমা । 
তবে তিনি যেমন এই ভার্তভূমির মারাঠার শৌখবীর্ধকেই শ্রেষ্টত্বের আসনে 
বসিয়ে তীর ম্বপ্রলক্ধ শ্বাধীনভারতে শিবাজী বংশীয় রামচন্দ্রকেই ভারতের প্রথম 
সম্রাটের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তেমনি তাঁর দৃষ্টিতে “বঙ্গভূমি সমুদয়ই মহাতীর্ঘ। 
"ইহা ভুলোকের নন্দনকানন” বঙ্গবামীর “চিত্তভূমি মহাজ্ঞান ও মহতী গ্রীতির 
সঙ্গমস্থল।” তাই সত্যযুগে সরম্বতীসন্তান ব্রক্মধিগণ যে কার্ধ সম্পন্ন করেছিলেন, 
এই যুগে ভাগীরথীসস্তানগণ তাই কর্বেন। ভারতমহিমার পুনরুদ্ধার সাধন এদের 
দ্বারাই সম্ভব হবে। বাঙালী ভূদেবের এই বাগালীগ্রীতি সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার 
পরিচায়ক নয়, পরবতীকালে (১৯০৬) গোপালক্ুষ্ণ গোখলে যেকথা বলেছিলেন-_ 
159 39706811110] 60095৪ 10018 001019 6077020--এই সত্যই ত্রিশ 
বৎসর পূর্বে ভূদেবের কঠে উচ্চারিত হয়েছে । 


৭ 


পুষ্প!ঞ্জলির তীর্থপরিক্রমা সমাপ্ত হয়েছে কামাখ্যাতীর্থে। খধিদ্বয় বঙ্গভূমির পূর্ব 
প্রান্তে নৌকাযোগে যে নদীর উপকূলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার নাম কর্ণচুলি । 
সেখান থেকে তীরা পৌঁছলেন চন্ত্রশেখরে-সীতাকুণ্ডে। তারপর তীঁরা উপনীত 
হলেন সর্বপ্রধান মহাঁতীর্থ “সর্বকলপ্রদ' কামাখ্যাক্ষেত্রে । কামাখ্যাকে ভূদেব 
বলেছেন মন্ত্রসাধনের তীর্থ । এখানে অতি কঠোর তপন্তা করিতে হয়, ইঠ্টমন্ত্রে 
মানসজপ করিতে হয়।* অর্থাৎ মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনই কামাখ্যা 
তীর্থের ইষ্টসাধন। এই ইঠ্টসাধনেরই অন্য নাম শক্তিসাধন। হইষ্টসাধন 
করিব-সর্বস্ব বিনষ্ট হয়--হউক, শরীর যায়--যাউক, নাম ভূবে--ডুবুক, এমত 
প্রতিজ্ঞারড বীরপুরুষেয়াই এই মহাসাধনে রত হইতে পারে। ইহা সাক্ষাৎ 
শ্ক্তিসাধন ।” 

শরীরপাতের প্রতি জক্ষেপমান্ত না করে বীরপুকুষের কিভাবে এই লক্তিসাধন 


২১৪ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


করবেন সে সম্পর্কে মার্কগ্ডয় বলেছেন *'দাধকতেদে অভিষ্ট দেবতার বূপভেদ হয় । 
বিভিন্ন রূপ দেবতার পৃজ1 পদ্ধতিও বিভিন্ন । তোমার ( ব্যাসদেবের ) ধ্যানগম্য 
ঘে মুতি, তাহা এ পর্বস্ত অপর কাহারও ধ্যানগম্য হয় নাই। স্থতরাং সেই মুতির 
পূজা এবং সাধনবিধি তোমাকেই ন্বয়ং তপন্ত।বলে জানিয়। লইতে হইবে 1, 

এখানেই 'পুস্পাঞ্জলি' গ্রন্থের উপসংহার রচিত হয়েছে । ভূদেব পুষ্পাঞ্জলির 
আরেকটি খণ্ড বচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিছু কিছু খসড়াও প্রস্তুত 
করেছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পিত গ্রন্থখাশি ভূমিকাতেই অসমাঞ্চ হয়ে রয়েছে। 
আমাদেব মনে হয়, পুষ্পাগ্তলিতে ভাঁরতপবিক্রমা যেভাবে সম্পন্ন হয়েছে তাতেই 
গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করেছে। গ্র্থীব্ন্তে দেশভক্ত ব্যাসদেব ধ্যানে যে অপূর্ব 
মৃতি দর্শন করেছিলেন ভারততীর্থ পরিঞমা করে তিনি সেই ধ্যানপ্রাণ্ড দেবীমূতির 
“প্রদক্ষিণ সহকারে দর্শনলাভ” করলেন । এই দেবীর পূজা এবং সাধনবিধি কি 
হবে দেশভক্ত তীর মনোগুহায় প্রবেশ করেই তা অবগত হবেন । কিন্তু সর্বত্ঘপণ 
শক্তিসাধনই যে সেই ইষ্টসাধন, এবং তা হবে গুপ্তসাঁধন, এই ইঙ্গিত করেই ভূদেব 
তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন। বঙ্কিমন্্র আনন্দমঠে ধৃত বন্দেমাতরম্‌ সংগীতকে 
বলেছেন মাতৃস্তোত্র । পুষ্পাঞ্জলিও ভূদেবের মাতৃন্তোত্র | 


উল্লেখপঞ্জী 


ক. ম্বপ্ললন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


১. ভূমিকা ভূদেব-রচনাসভ্ভার (২য় সং) 
২. তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

৩, পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

৪. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

৫, তেব 

৬. তেব 

৭. যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

৮. সপ্তম পরিচ্ছেদ 

৯. দশম পরিচ্ছেদ 

১*. তেব 

১১, শতবার্ষিক সংস্করণ রবীন্ররচনাবলী নবম খণ্ড 
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ভূদেবের স্বদেশচেতনা 


দশম পরিচ্ছেদ 
ভুদেবচবিত ২ 
তদেব 


পুষ্প প্ললি 


ভুদেবচবিত, প্রথম ভাগ, 

তেব, 

পুষ্প[ঠীপি, প্রথম অধ্যায়, তূদেব বচনাসম্তাব (২য সং) 
বঞ্ষিম গ্রন্থাবনী, বঙীয় সাহিতা পরিষৎ, কমলাকাপ্ত, 
গ্রন্থের আভাস, পুষ্পাঞ্জলি। উুঁদেব-রচনাসম্তাব, 
দ্বিতাঁয় অধায, পুষ্পাঞ্জলি। বচনাসভ্ার, 

৫ম অধ্যায়, পুষ্পাপ্লি। রচনাসম্তার, 
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ভূদেব ও বাংলা সাহিত্য 

১ 

বাংলা সাহিত্যে ভূদেবের স্থাননির্য় সহজসাধ্য নয়। বাংলা! সাহিত্যের 
এতিহাসিকগণ তাঁর স্যপ্টিমূলক ও মননমূলক রচনাবলীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে 
পারেননি । ভূদেবকে মুখ্যত প্রবন্ধকাঁর এবং প্রবন্ধের আদর্শ গগ্যবীতির শ্রষ্টা বলেই 
সচরাঁচর বিচার কর! হয়ে থাকে । এঁতিহ।সিক উপন্যাসের পথিকৃৎ হিসাবেও 
তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন । কিন্তু সত্বগুণান্বিত চাঁরিত্রধর্ম থেকে অস্থলিত জীবনচর্ধায় 
এই পুরুষপ্রবর তাঁর সমকালীন বাঙালী মনীষিগণের কী গভীর শ্রদ্ধার পাত্র 
ছিলেন, বিষয়বস্ত ও শিল্পধর্মে তার বিচিত্র সাহিত্যরূতি সমকালীন ও পববর্তা 
সাহিত্যে কী নিগুঢ প্রভাব বিস্তার কবেছিল সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গভীব আলোচনা 
আজ পরধন্ত হয়নি । পরিবার সমাজ ও স্বদেশ সম্পর্কে এই স্থিতধী পুকষের প্রজ্ঞা- 
প্রশ্থত চিস্তারাঁজি সমকালীন ও পরবতী সাহিত্যসাধকগণকে কিভাবে অন্রপ্রাণিত 
করেছে তারও পুনর্মুল্যায়ন অসমাপ্ত রয়েছে । তার সম্পাদিত “এডুকেশন গেজেটে"র 
রচনাবলী শুধু সমসাময়িক সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি মাত্রই ছিল না। 
ভাবীকালের গতিপথ নির্য়েও সেগুলি আলে।কবতিকাঁর কাজ করেছে । 
ভূদেব ছিলেন জাতির শিক্ষাণ্তরু। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদর্শ জীবনচর্ধার তিনি 
ছিলেন অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক | তীর শিক্ষা ও সাহিত্য-চিন্তা উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষার্ধে বাঙালী মনীষার উজ্জল উদাহরণ ৷ হিন্দুমুসলমানের মিলিত অখণ্ড ও 
সমগ্র ভারতের উন্নয়ন ও উজ্জীবনই ছিল তাঁর লক্ষ্য । এই দিক দিয়ে বিচার 
করলে বলা অন্যায় হবে না যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভূদেবই ছিলেন 
উদারতম ভারতপথিক। অথচ ভূদেব সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে 
যে,তিনি ছিলেন একজন রক্ষণশীল হিন্দু। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ভূদেব সর্বেশ্বরবাদী 
ধর্মচিন্তায় বিশ্বীপী ছিলেন। “সামাজিক প্রবন্ধে ফরাসী দার্শনিক কৌতের 
ঞ্বদর্শন বা 0516152900-এর সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, “মনুষ্যসমাজের 
প্রতি সহাহুভূতিমূলক যে ধর্ম তাহারও অতিব্যাপক পদার্থ, যথা বিশ্বজ্ঞান এবং 
বিশ্বপ্রীতি এবং বিশ্বসৌন্দ্য প্রভৃতি অত্যুদদার ভাবসকল মনুযাহদয়ে অধিঠিত এবং 
যখন দেখা যাইতেছে যে সর্বজ্ঞত্ব, সর্বব্যাপকত্ব, সর্বশক্তিমত্1, অপাপবিত্বত্থ প্রভৃতি 


ভূদেব ও বাংলা সাহিত্য ২১৭ 


'গুণলক্ষণে লক্ষিত মন্ুষ্যের উপান্ববস্ত সর্বময়রূপেই বিদ্যমান, তখন পরম্পর হিংসা 
বিদ্বে-বিদুষিতাঙ্গ আংশিক এবং কাল্পনিক একটি নরদেব পূজায় মানববুদ্ধি এবং 
মানবহ্ধদয়ের তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আমার বৌধ হয় যে সর্বেশ্বরবাদই 
পৃথিবীতে ক্রমশ বিস্তৃত হইবে ।”১ মন্ুত্যসমাজের প্রতি সহান্ুভূতিমূলক এই ধর্মকেই 
ভূদেব সমাজরক্ষার প্রধান সহায় বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন, 
“মনুয্যশিশ্তর পক্ষে পিতামাতাঁও যাহা, মন্তষ্যসমাজের পক্ষে ধর্ম এবং ভাষাও তাহ । 
ধর্ম সমাজের পিতা, ধর্ম হইতে সমাজের জন্ম এবং রক্ষা, আর ভাষা সমাজের 
মাতা, ভাখা হইতে সমাজের স্থিতি ও পুষ্টি হয়।*-.ষে সকল লৌকের ধর্ম ও ভাষা 
গিয়াছে, মে সকল লোকের স্বতন্ত্র মা আছে, এমন কথ বলা যায় না ।”২ 

ভূদেব বিশ্বাস করতেন, “স্বদেশ-চেতনা বুথির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মগত বিভেদও ক্রমে 
ক্রমে দূরীভূত হয়। বিভিন্ন ধর্মাবলগ্ীরা একদেশবাসী হইলে ক্রমশ একধর্মাবলক্বী 
হইতে পারে ।৩ ধর্মের মতো ভাষাগত সন্মিলনও সম্ভব ও শুভংকর বলে ভূদেব 
মনে করতেন। তিনি বলেছেন, 'ভারতবর্ষীয় চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি-_ 
হিন্ুস্থানীই প্রধান এবং মুলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাঁদেশব্যাপক, 
অতএব অন্ুমান করা যাইতে পারে যে উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোনো দূরবর্তী 
ভাবীকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত হইবে ।8 

স্বদেশ সম্পর্কে ভূদেবের গর্বের অন্ত ছিল না। তিনি বলেছেন, 'পূর্বকালে 
ভারতবর্ষ পৃথিবীর অপর সকল দেশ অপেক্ষা অতি সমৃদ্ধিশালী বপিয়া প্রসিদ্ধ 
ছিল। এখন ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশের মধ্যেই গণ্য হইয়াছে ।”৫ "ভারতবর্ষের 
লোকের! ক্রমে ক্রমে উচ্চ উচ্চ অবস্থা হইতে নামিয়া প'ড়তেছে ইহাই ভারতবর্ষের 
প্রকৃত অবস্থা । ইহাই বৈদেশিক অধিকারের ফল।"৬ 

“সামাজিক প্রবন্ধ” গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে “কর্তব্য নির্ণয়” প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 
ঘভাঁরতসমাজে বিশেষ ভয়ের কারণ দুইটি উপস্থিত হইয়াছে । এক, বিগ্যাহীনতা। 
অপর ধনহীনতা |” 

বিছ্যাহীনতার আলোচনায় তিনি বলেছেন---*শিক্ষ! ছুই প্রকারের ।* এক 
প্রাথমিক শিক্ষা, অপর উচ্চশিক্ষা, তয্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য এই 
যে, এদেশে বন পূর্বকাল হইতে যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলৎ ছিল, উহা! এখন তাহা 
হইতে পাদমাত্র অগ্রসর হয় নাই।* “প্রাথমিক শিক্ষা! তো বিস্তারে বাড়ে নাই, 
গভীরতায় কিছু ন্যুন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। «দেশের শিক্ষকবর্গ 


২১৮ তুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


তেজোহীন এবং ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন। উহাঁদিগের পুনঃ সংস্থাপনের 
জন্য এবং উন্নতিসাধনের জন্য চেষ্টা করাই এক্ষণকার একটি প্রধান কর্তব্য । 

ব্তসমাগ রক্ষার উপযোগী অপর কোনো কার্যই ইহার অপেক্ষ। গুরুতর বলিয়া 
বোধ হয় না।' 


“বিগ্ভাহীনতার পরিহাবার্থে সমাজের করণীয়” সম্পর্কে ভূর্দেব-নির্দেশিত রুত্য 
হলো : (১) দেশীয় শাস্ত্র শিল্প।দির প্রগাট চর্চা, (-) ইউরে।পীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞানের 
অন্তশীলন, (৩) শান্ত্রলোচনার সহিত বিজ্ঞ/নের সম্মিলন, এবং (৪) রাজনীতি 
বিষয় আলোচনার সভা স্থাপন |” 


ভারতের ধনহীনতাব হেতুনির্দেশে ভূদেব বলেছেন “দেশীয় শিল্পনাশ হইতেই 
সর্বাপেক্ষা অধিক ধনক্ষয় হইতেছে । অতএব ধনহীনতা পরিহাবের উপায় 
সম্পর্কে ভূদেবের মত হলো: (১) বিলাসিতার পরিহার, (২) অকার্ষে অথব্যয় 
পরিহার, (৩) বৈদেশিক দ্রব্যাদির ক্রয় লাঘব, (৪) দেণীয় সালিসের দ্বারা 
মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, (৫) যৌথ কারবারের দ্বারা শিল্পের বাণিজ্যের উন্নতি ।৯ 


শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ ও স্বদেশ সম্পর্কে ভূদেবের এই চিন্তা শুধু পরিচ্ছন্নই নয়, 
অভ্রান্তও বটে। তূদেবের এই চিন্তারাজি পরবর্তী চিন্তানীয়কগণকে কিভাবে 
প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে তা বিশেষভাবে ভেবে দেখা কর্তব্য। 


কিন্ত বাংলা সাহিত্যে ভূদেবের প্রধান কীতি তার পরিশীলিত গগ্ঠরীতি। 
১৮৭১ গ্রীষ্টাব্ে বঙ্কিমচন্দ্র তুর্দেবকে বলেছেন--008 ০01 679 10996 10788697501 & 
009 800. %1801:009 130106811 ৪6519. আমরা এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় বলেছি, 
বঙ্গিমচন্দ্র ভূদেব সম্পর্কে যখন এই প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করেন তখনও ভূদেবের 
সাহিত্যসাধনা বেশিদুর অগ্রসর হয়নি। বঙ্ষিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের পরে দুই 
দশকের অধিককাল ধরে ভুদেব নিরলস সাহিত্যহ্টি করেছেন। এই দীর্ঘকালের 
সাধনায় তার গছ্যরীতি কিভাবে বিবতিত হয়েছে তা অনুসন্ধানের বিষয় । 
এই .প্রসঙ্ষে মনে রাখা একাস্ত কর্তব্য যে, ভূদেবের হৃষ্টিমূলক রচনার গ্বীতি 
আর তীর চিন্তামূলক প্রবন্ধাবলীর গগ্রীতি সম্পূর্ণ হ্বতস্্ পথ ধরে বিবতিত ও 
পরিণতিগ্রাঞ্ত হয়েছে । আমরা! প্রথমে তৃদেবের হুষ্টিমূলক রচনাবলীর গস্রীতির 
বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করব । 


ভূদেব ও বাংল! সাহিত্য ২১৯ 


সফল স্বপ্ন (১৮৫৭ ) 


“একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গাদ্ধার দেশের নির্জন বনে ভ্রমণ 
করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমগ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া খরতযর কিবণ- 
নিকর-বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত কবিলে পথিক অধবশ্রমে ক্লান্ত হইয়া 'শ্বকে 
তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ বজ্্রমুক্ত করিয়া দিলেন, এবং আপনি সমীপবতী নিঝ রতীবে 
উপবিষ্ট হইয়া চত্তুধিক নিবীক্ষণ কবিতে ল।গিলেন । দেখিলেন স্থানটি ভমা'নক 
এবং অদ্ভূত রসেব আম্পদ হইয়া আছে । নিবিড বনপত্রে হ্যকিবণ প্রায় 
সর্বতোভাবেই আচ্ছাঁধিত, কেবল স্থানে স্বানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশমান মাত্র। 
বৃক্ষগণ অতি দীর্ঘ। কাহাব কাহাব গাত্রে একটি ও শাখাপলব ন1। থাকাতে বোধ 
হয় যেন উহাবা উপবিস্থ পূর্ণচন্দ্রাতপ ধাঁবণেব স্তপ্ত হইয়া আছে। অদুরে বনহস্তিগণ 
স্থশীতল ছায়াতলে স্থুণ্তিস্থখান্ুভব কবত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনতকর পার্থ 
দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগেব অপেক্ষারুত খর্বতা প্রমাণ করিতেছে । ফলত, 
বিধাতা নিভৃত নির্জন কাননে, অথবা নির্গম গিরিশিখবরেই হ্ষ্টির পরম 
রমণীয় শোভা সমপ্ত সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। এই গছ্যরীতি যে বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রথম উপন্যাস ছুর্গেশনন্দিনীতে অনুশ্থত হয়েছে তাব প্রমাণ ছুর্গেশনন্দিনীর 
প্রারস্ত অনুচ্ছেদেই পাওয়া যাবে । 


দুগগেশনান্দনী । ১৮৬৫ ) 


৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে একদিক একজন অশ্বাবোহী পুরুষ বিষ্ণুর 
হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল 
গমনোগ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন । 
কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর, কি জানি যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল 
ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যংপরোনাস্তি পীড়িত 
হইতে হইবে । প্রান্তর পার হইতে না হইতেই কুর্যান্ত হইল, ক্রমে নৈশ গ্রগন 
নীল নীরদমালায় আবুত হইতে লাগিল। নিশারস্তেই এমন ঘোরতর অন্ধকার 
দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পাস্থ 
কেবল বিদ্যাদ্ীপ্তি প্রর্দশিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিগেেন।” 

“সফল ্বপ্র থেকে “অঙ্ছুরীয় বিনিময়ে” ভূদেবের মৌলিক স্থ্টিগ্রতিভা আরেক 
পদ অগ্রসর হয়েছে । ভাঘাও হয়েছে অধিকতর রলাত্মক । 
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অন্নুরীয় বিনিময় । (১৮৫৭) 


“দিলীশ্বরের প্রধান সভাগৃহের নাম আম্থাস। তাহার তিন দিক অনাবৃত 
এবং বুহত্ স্তন্দ্বারা পরিশোভিত। এ সকল স্তম্ত এবং ছাদটি সমূদায় স্থবর্ণদ্বারা 
মণ্তিত। ** একটি অত্যুচ্চ বেদীর উপবিভাগে আরক্ষজেব মযূর্তক্তে উপবিষ্ট 
হইয়াছেন । বাদশাহের পরিচ্ছদ শুভ্রবর্ণ সাটিনবস্ত্রে প্রস্তুত, উষ্ভীষ স্থবর্ণময়, তন্নিয়ে 
অতি মহামূপ্য হীরক কতিপয় ধীপ্যমান হইতেছে । - আরঙ্গজেবের মুখাবয়ব অস্ন্দর 
বলা যায় না। তাহার প্রশস্ত ললাট, প্রখর দুর্টি, উন্নত নাসিকা এবং অনারক্ত 
গণুস্কল, দান্কস্বভাব, কুটিল বুদ্ধি এবং জিতেন্দ্িয়তার প্রকাশক হইতেছিল। বেদীর 
সমীপবতী কতকট। ভাগ রজত-বেইল দ্বারা আবৃত । তাহারই অভ্যন্তরে প্রধান 
প্রধান ওমা ও রাজা এবং বাজপ্রতিভূগণ সসম্বমে স্ব স্ব বক্ষে বাহু বিন্যাস করিয়া 
নতশিরা হয়৷ দণ্ডায়মান আছেন । ভহাঁদিগের মস্তকোপরি কিখাপের চন্দ্রীতপ 
স্থবর্ণ ঝালর সংযোগে শোভা করিতেছে । বেইলের বহির্ভতাগে আব যাবৎ স্থান, 
তাহাতে মনসবদার প্রভৃতি যোদ্ধকর্ষে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পদমধাদাহ্থসারে 
বাঙ্নিষ্পত্তি বিনা সশস্ত্রে দপ্ডায়মান আছেন । আম্খাসের বহির্দেশে এবং রাজ- 
তক্েব ঠিক সন্মুথে একটি বৃহৎ পঢমণ্ডপ সংস্থাপিত ছিপ 1 বাহির হইতে সেই 
তান উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ বোধ হয়, কিন্তু তাহার অন্থরাল এমন খরন্দররূপে চিত্রিত 
যে, প্রবেশ করিলেই বোধ হয় কোন বমণীয় উদ্যান মধ্যে আসিলাম। চতুর্দিক 
যেন ফল ফুল পুষ্প বৃক্ষে পরিপূর্ণ । এই সভামণ্ডপের ভিতর বাহির সকল স্থানেই 
শত শত ব্যক্তি নান! কার্যোপলক্ষে আসিয়া স্ব স্ব প্রার্থনাপত্রী হস্তে রাজসন্তাষণের 
কাল প্রতীক্ষ। কবিতেছেন |” 

_ অষ্টম অধ্যায় । 
ভূদেব-রচনাসম্ভারের' সম্পাদক বলেছেন, “অঙ্গুরীয় বিনিময়ে বণিত আবঙ্গজেবের 
রুঙমহলের বর্ণনী রাজসিংহের বণিত এ প্রসঙ্গকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়াও মনে 
হয়। 

এই প্রসঙ্গে মহাঁকৰি মধুস্ছদন বণিত বাবণের রাজসভার বর্ণনার কথাও মনে 
পড়ে । 

সফল ন্বপ্ন এবং অঙ্গুরীয় বিনিময় কথাসাহিত্য । হ্থতরাং গল্পরসই সেখানে 
মৃখ্যরস। '্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস? কল্পনাভূয়িষ্ঠ রচনা হলেও তা ইতিবৃত্তের 
এলাকাতুক্ত। কিন্তু ভূদেব তাঁর প্রবন্ধমাল! রচনায় যে প্রাঞ্জল গন্তরীতি অবলম্বন 
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করেছেন '্প্রল ভারতবর্ষের ইতিহাসের গছ্ারীতি তা! থেকে স্বতন্ত্। গ্রন্থে 
উপসংহারের কয়েকটি অংশ উদাহরণ হিসাবে এখানে উদ্ধৃত হলে। : 

“নিশান্বকার অপগত, পূর্বাকাশ দীপ্যমান। আমি আর মত্্যভূুমিতে বাস্থতি 
করিতে পারি না । কিন্তু পাঠকের ভ্রম নিবারণার্থ সংক্ষেপে আত্মুপবিচয় দিয়া যাই । 
কালপুরুষ, ভর্য ও চন্দ্রশ্মি বাবা পৃথিবীপৃঙ্গে যে ইতিবৃন্ত লিখিয়া যান, তাহার 
অন্থগামিনী স্মৃতি দেবী তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আবুৰ্কি করিতে চেষ্টা কবেন। 
আমি এ দেবীর ক্রীড়াসথী । এ ইতিবৃত্ত আবৃত্তি করিতে সথীর কষ্ট হইতেছে 
বুঝিতে পারিলেই পাঠ ভুলাইয়্! দিবার চেষ্টা করিয়া থাকি । সকল সময় পারি না, 
রাত্রিকালে স্বপ্পীবস্থ।য় প্রায়ই কৃতকার্য হই | 

“আমাব নাম আশা । উধা মামার ভগিনী, আমি উধাসহ মিলিত হইতে 
চলিলাম ।, 

বলাই বাহুল্য, এই অলংরুত ভাষা ইতিবৃত্তের ভ|ষা নয় । ভুঁদেব “আশাব" মুখে 
ভারতের যে স্বপ্নোপম ইতিহাস রচন] করেছেন তাতে প্রজ্জাব চেয়ে কল্পন।র স্বানই 
বেশি । ভাষাও তাই 'অলংকৃত এবং কল্পনাঁসমু্ণ । 

এই অলংকৃত ও কল্পনাসমূদ্ধ ভাষা পুষ্পাঞ্জপিতে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। 
পুষ্পাগুলির মতো৷ কবিত্বমপ্ডিত ভাষায় উনবিংশ শতাব্দীতে বাস্কমচন্দ্রের 'কমলাকীস্টের 
দপ্তর” ছাড়া অন্য কোনে গগ্যসন্দভ রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই । 
পুষ্পাঞ্ুলিকে আমরা বলেছি ভূঁদেবের দেশপুবাণ । ভূঁদেব তার সামাজিক প্রবন্ধে 
বলেছেন, প্পুরাণগুলিকে অলীক কাব্যরচনামাত্র মনে করা ভুল । উহাবা কাব্য 
বটে কিন্তু এতিহাসিক কাব্য।” পুম্পাঞ্লিও 'তিহ।(মিক কাব্য” তাই গদ্যে রচিত 
হওয়! সত্বেও তার ভাষা পুষ্পিত ও কাব্যস্থরভিত। নিম্নে পুস্পাঞ্তলির কবিত্ব- 
সমৃদ্ধ ভাষার কয়েকটি নমুন! উদ্ধত হলো! । 

: ১. ব্রাক্ষণেরা মাড়বার ও সিকুপ্রদদশ অতিক্রম করিয়া সমৃদ্রতীরবতী একটি 
বাণিজ্যবন্দরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই বন্দবে নানাদেশীয় লোক সমাগত 
হইয়া নানাকার্ধে ব্য/পৃত। রাজপথ পিপীলিকাশ্রেণীর স্তায় জনসঙ্ৰে পরিপূর্ণ । * 
গৃহসমস্ত যেন মধুচক্রের ন্যায় অবিবত অস্ফুটন্বরে স্বনিত। নীলাভ সমৃদ্রজল বহুদূর 
পর্স্ত অর্ণবযান এবং নৌকাবৃন্দে পরিব্যাপ্ড। এঁ সকল অর্ণব্যানকে কুল হইতে 
দেখিলে বিহগফুল বলিয়া! অনুভূত হয়-_-কতকগুলি যেন পক্ষবিস্তার করিয়া 
নীড়াভিমুখে আসিতেছে, কতকগুলি যেন নীড়ত্যাগ করিয়া আকাশপথে উড্ভীন 
হইতেছে । কোনে! কোনোটি যেন উডয়নারস্তে পাখাঝাড়া দিতেছে | কোনো 
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কোনোটি গন্তব্য স্থ/নে পুছিয়া পক্ষসঙ্কোচপূর্বক আপন স্থান খুঁজিয়া বসিতেছে এবং 
নৌকাবুন্দ তাহাঁদিগের শাবকসমূহের ন্যায় ব্যস্তসমস্তভাবে চতুষ্পার্খ ঘেরিয়া 
বেড়াইতেছে |, 
__সগ্তম অধ্যায়, তৃতীয় অনুচ্ছেদ । 
২. বুদ্ধ কহিলেন “মাকাশ এবং পৃথিবী--পিতা৷ এবং মাতা- পুকষ এবং প্রকৃতি 
ইহানা যে দেশে যে রূপ ধারণ ক।ণয়া থাকেন, সে দেশে মন্্রষ্যেরা সেইরূপ ধর্মতন্ 
গ্রহণ করে। যে ধেশ বিস্তীর্ণ, বহবায়ত ও সমতলক্ষেত্র অথবা সমুদ্রকুণবর্তা হৃতবাং 
আকাশ পৃ।থবীতে সংশগ্র হৃহয়া বহিয়ছে দেখায়, সে দেশে পণখেশ তৃতলে 
অবতাণ হয়েন খলিয়! সহজেই প্রতীতি জন্মে। যে দেশ পর্বতময়, স্থতবাং পথিবী- 
বক্ষ উল্লসিত হহয়া অ।কাঁশ ম্পর্শ করিতেছে দেখায়, সে দেশে নরগণ যে স্বর্গাবা 
হইতে পরেন, এভ ভাবের সঞ্চার হহয়া থাকে । আর যে দেশে মায়ত সমতলক্ষেত্র, 
বিস্তীর্ণ সমুদ্রে(পকৃপ এবং সমুন্রত গিরিশিখর, এই ত্রিবিধ দৃশ্যই সতত বিদ্যমান তথায় 
ঈশ্বরের অবতার হওয়া এবং মন্ুষ্তের স্বর্গীরোহণ করা, এই উভয়প্রকার ধর্মতব্বই 
লেকের হদগত হইয়া থাকে |” 
__সপ্তম অধ্যায়, একাদশ অনুচ্ছেদ । 
৩, মিধ্যবয়া কহিপেন_-এখানে ভিন্ন ভিন দিকে সণুধরের ভিন্ন ভিন্ন ভাব 
দেখিতেছি। পশ্চিমদিকে অতি প্রশস্ত মৃতি। বীচিসকপ ধীরে ধীরে আসিয়া 
কুলসংলগ্ন হইতেছে । সমুত্র যেন স্থকুমাঁরী পৃথিবীর গাত্রে হাত বুলাইয়। তাহাকে 
ঘুম পাড়াইতেছেন | শংখ শব্বুকাদি বিচিত্রবর্ণ লক্ষ লক্ষ প্রাণী কেমন ধীরে ধাীবে 
তীর বাহিয়া উঠিতেছে এবং বেলাভূমিতে বিস্তৃত হইয়৷ পড়িতেছে। সমুদ্র যেন 
চিত্রময় বস্ত্রীবরণের দ্বারা পৃথিবীকে আবৃতা করিতেছেন । দক্ষিণে ওরূপ ভাব 
নহে। পৃথিবী সপ্চোখিতা যুবতীর ন্যায় উন্নতমুখী হইয়া বসিয়াছেন এবং সমুদ্র 
তাহার গলদেশে যে তরঙ্গষমীল! পরাইতেছেন, তাহ! দেখিয়! মধুর হাস্ত করিতেছেন । 
কত প্রকার মত্ত মকরাদি সমুদ্রজলে ত্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। কত উড্ভীন 
মতস্ত 'পক্ষবিস্তার পূর্বক ঝাঁকে ঝাঁকে জল হইতে লক্ষণ দিয়া উঠিতেছে এবং শতাধিক 
ধন দূরে গিয়া আবার জলমগ্ন হইতেছে। পূর্বদিকে কি ভয়ানক কাণ্ড হইতেছে ! 
সমুদ্রোমিসমস্ত পিনাকপাণির অন্থচর পিশাচবর্গের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া লক্ষ প্রদান 
করিতেছে, যেন প্রতি উল্লম্ষনেই পৃথিবীকে প্রাবিতা এবং রসাতলগামিনী করিবে ।” 


-্দ্রশম অধ্যায়, তৃতীয় অনুচ্ছেদে । 


ভূদেব ও বাংল! সাহিত্য ২২৩ 


ভূদেবের প্রবন্ধ সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে পুঙ্থান্থপুঙ্খ আলোচন।র অভাব নেই। 
উনবিংশ শতাবীতে যুক্তিপবম্পরাগ্রথিত প্রসাদগুণান্থিত প্রাঞ্জল প্রবন্ধের আদর্শ 
ভাষা হিসাবে ভূদেবের গছরীতি সবধজনস্বীকৃত। উনবিংশ শতাব্দীর সধু-গদ্বী তর 
উদ্ভব ও বিবর্তনে ভূদেবের গঞ্যপীতিই যেন বিবর্তনের শেষসীমা। আর সেই 
রীতির চবমোত্কর্ষ ঘটেছে সামাজিক প্রবন্ধে । তাই সামাজিক প্রবন্ধ থেকেই ছুটি 
দৃষ্টান্ত সংকলন করে আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার রচনা করতে চাই | 


উপসংহারে বলি। সমাজ মন্তষ্ের সম্মিশশজ(ত | সুতরাং অন্তঃসম্মিলন 
য৩ দুঢ় হইবে, সমাজ ততই সবল হইবে, এবং উহার ক্রিয়শক্তিও ততই 
বাড়িবে। সম্মিলন বাড়ে সহাক্ষভূতির বুদ্ধ হইতে, সম্মিলন বাড়ে স্বার্থত্যাগ 
হইতে, মোট কথায় সম্মিলন বাড়ে ধর্মের বুদ্ধি হইতে । অতএব যেখানে 
যতদিন যতদুর ধর্ম বুদ্ধি হইতে থাকে, সেখানে ততদিন ততদূর সমাজের ও 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইতে থাকে । সমাজের প্রকৃত উন্নতি শুদ্ধ কপ কৌশলের শ্ষ্টিতে 
হয় না, শুদ্ধ সত্তা দরে উপভোগ্য স।মগ্রী প্রস্তত করিতে পারিলেও হয় না, আর 
ধনের অতিশর বৃদ্ধিতে হয় না, মৌখিক সামাভাবের বিস্ত/বেও হয় না, আর 
আত্মমুখে আত্মগরিমা স্থাপন করিলে ও হয় না। যে সমাজে মনুষ্যের চিন্তাদর্শ যত 
উচ্চ, তাহার প্রতি যত প্রীতি এবং ভক্তি এবং শৎসাধনার্থ কায়মনোবাকো যত 
চেষ্টা, পে সমাজ সেই পরিমাণে উতর সভ্যাবস্ত, ধর্মনিষ্ঠ এবং উন্নতিথীল, 
_-পাশ্চাত্য»।ব- উন্নতিশীপতা! | 


২. ঘমাঙগষ পথ চলে কেমন করিয়া? একটি পা! স্থির থাকে অপরটি অগ্রসর 
হয়, আব|র সেইটি স্থির হয়, পূর্বেগটি অগ্রবত্তী হয়। অতএব গমনবপ একটি 
*কার্ষের মধ্যে স্থিরভাব এবং চলভা!ব দুইটিই বিদ্যমান থাকে । জীবনবত্মের চলনেও 
এরূপ হওয়া বিধেয় | প্রবৃত্তিপ্রভাবে অয়ন, নিবুক্তিপ্রভাবে বিশ্রাম । প্রাণিশরীর 
জীবৎ থাকে কিরূপে? হৃৎকোঁষ সন্কুচিত হয়ঃ তাহ! হইতে শোণিতধাবা নির্গত 
হইয়া সমুদায় দেহে সঞ্চাবিত হইয়া পড়ে, আবার হ্ৃৎকোষ প্রসারিত হয়, তাহাতে 
প্রত্যাবতিত শোঁণিতধারা আপিষা প্রবেশ করে । অতএব রক্তপ্রবহণ ব্যাপারে 
সঙ্কোচন এবং প্রসারণরূপ বিপরীত উভয় কার্ষের সম্মিলন হইয়া থাকে। 
আধ্যাত্মিক জীবনরক্ষাও এ প্রকারে হয়। জাগতিক যাবৎ পদার্থের বিভূতি 
জ্ঞানময় কোষে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেই জ্ঞানময় কোষ হুইতে কর্মরূপে বহির্ভাগে 


২২৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল সাহিত্য 


আইসে। ফলত জগতের সকল বস্তুতেই ছুইটি পরস্পর বিপরীত শক্তির যুগপৎ 
আবির্ভাব থাকে ।, 
__পাশ্চাত্যভাঁব-_এঁহিকত 
এই ছুটি উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে, ভূদেবের গদ্য শুধু যুক্তি-পরস্পরা-গ্রথিতই 
নয় এবং প্রাঞ্লতাই তার প্রধান গুণ নয়, গতিশীলতা অর্থাৎ চিন্তাভাবনাঁকে পদে 
পদে এগিষে দেওয়াই তার ধর্ম। ভুদেবের মুক্ধমানসেরই যথার্থ বাহন তার খজু, 
শুভ্র, সবল ও সুন্দর গ্যরী তি । 


ভূদেব ও বাঁৎকমচন্দ্ 


ভর্দেব বাংলা এঁতিহাসিক উপন্যাস বচনাষ পথিকৃৎ ছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র 
এঁতিহাসিক রোমান্স রচনা করেই তাঁর অপূর্বস্ন্দর কথাসাহিত্যের শুত্রপাত 
করেন । স্বভাবতই ভূদেবের “মন্গুবীয় বিনিময়” বঙ্বিমচন্দ্রের “ছুর্গেশনন্দিনী? 
ব্রচনায় কোনো প্রভাব বিস্তার করেছে কি না এ জিজ্ঞাসা মনে উদ্দিত হয়। “বঙ্গ 
সাহিত্যে উপন্যাসের ধার।, গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভূদেব 
সম্পর্কে বলেছেন, 

১, অম্গুরীয় বিনিময় 'এতিহাসিক উপন্যাস-জাতীয় বচন।র সাধারণ 
আঙ্গিক ও মূল স্বর প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী ।” 

২. এই উপন্যাসে “ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠা এবং কল্পনারসের সিদ্ধি যুগপৎ, 
সম্পাদিত হইয়াছে ।, 

৩, গ্রশ্থের কেন্দ্রন্থ আকর্ষণ রোসিনারার গিরিসংকটে অপহরণ, শিবজী- 
রোসিনারার প্রণয়সঞ্চার, দিলীতে বন্দী-অবস্থায় অবস্থান কালে শিবজীর তীহার 
নিকট বিবাহপ্রস্তাব ও ঢরামিনারার মহৎ আত্মবিসর্জনের প্রেরণায় এই প্রেমের 
প্রত্যাখ্যান_-এই সমস্ত আবেগপ্রধান ও গৌরবময় দৃশ্ট লেখকের কল্পনা-উদ্ভাবিত। 
এতিহাসিক প্রতিবেশ স্থষ্টি ও চরিত্রচিত্রণ এবং গার্হস্থ্য জীবনের তথ্যবন্ধনমুক্ত 
অথচ ভাবসত্য নিয়মিত, বসসিক্ত ও মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ, সংযোজক 
ঘটনাবলীর সুষ্ঠ বিগ্তাস ও সমন্বয়েই এতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা । 

৪. “ভূদ্দেব এতিহাসিক উপন্যাসের এই প্রাণরহস্যটি নিজ সহজ ওঁচিত্যবোধ 
ও ইতিহাস জ্ঞানের সাহায্যেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন ।, 


ভুদদেব ও বাংল! সাহিত্য ২২৫ 


অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই স্থত্্ বিশ্লেষণে এতিহাসিক উপন্তাসের যে 
প্রাণরুহন্ত ধরা পড়েছে এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন “এতিহাসিক 
বস”, তার প্রথম প্রকাশ ঘটেছে ভূদেবের “অন্কুরীয় বিনিময়ে এবং তাই শিল্পরূপে 
সবাঙগহন্দর হয়ে উঠেছে বস্থিমচন্দ্রে নষ্টিতে । 

দুর্গেশনন্দিনী বচণায় বঙ্ষিমচন্দ্র ক্ষটের “আইভান হের হবাবা অনুপ্রাণিত 
হয়েছিলেন, একথা 'মম্বীকার করলে সত্যেব অপলাপ ঘটবে । কিন্ত বঙ্কিমচক্ 
যে “মন্ুরীয় বিনিময়ের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন একথাও অস্বীকার করা যায় 
না। ভুদেব-রচন।সম্তাবের সম্পাদক বলেছেন, ছর্গেশনন্দিনীর (১৮৬৫) 
জগত্সিংহ ও আয়েষাব প্রণয়কাঙিনীব চিত্রমূল শিণাজী ও বে।শিনারার 
প্রণয়কাহিনী । শিবাজী ও জগত্সিংহেব মধ্যে মিল অধিক না হইতে পারে 
কিন্ত বোশিন|বা ও আয়েষার মিল স্বীকার না কবিয়া উপায় নাই ।, 

ভূদেব অব্য বাদশ।শ-ছুহিতা ও শিবাজীর প্রণয়ক।হিনী এরোমান্প অব 
ভিস্টরি* থেকে সংগ্রহ কবেছিলেন । কিন্ধ একজন বিদেশী লেখকের পক্ষে তার 
বর্ণাঢা আলেখা রচনা যতট| মহজসাধ্য ছিল, ভূদেবে পক্ষে নিশ্চয়ই ততট। ছিপ 
না। তাই তিনি মূল ইংরেজী কাহিনীকে এদেশীয় সম।জমানসের অন্ুকুল কবেই 
পুনবিন্যন্ত করেছেন । তবু ভূদেব এহ প্রেষেব মহিমা বর্ণনায় যে উদাবতাব 
পবিচয় দিয়েছেন তা বোধ হয় বঙ্গিমের পক্ষে সম্ভব ছিল শ। | বঙ্কিমচন্দ্র 
অ|য়েষা জগৎসিংহকে ভালোবেসেছিল, কিন্ধ উভয়ের মিলনের পথে ছিল ছুলজখা 
বাধ! । তাদের মাঝখনে তিলোত্তমা ছিল খলেহ যে বাধার শষ হয়েছিল তা 
নয়, ধর্ম ও সমাজের অলজ্ঘনীয় বাধাও সেখানে ছিল। তাই আয়েষাঁব অঙ্গুলিতে 
যে অন্ুবীয় ছিল তার মধো প্রেমের সঞীবনীন্ুধা ছিল না, ছিল প্র।ণহস্তাবক 
গরল। জগৎ্সিংহ-তিলোত্তমার বিবাহে উপস্থিত হয়ে আয়েষা তিলোন্তমাকে 
শুধু রত্বাভরণই পরিয়ে দেয়শি, তার জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ুও উপহার 
দিয়ে এসেছে । তারপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তাব মনে হয়েছিল হীরকৃ- 
অন্গুবীয়ের আধারে রক্ষিত বিধ পাঁন করে জীবনের সকল তৃষা নিবারণ করা ছাড়। 
তার আর কোনো উপায় নেই । কিন্ত পরমুহূর্তে তার মনে হল “যদি এ যস্ত্রণ! 
সহিতে না পারিলাম, তবে নারীজন্ম গুহণ করিয়াছিলাম কেন? সারাজীবন- 
ব্যাপী এই বিরহযস্ত্রণা বক্ষে ধারণ করেই আয়ে সাহিত্যসংসারে শ্রেষ্ঠ নারীরতু । 
ছুগ্গেশনন্দিনীর এই উপসংহার অবশ্যই শিল্পসম্মত। কিন্তু ভূদেব শিবা দী- 
রোশিনারার আপাত বিচ্ছেদময় প্রেমকে পরুলোকে পুনমিলনের প্রত্যাশায় 


ভ্‌-১৫ 


২২৬ ভদেব মুখোপাধ্যায ও বাংলা সাহিত। 


বেদনামুক্ত করে তুলেছেন । শিবাজী যখন বিবাহেব প্রল্পাব কবেছিলেন তখন 
বোশিনাবাঁর দ্রিক দ্িষে কোনো! বাধা ছিল না। কিন্থ্জীব প্রেম আত্মেক্িষ- 
প্রীতি ইচ্ছার বশীভূত ছিল ন|। প্রিষতমেব সর্বাঙ্গীণ কল্যাণই ছিল তব ঈপ্সিত। 
ভূদেব প্রেযোবোধের চেয়ে শ্রেষোবোধকে প্রাধান্ত দিষে প্রেমকে বোমান্সেব 
কুন্থমিত বাঙ্গ্য থেকে এক মঙ্গলমঘ আদর্শলোকে উন্নীত করেছেন । ভুদেব 
শিবাজীব গুক বামদ।সেব কঠে এই প্রেমের মভিমা বর্ণনা কাও বলেছেন 'ধাহাণা 
গ্রাণ বিসজন দাবা পাতিতব্রত্য বক্ষ! কবেন তাহ।বাও ভহাব ন্য।য পতিপপাধশা 
নহেন। মভাবাজ। আমি অগমতি করিতেছি আপনি এ অঙ্গুলীম গ্রশণ 
করুন এবং যদ শাশ্ঘ সত্য হয, তবে পবজন্মে এই বাদমাহকন্যাহ আপনক!ব 
সহধমিণী হইব্নে ইঠব সনেহ পাহ।' 

ডপন্।সেব এই অগ্িমপাক্যে ভুদেবেব সংঙ্ষাবনূক্ত মনেব পবিচয় পাওয়া যাষ। 
বামদ।স স্বামী |হশ্বশান্ত্রে দোহাই দিযে খলছেন, “যদি শাস্ম সত্য হয, ওহ 
পরজন্মে এই বাদসাহকন্য|ই হিশ্ুকুলভ্লিক শিবাজীব সহধশিণী” হবেন । এখানে 
ভূদেবেব দুটিতে কপ্যাণমঘ প্রেমেব মিলনে হিপ মুঘলমানেব সাম্প্রদাধিক ধর্ম- 
সংগার কোনো বাধাহ হষ্টি কবেনি। ববং এই মিপন শাস্্সম্মত বলেই বিঘোবিত 
হযেছে । ব্রাঙ্গণ্য সংস্কারে অচলপ্রতিষ্ঠ ভূঁদেব যদি বক্ষণশীল হতেন তাহলে তাৰ 
পক্ষে এই মিপনেব কল্পনা কিছুতেই সম্ভব হ'ত না। এখানে সম জচেতন[ষ 
ভূদেবকে বহ্ধিমচন্দ্ের চেয়েও প্রগতিশীল বলে মনে হয। বন্িমচন্দ্রেণ উপর 
ভূদদেবেব প্রভাব অবিসংবাদিত ভ|বে ধব| পড়েছে আনন্দমঠে ৷ আনন্দমঠে বক্ছিমটন্্ 
স্বদেশপ্রেমেব যে উদাত্ত স্তোত্র বচনা করেছেন তাব প্রেবণামূলে ভূদেণের 
পুষ্পাঞ্জপি? যে বিশেষভাবে ক্রিযাশীস ছিল তা৷ কিছুতেই অস্বীকার কবা যাবে না। 
ভদেব-বচণাসগ্ভ!বে সম্পাদক যে সাদুশ্েব কথা বলেছেন, আমবা প্রথমেই সেই 
সা্রশ্তের প্রতি দৃষ্টি নিখছ্ করব। 

পুষ্পাঞ্জলিব অষ্টম অধ্যাষে ভূদেব লুপ্ততীর্থ হস্তিদ্বীপে দেবমূতির বর্ণনা 
বলছেন” “এই বলিতে বলিতে তাহার! একটি পর্বতগুহাব দ্বারে উপস্থিত হুইলেন, 
গুহাটি কৃত্রিম একটি প্রকাণ্ড পাঁধাণ কাটিষা নিমিত। উহার তিনটি প্রকোষ্ঠ ৷ 

প্রথম প্রকোষ্ঠে একটি প্রকাণ্ড পাষাণমৃতি | মৃতিটি ত্রিশিবস্ক-_চতুহন্ত সন্বিত। 

“বৃদ্ধ কহিলেন-_“শিল্পকার কেমন নৈপুণ্য সরকাবে সব্বরজন্তম শ্বরূপ গুণত্রযের 
সশ্মিলন-জাত মৃতি কটি করিয়।ছে। মধ্য মুখটি ত্রহ্ধার। তাহার দক্ষিণে 
এবং বামে বিষণ এবং শিবের মুখ |? 


ভূদেব ও বাংল! সাহিত্য ২২৭ 


“মধ্যবয়] জিজ্ঞাসা করিলেন--হাত চারটির অধিক নাই কেন ? 

“বৃদ্ধ উত্তর কবিলেন-_বিশ্বরূপ ভগবানের কোটি কোটি মুখ ও কোটি কোটি হস্ত । 
কিন্তু মনুষ্যেব যেবপ বুদ্ধি, তাহাতে ভগবানকে মৃতিমান কবিয়া দেখাহতে হইলে 
চাবিহস্ত সমন্বিত কব্যাই দ্েখাইতে হয। মন্ুষ্যধুছ্গিতে ভগবান আবাশ 
কাশ জ্ঞান, জানের অ।ধাব বলিষাই প্রতীধমান হযেন। এইলন্য তাহাকে শঙ্খ 
৮এ গণা পদ্মধ|বা চতুভূজবপী কবিষাই প্রকাশিত করিয়া থাকে । 

প্রঙ্গণেবা মন্দিবেব দ্বিতীষ প্রকো্গে প্রবেশ কবিশেন 1 সেখানে তিনটি 
প ষ ণময মুত দুষ্ট হইল | একটি শিবেণ একটি পাবতীব এবং একটি কামদেবের । 

“বৃদ্ধ কহিলেন__-“এ স্থলে কামদেবকপী গাঢ ৩ম প্রেম শিব্বপী পুকধকে পাবতীবগ। 
প্রণব সহিত উন্বাহবন্ধনে স্্গথ করিতেছেন | ব্িগুণময পুক্ষ হইতেই শি হব 
ন। হ্ু্টিকাষেব এহ দ্বিতীষ প্রকবণ ।” 

ব্রাহ্মণেবা গুহাব তু শীষ প্রকো্টে প্রবেশ করিলেন ।  এথায পাধাঁণখষ অর্ণ 
ন|বাশবমৃতি- তাহাব দক্ষিণে গণেশ, বামে লক্ষমীসেবিত কাতিকেষ । 

“বুদ কহিলেন --পপ্ররাত এক পুকবের_- শক্তি এবং শিবের গতি এবং জডেব 
সম্মিশন্সাধন হইযা শষ্টিকাষ সম্পন্ন ১হযাছে। শল্পকাব গণেশবপী ব্রক্ষাদে 
স্বশদেহ, পশ্থমুখ এবং পন্বোদব কবিযা তিনি যে সর্বাগ্রপৃজ্য ভক্ষ্যগ্রহণেব অধিচাওা, 
তাহা কেমন স্থম্পষ্ট প্রদর্শন কবিষাছেন। কাঁতিকেয মুতিকেও স্ুন্দবীসে।বত 
অঙ্গসৌঈবসম্পন্ন এবং বিঞ্মশাশী যুদ্ঘবিশ।রদক.প মৃতিমান কবিষা তিনি যে স্থা 
সংসর্ণ|ধিষ্(ত| বিষু তাহা ও কেমন মৃতিমান করিষ|ছেন 1 বাস্তবিক স্পন্দণশনি' 
সম্পদ জডের প্রথমজাত ধর্ম ভক্ষ্যগ্রহণ এবং দ্বিতীযজাত ধর্ম দম্পত্য । এহজন্য 
গণেশ এবং কাতিকেষ হবগৌবীব সন্তান ।” 

* «এই বলিতে বলিতে বুধ এ প্রকোষ্টেব প্রান্ত ভাগে গমন কবিলেন, এব” তথ'য 
অপব একটি পাষাণমৃত্তিব প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশপূর্ব চ ক হলেন হ্িষ্িকায দেখিণে, 
এক্সণে সংহাঁবকার্ধ কেমন স্থকৌলে মুতিমৎ্ৎ হইযাছে দেখ । কত্রবপী মহাদেণ 
যজ্ঞোপবীত পবিত্যাগ কবিযা অস্থিমাশা ভূষণ কবিযাছেন, যে হস্তে বরদন ছিণ 
তাহা শৃঙ্গ ধারণ করিযাছে। যে ত্রিশুলের অগ্রভাগে ত্রিলোক স্থাপিত ছিল, তাহা 
বক্র হইয়! খঙ্গৰপ হইযাছে, যে হস্তে অভযদান ছিল, তাহ] ত্রিপুতাস্থবের কেশে 
ব্ধমূদ্টি হইযাছে। ব্রিপুরবধ হইতেছে , সত্বরজন্তমোগুণের সন্মিপন ভঙ্গ হইতেছে । 
বাধক্যৃতিই প্রচণ্ড মহাকালমুতি ।, 

বন্ধিমচন্্র তাঁর আনন্দমঠে ভূদেবের এই বিগ্রহবর্ণনার দ্বার! যে অনুপ্রাণিত 


২২৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


হযেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের একাদশ অধায়ে । 
সতা।নন্দ মহেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে বিগ্রহদর্শন করলেন-_ 

ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিলেন । প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ । এই 
নবারণপ্রফুল প্রাতঃকালে, যখন নিকটস্থ কানন স্র্ধীলোকে হীরকখচিতবৎ 
জ্বলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার । ঘরের ভিতর কি আছে, 
মহেন্দ্র প্রথমে তাহ দেখিতে পাইল না দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে, ক্রমে 
দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুতূ্জ মৃতি, শঙ্খচক্রগদাপন্নধারী, কৌন্তভ 
শোভ৩ হৃদয়, সম্মুখে স্থদর্শন-চত্র, ঘর্ণমানপ্রায় স্বাপিত । মধুকৈটৰ স্ববপ ছুটি 
প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মৃতি কধিরগ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুথে বহিয়াছে। বামে 
লক্মী আলুলাধিতবুস্তলা শতদলমা'লামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দীভাইয়। আছেন। 
বিষ্ণুর অস্কোপরি এক মোহিণী মৃতি-_লক্ষমীসরস্বতীব অধিক স্থন্দবী, লক্ষমীসবন্থতীব 
অধিক এশ্বধান্বিতা | গন্ধর্ব, কিননর, দেব, যক্ষরক্ষ, উাহ।কে পৃজা করিতেছে ।? 

বিষ্তব অস্কোপরি এই মোহিনী মৃতিপ্রদর্শনের পথ সত্যানন্দ ভ্রিকাপবতী মাঘের 
ত্রিমতি দেখালেন । প্রথমে ভাব জগছ্গীত্রী মুতি__মা যা ছিলেন । তাবপব মামেব 
কালিকামুতি-_মা যা হয়েছেন, এবং সবশেষে দশ ₹জা ছুর্গামৃতি_ যা যা হবেন । 
$দেব তাঁব পুষ্পাঞ্জলিতে দেশজণনীব এবং ক্রিকাঁলব হী মুতিবহ পরিচয় দিযে 
ছিলেন। মাতৃমৃতিব ধ্যানে উভয়ের বৈধম্যেব কথা পূর্বেই পলা ইয়েছে। 
বঙ্গিমচন্্র যে মাতৃক্তোত্র বচনা কবেছেন তিনি হিন্দুর উপাশ্ত দেবী দশভুজার সঙ্গে 
অভিন্ন। কিন্তু ভুদেবের মাতৃমৃত্ি “ন্বর্গাদপি গবীয়সী | ভূ্দেৰ পুষ্পাঞ্জলিব প্রথম 
অধ্যায়েই জন্মভূমিব যে দেবীমৃতি প্রতিষ্ঠা করেছেন তার সৌন্দ্যের পরিসীমা নেই । 
“টার পাদপন্মের কি অনুপম সৌন্দর্য-__অঙ্গের কি জীজ্জপ্যমাঁন প্রভা-_মুখচন্দ্রে কি. 
রুচিব কান্তি । “অন্য কল দেবদেবী হইতে ইহার বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরন্তর 
অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্পপান প্রদান করিতেছেন ।, 

পুষ্পাঞলি আর আনন্দমঠে পার্থক) এই যে পুষ্পাঞ্ুলি ন্বদেশপ্রেমাত্মক আধুনিক 
পুরাণ, আর আঁনন্দমঠ ব্বদেশপ্রেমাত্মক আধুনিক উপন্যাস । কিন্ত বঙ্কিমমানসে 
ভূদেবের পপুষ্পাঞ্চলি'র পরিকল্পনা! যে গভীরভাবে মুডিত ছিল তার আরেকটি প্রমাণ 
রয়েছে গ্রন্থদ্ধয়ের উপসংহারে । 

পুষস্পাঞ্জলির উপসংহারে মহাজ্ঞানী মার্কগ্ডয়ে দেশভক্ত মহাকবি বেদব্যাকে 
বলেছেন “এই ব্রদ্ষপুত্র মহানদ উত্তীর্ণ হইয়া! এ পর্বতোপরি আযোহণ করিবে। 


ভূদেব ও বাংলা সাহিত্য ২২৯ 


উহার শিরোভাগে এ ভুবনেশ্বরীর মন্দির দেখা যাইতেছে । কামাখা। মন্দির দুর 
হইতে দেখিবার নহে। উহা মনোভাব-গুহামধ্যস্থিত।” 

আনন্দমঠের টপমহারেও মহাপুরুষ সত্যানন্দকে বলছেন, “চল, জ্ঞানলা 
করিবে চল। হিম।লয় শিখরে মাতৃমন্দিক আছে, স্ইখাঁন হইতে মতৃমুতি 
দেখাইব |, 

এই মাতৃমৃত্তি রচনা উনকিশি শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধের ঝ|ংপা সাহিত্যের মহব্ুম 
কীতি। আর, স্বীকার করতেই হবে যে এই সাবস্বত কীতি রচনায় ভূদে 
বঞ্ধিমচন্দ্রের পূর্বস্থরি | 


ভূদেব ও রবীন্দ্রনাথ 
ভূদেবের এঁতিহািক উপন্যাস বা পুষ্পাঞ্জলির প্রভাব বঙ্িমমানসকে কিভাবে 
প্রভাপিন ও উদ্ব,ন্ধ করেছিল তার আলোচনা করা হয়েছে। ভূদেব ও বস্কিমচন্দ্রে 
স্বদেশপ্রেম এক অভিন্ন প্রেরণামন্ত্রে উৎসারিত | বঙ্গিমচন্দ্রের ধর্মতত্বের উপসণহারে 
শিষ্য গ্ুকর কাছে কি শিক্ষাগ্রহণ করলেন তার সাতত্ব বোঝাতে গিয়ে বলছেন, 
মনস্তেব কতকগুলি শক্তি আছে । তাদের নাম বৃত্তি । সেইগুলির অনুশীলন, প্রন্মথণ 
ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব । তাই মানুষের ধর্ম। সেধর্ম ণিরীশ্বর নয় । কেশনা 
মানুষেধ বুত্তিনিচয়ের উপযুক্ত অনুশীলন হলে তার! ঈশ্বরমূখী হয় । ঈশ্বর সর্বভূতে 
আছেন, তাই সবভূতে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্ববে ভক্তি নেই, মন্তস্ত্ব নেই, ধর্ম নেই । 
এই প্রীঠি সেপান-পরম্পধায় ক্রমোন্নীত হয়ে ঈশ্বরপ্রীতিতে পর্যবসিত হয়। 
আত্মগ্রীতি, শ্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশ্ুপ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির অন্থর্গত। 
তার মধো মান্চষের অবস্থা বিবেচনা করে স্বদেশপ্রী তিকেই সর্বশেষ্ট ধর্ম বলা উচিত । 
গুরু শি্তকে আশীর্বাদ করে ধর্মতত্বের অস্তিমব।কো বলেছেন, “সকল ধর্মের উপরে 
স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিশ্বৃত হইও না ।” 

ভূদেব প্রায় একই ভাষায় তার সামাজিক প্রবন্ধের উপসংহারে বলছেন, জাতীয়- 
ভাব সম্বন্ধে আমাদের বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রসকলের প্রত ধর্ম এই যে, এ ভাবটি অতি 
উংকষ্ট, কিস্তু উহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ভাব আছে--উহা৷ মন্ুষ্তের হণয়োন্গতি 
মোপানে একটি উচ্চ স্থান, কিন্তু উহাই উচ্চতম বা চরম স্থান নয়। 

“জাতীয় ভাবটি হৃদয়োন্নতি মোপানের একটি প্রশস্ত ধাপ। (১) নিজের প্রতি 


হিঃ ভৃদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


অন্ব/গ, (২) নিজ পরিবারের প্রতি অন্বাগ, €৩) বন্ধ বান্ধব স্বজনের প্রতি অন্ুবাগ, 
(৪) ম্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, (6) নিজ প্রদেশঝাসীব প্রতি অন্ুনাগ, এই 
পাঁচটি ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাঁভিযা উঠিযা তবে, (৬) শ্বজ।৩বাৎ্সল্য বা স্বদেশামবাগ 
প্রাপ্ত হওয়া যায় । স্মুলকথধ প্রাচীন গ্রীক এবং বোমীযধিগেব অধিবাব এত 
পযন্ত | আবার, পধায়ক্রমে ভাব উপরে (*) স্বজাতি হইতে অনধিক ভিন্ন 
নপব জাতীয লোবেব প্রতি মন্থবাগ-_ গস্ট কোমাটিব এতীনযাধীদিগব প্ররুত 
'ধিণ।ণ এই পাণ্ত। (৮) এনবমারণ প্রতি অন্রবাগ- সর্ধামণা যীশুব এক, 
মহ।ত্ু। মহম্মদের দষ্টিব এহ সীমা (৯) জান্মাে প্রতি অন্রপাগ__ বৌদ্ধ পাগব 
এহ সামা । (১০) সজাপ নিজীপ সমস্ত প্রকূ(তপ প্রতি অগ্বাগ- ভহ। আধ, 
সর্বোচ্চ আসন-__ম।মেবা ঠাহ।ব9 উপান্ অবাঙমনসোগে।চাব, আত্মনিএজ্লন 
রবিতে চাহেন। 

“ভাবতবাসীব হৃদষে এ উচ্চতম ৩।বেশ স্থান হভযছ প্ল্য 5 এভাব শয় তর 
যে জাতী ভব সেটি আবৃন্প্রয হহযা আছে । সম্প্র্টি সহ আ।বণ/ব খেচন 


হইয়াছে] " ভবতবাসী এখন স্বজাতীয কোন নেতৃপুকষে।ত্ামব প্রতীক্ষায 
বিশ্বদ্ধ এক শ্ুচি হইতেছেন *ত ভারঙব।শী জিগঞ্িতীষ কুষ্ণয বশিতেচ্ন | 


[*নি সে মতাঁবীব্য কখনই কুলিবেন নাপবজাতি বিদ্বেষ এক পবজ|তি-পীডন 
শাহাব স্বজাতিবাৎসল্যেব অঙ্গীভূত হহ ব পা। প্রত্যুত পৃথিবীৰ তৎপখ সকন 
জাতি তীহাব নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির এ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হহবে। কন্ধ সম্পণণ 
[নি এসব মন্্রেবও উচ্চারণ কবিবেন-_ 
জননী জন্মভূমিশ্চ হ্বর্গাদপি গবীযসী ।” 

ভূদেবে্র সামাঞ্জিক প্রবন্ধ এবং বঙ্কিমচন্দ্রেৰ ধর্মতত্ব প্রা সমকালেহ বিবচিত। 
গ্রন্থাকাবে অব্য ধর্মতত্ব আগে (১৮৮৮) এবং সামাঁজিক প্রবন্ধ পবে ( ১৮৯২) 
প্রকাশিত হযেছে । কিন্তু ভূদেব পুষ্পাঞ্জলিতে পূবেই ৭ষ্ষিমচন্তরেব ক্ষেত্র প্রত্তত কৰে 
বেখেছিলেন। 

পববর্তীকালেব সমাজ ও স্বদেশচিন্তা ভূদেব-বস্ধিমচন্্েব ঘুগ্গল চিস্তাধাবাধ 
অন্থপ্রাপিত। ভাবতে বিম্মম লাঁগে যে, ববীন্দ্রনাথের আত্মেশক্তি, ভারতবর্ষ ও 
স্বদেশ প্রভৃতি গ্রস্থ ভূদেবের সামাজিক প্রবদ্ধেব ছার! বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত । 
সামাজিক প্রবদ্ধেব সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব এই সমাজ ও ন্বদেশপ্রেমাত্মক বচনাব্লী 
অভিনিবেশ-সহকাবে পড়লে সাহিত্যের এতিহাসিককে বলতেই হবে যে, রবীন্দ্রনাথ 
ত্বদেশভাবনাম অনেকাংশেই ভূদেবের সার্থক উত্তরস্থরি | 


ভূদেব ও বাংলা সাহিত্য ২৩১ 


আমরা প্রস্তবনীতেই দেখেহি যে, জোড়াসসটকোব ঞ!কুৰ পরিবাঁবের সঙ্গে 
ভূঁদেবের যোগাযোগ অত্যন্ত অশ্বঙ্গ ছিল। িজেন্্রনাথ ঠাকুব ভূদেবকে কতটা 
অদ্া করতেন তারও উল্লেখ করা হয়েছে । ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভূদেবের অ।হ্িক 
যোগাযোগ কিভাবে ঘটেছিল তা নির্ণয় করা সহজ নয় । রপীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যে 
ভঁদেবে নামোম্চারণ এক।ধিকবার করেন নি। কিছু এডুকেশন গেজেটে পৃষ্টা 
'ঞমন্ধান করলে দেখা যাবে যে, হরুণ প্রবীন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থের শিশ্তুত 
আ।লোচন। ভদেব করেছেন । প্রভাতসংগীত, প্ররুতিব প্রতিশে।ধ, বিবিধ প্রসঙ্গ, 
প্রভৃতি গ্রঙ্থেথ বিশদ আলোচনা এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে । পরিশিষ্টে 
ভদেবেন বশীন্দ্রআলোচনাব এই সব উদ্াহণ সংকপিত হয়েছে । আমাদেখ 
বিশাস, তদেবই প্রথম কি-রিধীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভার বিচার-বিশ্লেষণ 
বর্ধেছেন পপ্রভাতম'গীত" প্রমঙ্গে ৷ ভুঁদেণ ববীন্্রনাথখকে “আয কবি" বলে উল্লেখ 
কাপে তান আত্পয বিশ্লেষণ করেছেন । 

ভদেবের সঙ্গে ববীন্দ্রনাথের বাঞ্তিগত যেগাযেগ কত অন্তরঙ্গ িল তা জানার 
আর উপায় নেই । কিন্ত রখান্দনাথ যে ভুদেব্ধ সানাগিক প্রবৰ, স্ব্রপন্ধ 
ভাবতবন্দে্র হঠিহাস, এব পুষ্পাঞ্শি 'অভিনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন 
তাৰ নিঃন শষ প্রমাণ ভাব গছ্য ও কাব্যরচনাস ছড়িছে আছে | 

ভারতবর্ষের ইতিহ।স সম্পকে রবান্দনাথের ধাবণ! ভুদেবেরই অনুরূপ | ভদেব 
'জ্তীয় ভাব--এীতিহ।সিক প্রকৃতিভেপ" প্রসঙ্গে বলেছেন 'জীতিভেদে সবগ্রকাব 
সংভিতাব»শার পাতি ভিন্ন হয় । ইতিবৃত্ত প্রণনের প্রনালীও হ্বতন্ন হয় |? 

ইউবোপীয়েব। হতিহাস বশিতে গ্রীকদিগেব এব” "ন্দন্থুকাবী পে।মীয়দিগেব 
ইাতহাসই বুঝেন ১*-*গ্রীক এবং রোমীয়েরা বিশিষ্টরূপেই ম্বদেশবংসল ছিল | 
হ্বদেশবাৎসলাই তাহাধিগের অখ্য ধর্ম। তাহারা! এ সুত্রে আপনাদিগের ইতহাস- 
মালিকা সমস্ত মতি ক্বন্দব্রকপেই গ্রথিত কিয়া গিয়াছে । কিন্ধ উঠাধিগের 
একমাত্র উদ্দেন্ঠ স্বদেশেব এবং স্বজাতির গৌরব ঘোষণা । 

“ভারতবাসীদিগের এতিহাসিক গ্রস্থনিচয় গ্রীক বা ইউরোগীয়দিগের ইজিহসেব 
অন্ুবূপে রচিত নয় বলিয়। ভারতবামীব ইতিহাস নাই, একথাও অগঙ্গত 1 সুতরাং 
এতিহাসিক গ্রন্থ না থাঁকিলেও যে জাতীয় ভাবের অসন্ভাব বুঝায় সে কথা 
ভারতবর্ষের পক্ষে খাটে না। আমাদের জাতীয় প্ররুতির সম্পূর্ণ অন্র্ূপ ইতিহাম 
আছে । 

পৃথিবীর সকল দেশে এঁতিহাসিক পরিণাম একমাত্র রূপ ধারণ করিয়! চলে 
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না। সমাজভেদে তাহাব রূপান্তর তা ঘটিয়া থাকে । এইজন্য বিজাতীযের অন্থকবণ 
মাত্রকে অবলম্বন কবিষ! কোথাও কোন সমাজেব সম্যক শুভস।ধন হইতে পাবে না।” 

ববীন্দ্রনাথ *“ভারতবর্ষেব ইতিহাস” প্রবন্ধে বলেছেন, 'ইতিহাম সকল দেশে 
সমান হইবেই, এ কুসংক্বাব বর্জন না কবিলে পয়। ...ভাবতবর্ষেব বাস্্ীষ 
দফতব হইতে তাহাব বাজবংশমালা ও জযপবাজযেব কাগজপত্র ন। পাইলে ধাহাবা 
ভাবতবর্ষে ইতিহাঁস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইযা পডেন এব* বলেন, যেখানে পণিটিকস 
নাই, সেখানে আবাব হিত্রি কিসেব, তাহাবা ধানেব ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং 
না পাহলে মনের ক্ষোভে ধানকে শশ্টেব মধ্যেই গণ্য কবেন না।, 

“যুধোপীঘ সভ্যতা যে এক্যকে আশ্রঘ কবিষাছে, ৩|হ| বিবোধমূলব, 
ভাবতবধীষ সভ্যতা যে এক্যকে আশ্রয কবিযাঁছে, তাহা মিলনমৃণক 1” 

“ভাবতবর্ষেব চিবদ্দিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদেব মধ্যে এঁক্য স্থপন 
কৰা, নানা পথকে একই পক্ষ্যেব অভিমুখীন কবিয। দে গা এব” বহুব মধ্যে একবে 
নিঃন২শযরূপে অন্তবতবরূপে উপলব্ধি কবা,_বাহিবে যে সকল পার্থক্য প্রতীযমান 
হয, তাহাকে নষ্ট না কবিষা তাহার ভিশুখবীধ নিগুচ যোগকে আবিদ্ষাব কবা |” 

“বিধাতা ভাবতবর্ষেব মধ্যে বিচিত্র জাতিকে ট।নিযা আনিয।ছেন |." এক্ামুলক 
যে সভ্যতা মানবজাতিব চবম সভ্যতা, ভাবতবর্ম চিবাদন ধা্‌ব্য1 বিচিত্র উপকখণে 
তাহাব ভিত্তি নির্মাণ কবিযা আসিযাছে। পব বলিযা সে কাহাকেও দূৰ কবে 
নই, অনা বলিষা সে কাহাকেও বহিষ্কৃত কবে নাই, অমগত বশিষা সে কিছুকে 
উপহাস কবে নাই । ভাবতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ কবিয|ছে, সমস্তই স্বীবাঁব কবিযাছে ।, 

ভুদেব তাব সামাজিক প্রবদ্ধেব প্রথমেই এই তত্বকে প্রতিষ্ঠিত ববে বলেছিলেন, 
“ত।বতবষ একটি মহাদেশ । ইহাতে সমুদ্র এখং পরত, উধব ভূমি এবং উর্বরভূখি, 
উপত্যকা এবং অধিত্যক, জলমধষ প্রদেশ এবং জলহীন প্রদেশ, সর্বাকাব প্রাকৃতিক 
ভেদ লক্ষণে লক্ষিত স্থান সকল আছে--ভাবতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীব প্রতিরুতি স্বরূপ । 
ফলত এইটিই ভাবতবর্ষ দেশেব বিশিষ্টতা এবং এই জন্যই এতদ্দেশবাসীদিগেব হৃদষে 
অনন্তদেশসাধাবণ একটি বিশিষ্ট ভাবেব অনুষ্ঠান হইয়া আছে । ইহাবা সংকীর্ণমনা 
হয় না। ইহাদের প্ররুতি সহজেই অতি উদ্ারভাবসম্পন্ন হয় । ভারতবর্ষের 
বিচ্ছিন্ন প্রদেশবাসী জনগণেব মধ্যে অপব যতই পার্থক্য থাকুক, ইহাঁব সকল 
ভাগেরই লোকদিগের চিত্তে একটি চমৎকার উদীরত। আছে । ইহারা পৃথিবীর 
অপর সকল জাতীষ লোক অপেক্ষা পবকে আপনার কবিয়া লইতে পারে ।, 

ভারতবাসীর৷ “পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা পরকে আপনার 
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করিয়া লইতে পারে'--ভঁদেবের এই ভারতচেতনাই রবীন্্নাথের কবিভাষা য় 
অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। 

ভুঁদেব তার সামাজিক প্রবন্ধের উপান্ত অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন_-কতব্যনি্ণয় 
_নেতৃপবীক্ষা | তিনি বলেছেন, “যে প্রকার মহাপুরুষ আমীদিগের প্ররুত নেতা 
হইতে পারিবেন, তাহার কয়েকটি লক্ষণ যেন পূর্ব হইতেই মনে করিয়া লইতে পাণ| 
যায় । (১) তিনি আত্মতাগী এবং স্বজাতীয় লোকেরই সহান্ৃভৃতি-প্রয়াসী হহবেন। 
(২) তিনি সকল ভারতবাসীর পরম্পর সন্মিলনসাধনের উপযোগী উপায়ের আবিষ্কার 
করিবেন । স্থৃতবাং অধিকারী-ভেদ-বিষয়ক তথ্যে অপঙ্থব না করিয়াও সকল 
সাম্প্রপ।য়িকেই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারিবেন। (৩) তিনি পূর্বগত স্বদেশীয় 
শিক্ষাাতুণের কিছুমাত্র অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতব 
মতবাদের অভ্যন্তবে পূর্বাচাধদিগেব প্রদত্ত সমুদয় শিক্ষাস্থুত্রে সম্িবেশ করিবেন । 
(৪) হার মতবাদে শাস্ত্রের এব" বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিশিত হইয়া থা'কবে। 
(৫) তানি র্ধদেবেপ শ্যায় ভাবনাকাশের পুর্বোদিত গ্রহনক্ষঞাদিকে আপনার 
বশ্বিজালে বিলীন করিয়া লইবেন, কাহাকেও নির্াপিত করিবেন না। এই পক্ষণ- 
গুলির সহিত তীক্ষবুদ্ধিমন্তা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্সিতা, পিপিকুশলতা, অসীম 
উদারতা, এবং সমস্ত কঠোর ওজে।গুণেরই সম্মিপন থাকিবে ।, 

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের নেতা হিসাবে অগ্ররূপ এক মহ্পুরুষেরই ধ্যান 
করেছিলেন । হিপ্রেজ ও ভারতবাসী” প্রবন্ধের উপশহারে বলেছেন, 

“শিখদিগের শেষগুক গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস কিয়া 
ননা শাস্ম অধ্যযন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোনন৩ সাঁধনপূর্বক তাহার পন্ু 
নির্জন শইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুকপদ গ্রহণ করিয়।ছিলেন তেমনি 
আমাদের যিনি গুরু হইবেন তীহাকেও খ্যাতিহীন পিভৃত আমে অজ্ঞাতবাদ 
যাপন করিতে হইবে, পরম ধর্ষের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে 
আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবাধবেগে অন্ধভাবে যে আকধণে 
ধ|বিত হইয়া! চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বছুযত্বে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া 
পরিষ্কার সুম্পষ্টরূপে হিতাহিতজ্নকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে-_তাহার পরে 
তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে 
আহ্বান করিবেন, আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না৷ হউক সহসা ঠতন্য হইবে 
এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা ্বপ্রের বশবর্তাঁ হইয়া চোখ 
বুঝিয়। সংকটের পথে চলিতেছিলাম সেইটাই পতনের উপত্যকা | 


২5৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


“আমাদের সেই গুরুদেব আজিকাঁব দিনের এই উদভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই, 
তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন ণা, ইংবেজি কাগজের বিপোর্ট 
চাহিতেছেন না তিনি সমস্ত মন্তুতা হইতে মুড জনন্রোতেব আবর্ত হইতে 
আপনাকে সযত্বে রক্ষা করিতেছেন, কোনে। একটি বিশেষ আইন সংশোধন করিয়া 
4। বিশেষ সভাঁষ স্থান পাইয়া আমাদেব কোনো যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে আশা 
কবিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এ একান্তে চিন্তা 
কিতেছেন, অ।পনাব জীবনকে মতোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত কবিযা তুলিযা 
চারিদিকেব জনমগুপীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন । তিনি চতৃদিককে যেন 
উদর বিশ্বগ্রাহী হৃদয ধিযা শীরবে শোষণ কবিযা লইতেছেন, এব বঙ্গলক্ষ্ী 
তীহাব প্রতি ন্েত-দুষ্টিপাত কবিযা দেখতা নিকট একান্তমনে প্রর্থনী কবিতেছেন 
যেন এখনকাব দিনেব মিথ্যা তর্ক ও বাঁধি কথা তাঁহ।কে কখনো লক্ষাত্র্ ণা কবে 
এবখ২ দেশে লোকেব বিশ্বীমহীন নিষ্ঠাহীনতাষ, উদ্দেশ্যসাধন "অসাধ্য বশিয়া 
তাহাকে নিরুৎ্সাহ করিযা না নেষ। অসাধ্য বটে, কিন্তু এ দেশেব যিনি উন্নতি 
কববেন এই অসাধ্যসাধনই তাহ।ব ব্রঙ।” 


্‌ 
ভঁদেবেব স্বদেশচিন্তা পববর্তাকালে কী নিগুঢ গভীথ প্রভাব খিস্তাব কবেছিল 
উপধেশ উদ্ধৃতি গুপিতে তা আভাস পাওযা যাবে । বিস্ধ শুধু চ্ন্তামূলক সাহিত্যেই 
নয, ৭বীন্দ্রনাথেব শ্রেষ্ট সালন্বত শ্তি--তীঁব কবিতা ও গানেব ভাব ও ভাষা কিভাবে 
ভুদেবেব ছাবা প্রভাবিত হযেছে তা লক্ষ্য কবলেও বিম্মষেব পবিসীমা থাকে না। 
শ্বপ্নলব্ধ ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে শিবাজীব বংশধব বামচন্দ্রেব বাজসভাব প্রথম- 
অরধিবেশনেব ঘোষণাবাণীতে বলা হযেছে, “আমাদিগের এই জন্মভূমি চিবকাপ 
অন্তবিবাদীনলে দগ্ধ হইয়! আসিতেছিল, আজি সেই বিবাদানল নিবাঁপিত হইবে। 
আজি ভারতভূমিব মাতৃভক্তিপবাধণ পুত্রেবা সকলে মিলিত হইযা ইহাকে 
শাস্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন । 
স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব “ভারততীর্৭ঘ” কবিতাটি মনে পডবে। এই 
কবিতাব পূর্বনাম ছিল “মাতৃ-অভিষেক" । ববীন্দ্রনাথ বলেছেন,_ 
মার অভিষেকে এসো এসো ত্ববা 
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা, 


ভূর্দেব ও বাংল! সাহিত্য ২৩৫ 


সবার পরশে পবিভ্র-করা 
তীর্থনীরে । 
মাঁজি ভারতের মহাঁমানবের 
সাগরতীরে | 
ভঁদেব বলেছিলেন “আমাদের জন্মভূমি চিরকাল অন্ঠবিবাদানলে দগ্ধ' হয়ে এসেছে। 
আজ “ভারতভূখির মাতৃভক্তিপরায়ণ পুত্রের নকলে মিলিত' হয়ে সেই বিবাদানল 
শন্তিজলে অভিবিক্তঁ করবেন । ববীন্দ্রনাথে? 'মাত-অভিষেকে'এ উপানন্ স্তণকে 
ভুদেবের “অন্থবিবাদানল'ই "হো ম।নলে পরিণত হয়েছে । 
সেই হোমানলে হেণো আজি জলে 
ছুখের এক্ত-শখা। 
»বে তা সহিতে ম্ষে দিতে 
মাছে সে ভাগো লিখা । 
খলাহ বাহুণা, স্বপ্নলব্ধ ভ।রতবষের ইতিহাসের ঘোষণ[বণীব স্থানে অনায়াসেই 
ববীন্দ্রনাথের “মাতি-অভিষেকঃ কবিতাটিকে বসিয়ে দেওয়া যায় । 


৩ 


পবীন্দ্রনাথের কখিমানস কিভাবে ভূদেবের কাবান্থরভিত গছ্যের রূপকে-রূপকল্পে 
উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে তারই*নমুনা হিসাবে দুটি উদাহরণ নিম্নে প্রদন্থ হল। 

এক ॥ 'পুষ্পাঞ্জলি'র ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজস্থানের অন্তর্গত অর্বলী পর্বতশ্রেণীর অদ্ভু 
ন(মক সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে চারি দকে দৃষ্টিনিবন্ধ করে খবিদ্ধয় যা দেখলেন 
তার বর্ণনায় বেদব্যাস বলছেন, 

“আমার বোধ হইতেছে যে, প্রলয়াস্মিতে দগ্বীভূতা পৃথিবী পুনরুজ্জীবিতা হইলে 
তাহাকে এরূপ দেখায়। ধরিত্রী যেন অন্থরমণ্ডশের প্রতি অনিমিষ দৃষ্টিপাতপূর্বক 
সগ্যোজাতা কুমাবীর ন্যায় বিম্ময়বাঞুক ভাবের প্রতিমাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন ।, 

এই অসামান্য গগ্যকাব্যাংশে ভুদেব “দগ্ধীভূতা পৃথিবীর পুনরুজ্জী বিতা” রূপের 
যে উৎপ্রেক্ষা রচনা করেছেন তাঁরই ছ্বারা অন্ুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তার “ন্মহল্যার 
প্রতি” (মানসী ) কবিতার বাক্প্রতিমাটি গড়ে তুলেছেন। ভূদেব বলছেন, ধবিত্রী 
যেন, (১) 'অন্বরমগ্ডলের প্রতি অনিমিধ দৃষ্টিপাতপূর্বক' (২) “সষ্ঠোজাতা কুমাবীর 
ম্যায় (৩) “বিম্ময়ব্যগ্তক ভাবের প্রতিমাস্বরূপ' হয়ে রয়েছেন । “অহল্যার প্রতি? 
কবিতার রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_, 


২৩৬ তুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


দিলে আজি দেখা 
ধরিত্রীর সগ্যোজাত কুমারীর মতো । 
তুমি চেয়ে নিশিমেধ 1*** 
সমস্ত সসার"."িন্ময়ে হিল অন্তমবে | 


তুমি বিশ্ব-প।নে চেয়ে মানিছ বিন্ময়, 
বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয়, 
দৌহে মুখোমুখি । অপার রহস্যতীরে 
চিরপণ্িচয়মাঝে নখ পরিচয় | 
এই ভাষা ও ভাবগত সাদৃশ্য থেকে অনায়াসেই বণা যায় যে, অগুশিখরে ভূদেবের 
ব্দেব্যাস যে খিম্ময়-প্রতিমাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই খিশ্বয়-প্রতিমাই সদ্যোজাত 
কুমারীমৃত্িতে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নবজন্ম লাভ করেছে । 
ছুই ॥ পুষ্পাঞ্জণির দশম অধ্য।য়ে কুমারিক|র সমুদ্র-উপকুলে পৌছে সমুদ্রের 
বর্ণনায় ভূদেবের বেদব্যাস পলছেন, “এখানে ভিন্ন ভিন্ন দিকে সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন 
ভাব দেখিতেছি । পশ্চিমদিকে অতি প্রশান্ত মৃতি। বীচিসকল ধীরে ধীরে 
আসিয়া কুলসম্লপ্ন হইতেছে ৷ সমুদ্র যেন স্থকুমাবী পৃথিবীর গান্ধে হাত বুলাইয়' 
তাহাকে ঘুম পাড়াইতেছেন।, 
ভূদ্ব-বণিত সমূত্রেব এই মাতৃমৃতিই রবীন্দ্রনাথের “সমুদ্রের প্রতি” (সোনার তরী) 
কবিতায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে | ভূদেবেব বর্ণনায় বীচিসকল “দীরে ধীরে” এসে কুল 
সংলগ্ন হচ্ছে । মনে হচ্ছে, সমুদ্র যেন স্থকুমারী পৃথিবীর গাত্রে হাত বুলিয়ে তাকে 
ঘুম পাড়াচ্ছেন। সমুখ্রের এই বাৎসলাপীলার চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 


বিশদীভূত হয়েছে__ 
এ কী স্থগম্ভীর ন্লেহখেলা 


অন্থুনিধি, ছল করি দেখাইয়! মিথ্যা অবহেলা 
* ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি চলি যাঁও দূরে, 
যেন ছেড়ে যেতে চাও * আবার আনন্দপুর্ণ স্থুরে, 
উল্লাসে ফিরিয়া 'আসি কল্লোলে ঝাপায়ে পড় বুকে 
রাশি রাশি অট্রহাস্যে ... 
রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির উপনংহারে “স্থকুমারী পৃথিবীর গাত্রে হাত বুলিয়ে তাঁকে 
ঘুম পাঁড়ানো'র ছবিটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে-_ 


ভূদ্দেব ও বাংল! সাহিত্য ২৩৭ 


সিগ্ধ মাতৃপাণি 
চিশ্ত/তপ্ত ভালে তাঁর তালে তালে বারংবার হানি, 
সবাঙ্গে সহশ ঝর দিয়া তারে নেহময় চুমা, 
বলো তারে, “শাস্তি, শান্টি, বলো তাবে, “ঘুমাও ঘুমা। ঘুমা? | 


৪ 


বখীন্্রনাথের গীতিকবিতায় ভঁদেবেব সারস্বত কল্পন! সার্থকতম প্রভাপ বিস্তার করেছে 
কবির “মধি ভুবনমনোমোহিনী” গনে। বঙ্গিমচন্দ্র “বন্দে মাতবম্ সংগীতকে 
বলেছেন, মাতৃস্তোত্র | আমবা পুষ্পাঞ্ঘপিকে বলেছি ভূদেবেব মাতৃস্তোত্র । ভূদের 
“হিন্দুক্হাব” গ্রন্থে অধিভাবতী দেবীব বন্দনায় সেই মতৃস্তোত্রকে দেবভাষায 
সহত কবেছেন-__ 

মাতনমামি ভবতী চি মতাদেভকপা' 

মাতনমামি পন্থধাতপপুণ্যতীর্থ? | 

মাতন্মামি পদযুগ্মধৃত। সমুদ্রাং 

মাতনমামি হিমগৌরক্বীটভূষাৎ। 
ভূদেব-ধ্যান-লন্ধ এই “হিমগৌব-কি বীট-ভূষা” জননীই বধীন্দ্রনাথেব গানে স্তিত্রতুষ।ব- 
কিবীটিনী” কুবনমনোমোহিনী জননীতে রূপাস্তবিত হযেছেন। 

শুধু হাই নয়, ববীন্দ্রন।থেব মাতৃখন্দনাব প্রথম অন্ঘপাটি সমগ্রভাবেই ভূঁদেবের 

সাবন্বতলোক থেকে সগৃহীত। সামাজিক প্রবন্ধে ভূদেব বলেছেন, 


'ভ!বতবর্ষের শিরোদেশে, হিম্নগোৌব উচ্চ উষ্ধীষেব না|য় হিমালয়শিখব-_ ইহার 
বক্ষে ব্রাঙ্ছণের যক্্ন্ত্রসশ শুভ্রসলিল স্বর্ণদী,__ইঠার পদতল সমুদ্রের ছুইটি বান- 
গ্রক্রত বাবিধার! ছারা প্রক্ষালিত ।” 

এই উদ্ধৃতির “ইহার বক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্ঞস্তত্রসদৃশ শুভ্রসশিল। হ্বর্ণদী'ধ বূপকল্পটি 
রবীন্দ্রনাথের ভারতাত্মা হিমালয়ের সন্ন্যাসী-মুততি রচনায় ক্রিয়াশীল হয়েছে _ 

ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূর 

নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর, 

হেথায় নিত্য হের পবিজ্র ধরিত্রীরে । 
কিন্তু সমগ্রভাবে ভূদেবের অপূর্ব কল্পনাটি রবীন্দ্রনাথের ভুবনমনোমোহিনী গানেই 
পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,_ 


২ ৮ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


নীলসিদ্কুজল-ধৌতচরণতল, 

অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল, 

অন্থরচু স্িতভ।ল হিমীচল। 

শুভ্রতুধারকিরীটিণা। 
ইহার পদতল সমৃদ্রের দুইটি বাগ-প্রশত বারিধাবা দ্বারা প্রক্ষালিত”_-ভূদেখের 
এই বাক্য ববীন্ন।থের গনে হয়েছে নানমিঞজল-ধৌতচরণতপ” আর ভুদেবের 
“ভারতবর্ষের শিরে!দেশে হিমগিব্ি উচ্চ উষ্টীষাই রখীন্দ্রণ।থেব গানে হযেছে 
£শুত্রতিষ। এ কিপাটিণা” | 

এইভাবে ববীন্দ্রনাথের মতো মহন্তম কবিপ্রতিভার কল্পনা ও কবিভাষাকে 

নিগুঢ সবে ধার ভাব ও ভাষা ন্পপ্রাণিত ৭ উজ্জীবিত করেছে, বাংণা সাহিত্যে 
তার সারম্বত স।ধন] যে কালজয়ী কীতির অধিকারী, তা বলা বালা মাত্র। 


উল্লেখপঞ্জন 


১. সামাজিক প্রবন্ধ, পঞ্চম অথায়, ভবিয়ংবিচার, দ্রষ্টব্য হুদেব রচনাদপ্ভার, পৃ. ১৫৪। 
২. সামাজিক প্রবন্ধ, ভষ্টব্য ভূদেব-বচনাসস্তাব, পু ১৮৩-৮৪। 

৩ পুপ্পাঞ্জলি, সপ্তম অবায়, তৃদেব-বচণাস্গার, পূ ৪১১। 

৪. সামাজিক প্রবন্ধ, পঞ্চম অধায় ভুদেব রচনাসপগ্তাব,পূ ১৯*। 

৫. তর্দেব, পৃ. ২০৯ | 

৬, তদেব, পূ ২*৮। 

৭. তেব, পৃ ২৪৭। 

৮, তেব, পৃ. ২৫১। 

৯. তদেব, পৃ. ২৫৫ | 


পরাশিষ্ট-১ 


উনবিংশ পুরাণ 
তৃতীয় অঁধ্যায 
অধিভাবতীব ভাবান্তব ॥ 
বলান্তর যমবাজ দাডাভযে দুম 
সণৃথে সাবিত্রী সতী নাহি কোনো ভয। 
অষ্টাদশ পর 

পবদিন চিন্তাশীল কহিতে পাগিলেন, মহপাজ ৷ মাযা অসৎ পদার্থ কদাপি চিবকাপ 
এইভাবে স্থামী হইতে পাবে না। মায।খী দেত্যেবা যে প্রকাখ বববেশ কবিযা 
অ(সিযাঁছিল তাহা পবম্পব নিন্দাবাদজনিত ক্রোধেব উদ্দীপন হওযাতেই একেবারে 
বিনষ্ট হইয] যায । 

এদ্রিকে মধ্যাপবনে ব্রদ্ষচাবিণী অধিভাবতী বৈধবো[চিত আঙিকি পূজাবিখিব 
উপযুক্ষ পুষ্পাদি স"গ্রহ কবিতে কবিতে এস্থানে আগমন কবিয| অন্তবাল হহতে 
সেপ্টদিগেব তর্ক-বিতর্ক কথোপকথন শ্রবণ এব তাহাদিগেব ভীষণ কুৎসিত মৃতি 
অবলোকন কবিষাছিশেন। তাহাদিগেব কথাবাতঠাষ এব মৃতি দর্শনে দেবীর 
মনঃ শোক ক্ষোভ এবং ভযে একান্ত আকুশ হহযাছিপ। তিশি আব স্থিব থাকিতে 
ন। পাঁবিয়! সেই ব্র্ষচাবিণী বেশেই দৈতাপিগেব সম্মু্ধীনা হহশেন। আশ্চযেব 
বিষয় এই তাহাব আন্থবিক প্রপিদ্ধ কোমলতাব হঠাৎ তেজন্বিত। ভন্বোছেদী অনশ- 
সদৃশ প্রতিভাত হইল । ওদিকে সেন্টেবা তাহাব হস্তস্থ কুস্থমমাল্যকে ববমালা 
বলিয়া স্থিব কবিষা লইল। তাহাব| ধেবীবে দেখযা ব্যন্তসমস্ত হহ্‌যা অস্ত ও 
বিকৃত নিবেশ বসনাদি যথাযোগ্য বিন্যা কবনঃ পুনর্বার ছন্নবেশ পরি গ্রহপূর্বক 
মাল্যদানেব প্রতীক্ষা কবিতে পাগিল। তন্মধ্যে সেণ্ট জর্জ আশঙ্ক! করিল পাছে 
ডেভিস ও নিকে।লাসের গলদেশ কমনীয ববমাশিকাষ স্থশোভিত হয়। চতুব- 
প্রবর এই মনে করিয়া মানসিকভাব গৌপনপূর্বক দেবীকে একবারে স্ত্রীভাবে 
সম্ভাষণ করা স্থিব করিয়! কহিল, 

“পরিয়ে, মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়, এখনও পুষ্পাহরণে ব্যাপূত। কুন্থুমপ্রিষতা 
এমনই প্রবল ঘে আহারাদি সমুদয় ভূলিয়৷ গিয়াছেন। অবিলম্বে অস্তঃপুরে গমন 
করুন । 


২৪০ ভূদেব মুখোপাধ্যায ও বাংল! সাহিত্য 


ল্ষীণকলেবধা ব্রহ্মচারিণী অন্তগুি ভয ও চিন্তাসহ কহিতে লাগিলেন-_এ 

আবার কি। পরিনেতাব সম্বোধন কাহাব প্রতি হইল ? 
জর্জ ।__প্রিয়ে! লজ্জ।র বিষয় কি? ইহ।বা আমাব পবম আত্মীয এক আমাদের 

পবিণযেব বিষযও সবিশেষ পবিজ্ঞাত আছেন । ব্ধিবাবিবাহেব জন্ত আপনকাব 
লজ্জা বোধ হইতেছে, কিন্থু আমাদেব স্থসভ্য দৈত্যদেশমকলে তাহা লঙ্জাব শ্ষি 
নহে । যাহা হউক, আপনি অন্র্ব।টিকায গমন করুন, শযদেৰ মধ্যাকাশ উন্তীর্ণ 
হইযছেন। 

এই সকল চাতুষমিশ্র গালি কথাবলী সতীব পক্ষে যদিও বজাঘ।ত সদশ, ানন্ 
দেবীর অপূর্ব ভাবান্তব হওযাতে তিনি আকুলতা প্রকাশ না কবিযাই উন্তুব কশখিতি 
শ।গিলেন-__ 

ধধিক 1 তে(মবা আপনাদিগকে কষ্ণশিষ্ত ও পবমধামিক বপিয। ঘোষণ। বব, 
আমাকে ওই পাপ সম্গেধন দ্বাবা মর্মান্তিক যাতনা দিযোনা। এহোদিন যদিও 
্বামিপ বত্বোত্তম ম্পর্শমাণ হাব। হইয| আছি, কিন্তু তৎসংম্পর্শে সম্ভ।নবপ যে অপব 
স্থশোঙন হদযনন্দন বতুনকল লাভ কবিযাছি তত্সমুদাষেব দর্শনে 9 রক্ষণাবেক্ষণে 
সেই জগদ্দ,লভ স্পর্শমণির শোক একপ্রকাৰ বিস্মৃত ইহযা গিষ।ছিলাম | তুমি 
'আমাব সেই বিলুপ্তজাল শ্োকাঁণল অগ্য ইন্ধনদানে প্রজলিত কবিলে। ঈশ্থণহ 
পতিহীন শিশ্ুপুত্রদিগের বক্ষযি " ও তাহাদিগে নিপীভকগণেব শান্তা । যাহ।ণ। 
পতিব্যতীত পুকষান্তবেব কথোপকথনকেও স্বণ্য ও প|পজনক বিবেচনা কবে, 
তাহাদ্দিগেব প্রতি নিদারুণ পুনর্ভূ অপবাদ । সতীত্ব যে দেশেব বমণীবুলবা 
হদযমধ্যে নিরপম ভূষণ বলিযা ধাবণ কবে না, বিধবাবিবাহ সেই দেশেই 
লজ্জাকণ নহে । পাপ কথাব অধিক আন্দোলন কবাই অন্তায |” 

এই বলিষা দেবী একবাব থ|মিলেন। সেণ্ট ডেভিস ও নিকোলাস দেবীব ভাব 
দেঁখিয! অবাক হইষ! দেবীর ও জ্জের উত্তব প্রত্যুত্তর শুনিতে লাগিলেন । 

জর্জ ।-_পুনর্তভ, পুনর্ত অপবাদ কিৰপ? আমি এতকাল স্বামিধর্মে 
সন্তানদিগেষ সহিত তোমাকে প্রতিপালন ও তোমার বিষয়াদি বক্ষণাবেক্ষণ করিষা 
আসিতেছি। তুমি আমাকে স্বামী বলিয়া হ্বীকার করিতেছ না? 

অধিভারতী । আমার অবোধ সন্তানের! যাবনিকের অত্যাচার হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্ত তোমার সাহায্য গ্রহণ করে। তোমাকে বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষবৎ 
দেখিয়া ক্রমে আমার দেওয়ানী পর্যন্ত দেওয়া হয়। তৃমি যে ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল 
হইয়া বাহির হুইবে, তাহা আমার পুত্রগণ বুঝিতে পারে নাই। পৃথিবীর সকলেই 


উনবিংশ পুরাণ ২৪১ 


বলিবে, তুমি আমার দেওয়ান ও আমার পুত্রগণেরও বিষয় সম্পত্তির তত্বাবধায়ক 
মাত্র, একথা! স্বয়ংও স্বীকার করিয়া] থাকো । মনে ভাবিয়া দেখো, তুমি কিরূপে 
আরধপুরের দেওয়ান হইয়াছ, এই বলিয়৷ তুমি কি কয়েকভাগের দেওয়ানী বা 
অধ্যক্ষত৷ লও নাই যে, “অমুকস্থানের বর্তমান পলীপালক পল্লীর কেবল অমঙ্গল 
করিতেছেন, অধ্যক্ষতার উপযুক্ত গুণগ্রাম তাহার কিছুই নাই, এদিকে ঈশবব 
আমাদিগকে হ্থপাঁলন কার্ধে সক্ষম করিয়াছেন, অতএব বতমান পল্লীপালকের 
হস্ত হইতে অধিকার লইয়া তাহার স্থুপালন করা আমাদিগের কর্তবা। বস্তত 
দেওয়ানী ব্যতীত তোমার পরিণয় ব্যাপারের কোনো নামগন্ধও নাই । তুমি যে 
বলিলে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ, তাহাই দেখে দেখি-- 

বলিতে পাবে! নগরীর শস্যক্ষেত্রসকলের উন্নতিসাধন করিয়াছ, অনেক 
বনজঙ্গল সাফ করাইয়! তাহাতে অর্থকর কৃষিব্যাপার সম্পন্ন করাইতেছ, একথ। 
আমিও অস্বীকার করি না। কিন্তু তোমার আমলে বাছাদের কায়র্লেশে যে সকল 
অতিরিক্ত কৃষিলব্ধ জুব্য উৎপাদিত হইতেছে, সে সমুদয় কি আমার সন্তানেরা 
ভোগ করিতে পাইতেছে ?_ না, তাহাদিগকে তুলাইয়৷ তোমার নিজের পরিবারের 
লইয়। ভোগ করিতেছ? যদি আমার বাছারাই তাহা ভোগ করিতে পাইত, তাহ! 
হইলে ছুতিক্ষ মধ্যে মধ্যে তাহা'দগকে দারুণ যমদগ্ডে পীড়া [দতে পারিত না। 
বপিবে এঁ অতিরিক্ত শশ্তভাগের পরিবর্তে তোমার পরিবারের! কত শিল্পজাত ও 
কত অর্থ-প্রদান করিতেছে । তাহা মতা বটে;- কিন্তু সে শিলিজাত কতকগুল। 
মাটি ও বালিক্ষারের বাসনকোসন, হুম্ার ছুরি কাঁচি এবং ভালোর মধ্যে হৃতার 
কাপড় বই তো নয়! তুমি কাপড় আনাইয়া দিতেছ। অমণি আমার পুত্রগণের 
প্রস্তুত বস্ত্র নানতর হইয়৷ যাইতেছে, তাহার! ক্রমে বস্ত্রবয়ন তূলিতেও আরপ্ু 
করিয়াছে। আর তোমার পরিবারের! শশ্ক লইয়া যে অর্থ প্রদান করিতেছে, 
তাহার কতক তোমার অত্রত্য কর্মচারীরা বেতনম্বরূপে তোমার শ্বপুরে লইয় 
যাইতেছে; আর ভবিষ্যতে এখানকার কর্ম করিতে পারে__এই বলিয়া তোমার 
বাটার কতকগুলি কর্মচারীকে বেতন দিবার জন্য অবশিষ্ট মবলগ টাকা বাটা 
পাঠাইতেছে। মনে কর তুমি একটি খনিতে প্রত্যহ কিছু সময় স্বর্ণ উত্তোলন 
করিতে এবং অবশিষ্ট সময় গৃহকার্ধে যাপন করিতে | পরে কোনো ব্যক্তি আসিয়। 
কৌশলপূর্বক তোমার গৃহকার্ধের ভাঁর লইয়! তোমাকে দিবারাত্র কেবল স্বর্ণথনিতেই 
খাটাইতে লাগিল । দিবারাত্র উত্তোলন করাতে তৃমি পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
ন্ব্ণও পাইতে লাগিলে। কিন্তু সেই আগন্তক অর্থবিনিময়ে তোমার এ অতিরিক্ত 


ভ-১৬ 
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ছর্ণ ক্রয় এবং পরে নানা কৌশলে সেই অর্থও গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া! যাইতে 
লাগিল । বল দেখি এ আগস্কক তোমার কত উপকারী ? তুমি তাহার নিকট 
তজ্জন্য কতদুর কৃতজ্ঞ হহতে পাবো? গৃহকার্ধ নির্বাহের রীতিনীতি ক্রমে ভুলিয়া 
গিয়া, স্থতরাং তথ্কার্ধে অক্ষম হইয়৷ আগন্তকের একান্ত অধীন হইয়! পড়িলে। 
কষিবিধয়ে তুমি এ আগন্তকেব ন্যাষ আম।ব উপকাঁবী। আমার সন্তানেরা 
তোমাকর্তক ক্রমশ কৃধিকাষেই প্রবতিত হইয়া শিকল্পা্দি কাঁষে অপটু হইয়া 
ঘাইতেছে। অথচ পূর্বাপেক্ষা অধিক বিষয়ও ভোগ কবিতে পাইতেছে না। 

তোমার আমলেই খাণিজ্য ব্যাপাবও আমার সম্তানগণের মঙ্গলজনক বলিয়া 
নির্দেশ করা যাইতে পাবে না। পূর্বে পূর্বে এখনকাব পণ্যএব্যের যেবপ আমদানী 
রপ্তানি হইত তাহাতে এখানে বেশী পরিমাণে অর্থ প্রবেশ করিত। এখন আমদানী 
পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছে, স্থৃতরাং তাহাদের মূল্যরূপে অর্থও বহুগুণে 
বাহির হইয়া তোমাব দেশস্থ পবিধারেব সৌভাগ্যসাধন করিতেছে, আর এখন 
রানী বহুগুণে কমিযাছে, স্থৃতবাং এদেশে ধনপ্রবেশ নযনতর হওয়াতে এই পুরীও 
ক্রমে ক্রমে অন্তঃসার পরিশূন্য হইয়া বৎসগণের ভাগ অমঙ্গলের আধার হইয় 
বহিয়ছে। 

ঠুনকো কাচের বাসন অসিতেছে। যাহাতে জীবন রক্ষাব কোনো সাহায্য 
হয় না, আর চাউল বাহির হইয়৷ যাইতেছে যাহা নরের সাক্ষাংজীবন,'..লোকে 
কথায় বলে ধান্তধনাৎ নচ অন্যধনং । আমায় অবোধ পুত্রেরা খাবার চাউল 
বাহির করিয়া দিয়! শাকপাত ভূদী খাইয়! ক্ষীণজীবী ও মধ্যে মধ্যে ছুভিক্ষের হস্তে 
ঘমদণ্ডে নিপীড়িত হইতেছে । তাহারা ছেলেমাহ্ুষ, তাহার্দেরই বা কি দোষ 
দিব? তোমাৰ যে চকচকে নানারকম নকসাকাট। জিনিসপঞ্জ, তাহাতে বিজ্ঞ, 
প্রোডদিগেরও উপবাস করিয়া এ সকল কিনিতে ইচ্ছা হয়। 

জর্জ। আচ্ছা, বিচার, শান্তিরক্ষা, শিক্ষাদান এ সকল বিষয়ে যে কোনে। 
কর্থাই তুলিতেছ না? সামান্য কথ ধরিয়াই গলগল করিয়া বকিয়া যাইতেছ । 

অধি--বড়ে! সামান্য কথ! লইয়া বকি নাই । সে যাহা হউক, তোমার বিচারাদির 

বিষয়ই বিবেচনা কর। পূর্বে যাঝনিক দলের কেহ কেহ বিচার ও শান্তিরক্ষা 
বিংয়ে ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল, তৌমার আমলে শ্রীবৃ্ধিকারী করের! সে 
অত্যাচারকেও চাপা দিয়াছে। পূর্বে যাঁবনিক বিচার-বিষয়ে অনেক সময়ে ম্বগণের 
প্রতি পক্ষপাত করিত, তুমি এখন তাহা কোন না করিতেছ ? বিশেষ এই, তুমি 
স্বীয় অক্টায়কারিতা খ্বদুখে দ্বীকার কর না, একটা না একট| ছল অবলম্বন কর। 
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তোমার পরিবারের কেহ, আমার কোনো সন্তানকে বধ করিলে অমনি বপিয়া উঠ 
তাহ।র পেটে পিলে ছিল, তাহাতেই সামান্ত আঘাতে মরিয়। গিয়াছে । তোমার 
পরিবারদিগের হস্তে আমার যতগুলি সন্তান হত হইবে, তাহাদিগের সকলেরই প্লীহা! 
রোগ থাকিতে হইবে, এটি একটি বিধাতীপুরুষের শিয়ম না হইলে আর তোমার 
চলে না। একি সামান্য পক্ষপাঁতিতা যে তোমার ছেলেরা শাদা বপিয়া সকল 
আদালতে তাহার বিচার হইবে না। তুমি অনেক স্থলে চক্ষর্ণজ্জায় পক্ষপাত 
করিতে পাবো না, পূর্বে যাবনিকের আমলেও অনেক সময় পক্ষপাত হইত না। 
একজন যাঁবনিক নগরাধ্যক্ষ আপনার একমাত্র বাছাকে বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
করে, তাহা! তোমার অবিদিত্ত নাই। আর এক সময় অপর একজন যাঁবনিক 
নগরপাল কোনো অপরাধে আপন বিচারক কর্তৃক আসামী নিদিষ্ট হইয়া সামান্য 
লোকের ন্যায় বিচারালয়ে গমনপূর্বক বিচারকের যখোচিত সম্মান রক্ষা করিয়ছিল। 
অপরাঁপর অনেক সময় যাঁবনিকলের অনেকেই বিনা পক্ষপাতে বিচারকার্ধ শির্বাহ 
করিয়া গিয়াছে । 

তুমি গর্ব করিয়া থাকো, এখন কত বিচারালয় হইয়াছে । সুতরাং 
বিচারকার্যও উত্তমরূপে নির্বাহিত হইতেছে, তখন বিচারালয়ই ছিল না, তা বিচার 
হইবে কি? এটি তোমার বড়ো ভ্রম। পূর্বে পল্লীর দশঞ্গনে মিশিয়া বিচার 
করিত, কাঁজেই তাহাদের মধ্যে তত অবিচার হইতে পারিত না। তাহার! 
আইন কানুন খাটাইত না! বটে, কিন্তু দশের বুদ্ধিতে প্রকৃত বিচারের অন্যথা হইবার 
সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প ছিল। তখন তখন আসামী ফরিয়াদীর প্রতিবেশী মুখ্য 
মোড়লের! বিচারক হইত, হুতরাং কট-সাক্ষিতা, জাল, ফেরেবী, জুয়াচুরি, প্রভৃতি 
_দ্বারুণ ছুরাচরণ সমন্ত ঘটিতে পারিত না। আর তখন অনেক মকদ্দমাই রফা 
হইয়া যাইত, তাহাতে মকদ্দমার খরচে ও কষ্টে অর্থা প্রত্যর্থা এপ উচ্ছিন্ন হইত 
না। অপর, পূর্বে, এক্ষণকার ন্যায় নীচপ্রককৃতি পিয়াদার ঘুসি ঘাড়ধাকাদি 
অপমানাচরণ ও অশ্রীব্য কটুক্তি সহিতে হইত না, বিশেষত নিয় পরের 'মায়ের 
বেটাদিগের কাছে আমার বাছাদিগকে করফোড়ে হুজুর হুজুর করিয়া সভয়ে সেলাম 
বাঙ্গাইতেও হইত না। যাহা স্বপ্পের চিন্তাপথে উপস্থিত হয় নাই, তাহা এখন 
ধৈববিড়ম্থনায় দিবারান্র সম্মুখে সংঘটিত হইতেছে দেখিতেছি । 

এখন তোমার আমলের বিচারকার্ধ কেবল কূট-সাক্ষিতা, জাল, ফেরেববাজি 
প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়! ধড়াইয়্াছে। তুমি ও উকীল মোক্তারের জুটি! কত শত 
' কআর্ী প্রত্য্থাীকে নিঃদঙলীরত করিয়া ছাড়ি দিতেছ। তোমার বিচারালঃগুলি 
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তো! জয়ের বিপণিমাত্র, টাকা ঢাপিলেই জয় কেনা যায়। অবিচার তখন যদি 
শতকরা দশটা, তবে এখন ৭* টাব কম নয়। তখনকার অপেক্ষা এখন উৎকর্ষ 
এই যে, তখন ধুতিচাদর পরা, চাটাইয়ে বসা, হীনবেশী মুখ্য মগ্ুলগণ বিচার করিত, 
এক্ষণে তোমার চাপকান পে্ট,লুন-আটা চেয়ারে বসা, জাকজমুকে পরিবারেরা 
বিচাঁরকার্ধ নির্বাহ করিতেছে । ভালো কাপড় পরিয়। লাঙ্গল ধরিলে জিয়াদা কবিয়! 
ধান ফলে না। 

তোমীর পুলিসের কাজও এঁবপ, তাহাবও বড়ো বড়ে৷ পদে কতকগুলি নির্বে।ধ 
ষগ্ডাকে নিয়োজিত কবিযা অত্যাচার ও বিশৃংখলা খধিত করিতেছ । 

অন্তরঙ্গ বলিয়া কেধণ দেশীয় লোকেরাই বিচাব ও শান্তিবক্ষা বিষয়ে নিপুণতব 
হইয়া থাকে। অন্তস্থনের লে।কদিগের দ্বাবা উক্তকার্ধ স্ুচাকরূপে সম্পন্ন হয় না। 
তুমি এ ছুহ খ্ষয়েব শিরোদেশে আপনাব পরিঝাবদ্দিগকে বসাইয়|ছ বলিয়া আমার 
নগরীতে অধিকতব অবিচার এও শান্গিভঙ্গ হইতেছে। 

আমাব সন্তানপ্রিগকে উত্তমবপে শিক্ষাদান কবিতেছ বলিয়া থাকো । কিন্ত 
ভাবিয়া! দেখো তাহাপা তোমাব নিকটে কি কতকগুপি গ্যাঙ ম্যাড ফিস ফাস 
শিখিতেছে যে আমাকে আর মা বলিয়।ও মনে কবে না-তাহাবা আমার ছুববস্থার 
বিষয় আব চিন্তা কবে না, কেহ কেহ পবেব মাকে মা বলিতেও বাসনা করিয়। 
থাকে । হায় তুমি আমাকে এমনি ছুর্ভাগিনী করিলে যে পেটের ছেপে, যাহা দিগকে 
কত করে মানুষ কবিশ।ম, খাবার সময়েও যাহাদের মলমৃত্রে ঘ্বণা করি নাই, তাহারা 
আমাকে মা বলিতে লঙ্জ। বোধ করিশ। তাহাদের মা মা শবে আমার কন 
জুড়াইত তাহাও বন্ধ করিলে। তাহারা লেখাপড়া শিখিয় তোমারই কাজ 
করিতেছে, এবং তোমাবই একান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া! পড়িতেছে। তোমাব 
শিক্ষাদান নয় তো, যাছুমন্ত্রে শীকরণ। সম্তানগণের ভক্তিময় ব্যবহারে জননীর ' 
সকল ছুঃখই চাঁপ৷ পড়ে । সেই সর্বহুখহর ভক্তি হইতেও আমাকে বর্ধিত করিলে 
আক বাকী কি? 

এই কথ! বলিতে বলিতে অধিভারতীর আস্ত রক ছুঃখপ্রবাহ হৃদয়স্থল প্লাবিত 
করিয়। অশ্ররূপে পরিবাহিত হইতে লাগিল । তীহার মুখের তৎকালীন শেোকাঞুল 
করুণভাব অবলোকন করিলে পাষাণের হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। যাহা! হউক, 
অনন্তর দেবী আপন শোকাবেগ কথক্চিৎ সংযমিত করিয়া কহিতে লাগিলেন__ 

ভালো, এবিষয়ে আমাকেই দুঃখিনী করিতেছে, কর । আমার সম্তানগণের 
উন্নতিই বা কোথায়? তোমার প্রদত্ত শিক্ষা শ্ববৃত্তি চাকরের উপযুক্ত বৈতো নয় ।ষে ' 
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দুটি একটি ছেলে ট টা টিটি করিয়া কিছু শিখিয়! উঠিতেছে, তাহাদিগকে কৌশল- 
পূর্বক উচ্চপদলাভে বঞ্চিত করিয়া এমনি মৃথচাপা দিতেছ যে তাহাদের সহোদবেরা 
উচ্চতর শিক্ষার চেষ্টাই পরিত্যাগ করিতেছে । সেদিন আমাব সেই মনোমোহন 
পুত্রটিকে কি বঞ্চনাটাই না করিলে । বাছা আমার প্রবাসে ভাইদিগের ও আম 
হইতে অন্তরে থাকিয়া কত কষ্টে লেখাপড়া অভ্যাস করিল, অবশেষে তুমি বিনা 
দোষে তাহাকে কীদাইয়| ফিরাইয়া! দিলে। কিন্তু ঘোষণা দিতেছ জাতিভেদ ও 
পক্ষপাত না করিয়া আর্ধপুরের উচ্চ উচ্চ পর্দে লোক নিয়োগ করা যাইবে। আমার 
অবোধ ছেলেরা-_তাহাতে বিশ্বামও করিতেছে । ওদিকে এ সকল পদলাতের 
উপায়, সাতসমুদ্র তেরো নদী পার তোমাদের দূরতর বায়ব্য প্রদেশের উচ্চস্থানে 
সংস্থাপিত করিয়া প্রথমে এই ভাবিয়! ক্ষান্ত ছিলে যে তথায় আমার যান-সাধনহীন 
বামনপুত্রেরা গমন করিতে পারিবে না। ক্রমে আমার ছুই একটি দীর্ঘকায় পুত্র 
যখন কষ্টেহ্ষ্টে সেই উপায় পভ কবিল, তখন দেখিলে যে, তারা তোমার 
পুত্রদিগের হইতে বামন নহে, প্রত্যুত যানসাধন ও ভিন্ন অধিরোহণী ব্যতিরেকেও 
উপায় স্থানে উঠিতে পারে, তখন অমনি বয়সের এমনি ব্যবস্থা করিয়া দিলে 
যে আমার পুত্রেরা তত ছেলেবেলায় আর কোনোক্রমেই সেই উপায় ভবনে 
অধিরোহুণ করিতে পারিবে না। কিন্তু এখনও উল্লিখিত ঘোষণ! দে ওয়াটি ছাড়া 
হয় নাই-_ধন্য ! ধন্য ! 

কোনো অতি দয়ালু লক্্মীবন্ত পুরুষ কোনো দরিদ্রের পা ভাঙিয়! দিয়া, তাহাকে 
আপনার দূরস্থ ভাণ্ীর প্রদর্শনপূর্বক কহিল-তুমি এ ভাগ্ারে গমন করিয়া 
তোমার পরিবার নিবিশেষে আসন, বসন, ও রত্বাদি গ্রহণ করিয়া! ভোগ কর। 
দরিদ্র প্রলোভিত হইয়! বনুতর ক্লেশকর চেষ্টায় পা ভাঙা কিঞ্চিৎ সারিয়া হাতে 
বুকে ভর দিয়া ভাগডারে কথঞ্চিৎ প্রবেশ করিল। পরে সে যেই একটি রত গ্রহণ 
করিল, দয়ালু অমনি তাহার হস্তদয় বন্ধনপূর্বক তাহাতে চাবি আটিয়া দিলেন। 
কিন্ত বদান্যবর তখনও রত্ব গ্রহণ করিতে অস্থমতি দেওয়া পরিত্যাগ করিলেন 
না। বল দেখি তাহার কেমন দয়া__-আমার সম্ভানগণকে বিচারকাঁদির পদ 
প্রদান করিতে করিতে তুমিও ঠিক এইরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছ না? 

আমার সন্তানের! উচ্চপদলাভে বঞ্চিত হওয়াতে ছুই প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে। 
প্রথমত তাহার পরিণাম বিবেচনা করিয়া আপন আপন উন্নতিসাধন চেষ্টা হইতে 
বিমুখ হইতেছে । দ্বিতীয়ত, অন্তস্থানের লোক প্রধান পদে নিধুক্ত হওয়াতে 
যাবতীয় কার্ধালয়ের কার্ধে গোলযোগ ও অত্যাচার ঘটিতেছে। 
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অন্যান্য পদ দাও ন| দাও তাহা তত গায়ে লাগে না, কিন্ত আমার ছেলেদিগকে 
যে ৫সনিকপদ প্রদান করিতেছ না, তাহাতেই তাহাদের সর্বনাশ হইতেছে, এবং 
তাহাই সর্ধাপেক্ষ! গুরুতর ভাবনার বিষয় হইয়াছে । যাঁবনিকও এবিষয়ে বিলক্ষণ 
প্রশংসনীয় ছিল, তাহার আমলে আমার ছেলেরা! সকল পদেই নিযুক্ত হইয়াছিল, 
স্থৃতরাং তখন তাহার! দিন দিন এমন হীনবীধ হয় নাই । পরাধীন কিন্তু স্বশাসিত 
সভ্যদেশে সৈনিকপদের আশা না থাকিলে লোকে ক্রমে দুর্বল হইয়। প্রায় বিনাশ 
দশায় পতিত হয়। তুমি ইহা জানিয়। শুনিয়াও ঘখন আমার পুত্রগণের সৈনিক- 
পদ লাভের পথ রুদ্ধ বাঁখিয়াছ তখন তোমাকে আমাদের হিতৈষী বশিয়া কিরপে 
নির্দেশ করিব, বল? হাঁয় সেদিন আমার সেই চন্দ্রসদৃশ সুন্দর ও কুমারসদৃশ বীর 
কলেবর পুত্রটি তোমার কাছে সৈনিকপদ পাইবার জন্য প্রার্থনা কণিল আর তুমি 
কি নির্দয়টাই না প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিরাশ কপ্রিলে। হায় এসকল দেখিয়া 
শুনিয়া কি স্থির থকা যায়? 

জর্জ শিক্ষাদীনের কথা৷ বশিতে কি বিষয় ফেলা হইল দেখো । অপক্ষপাতে 
তুমিই তখ্যিয় ভালো করিয়া বলে! দেখি । কুসংস্কারের অপনয়ন না হইলে মন্ু্যের 
মন্ুয্যত্ই জন্মে না । আমার শিক্ষা্দানে তোমার সম্থনগণের সেই কুসংস্কার অপনীত 
হইতেছে স্ৃতরাং তাহারা শিক্ষার প্রধন ফলসই আমা হইতে লাভ করিতেছে । 

অধি--তোমার শিক্ষাদানার্দিতে আমার সম্তানগণের কুসংস্কার গিয়াছে, একথা! 
তুমিই সর্বদা কহিয়৷ থাকো এবং আমার অবোধ সন্ভানেরাও বলিয়া থাকে। 
অতএব তাহাদের কি কি কুসংস্কার গিয়াছে, তাহা একবার দেখ! উচিত । তোনাঁর 
ক্ষুলে পড়িয়া, আমার ছেলেরা এখন হাচি টিকটিকি দিনক্ষণ এই কতকগুপি মানে «1 
বটে। কিন্তু হীচি টিকটিকি না মানাতে এমন বেশি লাভটা কি? দিনক্ষণ 
মানাতেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না যেহেতু আমাদের দিনক্ষণ মাশিবার প্রণালী 
কাধবাধক নহে। প্রয়োজন হইলে সেই প্রণালীর মতবিশেষে সকল সময়েই 
যাত্রাদি করা যায়। ভূতপ্রেতের কথায় বলিবে তাহা মানায় ক্ষতি আছে। কিন্ত 
আমার ছেলেরা যেমন দেশীয় ভূতপ্রেতকে অগ্রাহ করিতেছে তেমনি আবার 
কতকগুলি বিদেশীয় ভূত তাহাদের মনে অধিষ্ঠিত হইতেছে । স্তরাং তাহাদের 
ভূতপ্রেত সন্বপ্ধীয় কুসংস্কার গিয়াছে কিরূপে বলা যাইতে পারে? তবে এইমাত্র 
বলিতে পারি তাহাদের মনে ভঁতের পরিবর্তন হইয়াছে । 

তোমার প্রদত্ত শিক্ষার গুণে আমার ছেলেদের উপধর্ম ঘুচিতেছে, বলিয়া 
থাকো। কিন্তু এ বিষয়ে যাহা কিছু উপকার হইয়াছে, তাহা আমার সম্ভানেরাই 
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করিয়া লইতেছে । তোমার তে৷ মনে আছে, তোমাব শিক্ষার্দান প্রণালী প্রবর্তিত 
হইবার পূর্বেই আমার সম্তানবিশেষ প্রকৃত ধর্মশুত্বের পথ পরিষ্কৃত কবিয়া যান; এ 
বিষয়ে বরং বলিতে পারি তোমার পরিবারবর্গই আমার বাছাদিগের নিকট শিক্ষালভ 
করিতেছে--পবে বিশেষরূপেই কবিবে। দেশীয় ঠাঁকুব সকল বদলাইয়৷ খিদেশীয় 
করিয়া দেওয়াই তোমার উদ্দেশ্য তুমি আমার চিরারাধ্য পরম পিতাব পরিবর্তে 
অপব কৃষ্ণ।পি ত্রিদেবের উপাসনার উপদেশ দিয়া থাকো । আমার বাছাদের মধ্যে 
যাহাদের মনে বিদেশীয় ধর্ম লন্ধপদদ হয়, তাহ1!র[ই আমাকে দ্বণ] করিয়া থাকে । 
হায়! তাহাবা যেন আমার পেটেব ছেলে নয়--তাহাধিগকে কি আমি স্তন্যপান 
করাই নাই? 

অপর, তুমি এমত মনে কবিও না যেপূর্বে আমাব যাবতীয় সম্তানেরাই 
কুসংঙ্গাবাচ্ছন্ন ছিল। পূর্বে তাহ!দিগের অনেকেই স্যায়াদি শাঞ্জ পাঠ করিত। 
যাহারা ন্যায়।দি দর্শন-শাস্সসকল পাঠ কবে, তীহাদদের মধ্যে কুসংশার থাকিতে 
পারে না। 

তবে তাহারা সামজিক নিয়ম প্রতিপালন ও লোকেব সন্তোষ সাধনার্থ 
কতকগ্ুশি সামাঞ্জিক অনুষ্ঠানে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিত না। কিন্ত তোমার প্রদত্ত 
ধর্মশিক্ষা তো এই পর্যন্ত যে পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ করিতে হয় ? তাহা হইলেই 
হইল। যাবনিকের আমলে আমার পুত্রেরা প্রয় সকলেই দর্শনাধিপাঠে বিশুখীকৃত 
হইয়াছিল, কিন্তু যাবশিকের ব্িনাশেব তো বাকী ছিল না, ক্রমে সন্ত ভাষার 
সহিত নানাবিধ তত্বনির্ণায়ক দর্শনশাস্থ্ের অধ্য়ন প্রবতিত হ্ইবান উপঞ্রমও 
হইয়াছিল। এই সময়ে আমার কয়েকটি ছেলে পূর্ব মধ্য বিশেষত পশ্চিমোত্তর 
বিভাগে ধর্ম সংস্কার করিতে আরম্ত করিয়াছিল । সেই ধর্ম সংস্কারের সহিত সংস্কৃত 
দর্শনাদি অধ্যয়ন করিলে কুসংস্কাব অবশ্যই দূরীভূত হইয়! যাইত। 

ফলত তোমার কুসংগ্গার দ্ববীকরণ প্রণালীও নৃতন নহে, তাহাও দেশীয় পরিবর্তে 
বিদেশীয় কণা মাত্র । 

আমার পুত্রগণের কুসংস্কার দূরীকরণ তো এই পর্যন্ত । তদ্ভিন্ন পূর্ধে যাঁহার। 
্রদ্ষচর্য অনুষ্ানপূর্বক সংস্কৃত শাস্ত্র অন্থশীলন করিত, তাহারা এমন ক্ষঈণজীবী হইত 
না। যাহাদ্দিগকে এখন তোমার স্কুল কালেজে পড়াইতেছ, তাহাদ্িগের অনেকেই 
তোমার ব্যবস্থা কৌশলে পড়িতে পড়িতে বা কালেজ হইতে বাহির হইয়া দুমাস 
ছমাস কাজকর্ম করিতে করিতে চক্ষুরত্বহীন অন্ধ, ধের্ধহর শিরোরোগে আক্রান্ত, 
যমদূতোপম শ্বাসকাশ যন্ম্সা পীড়িত, কিনব বিষয় যন্ত্রণাকর শুল উদরাময়াদিগ্রন্ত 


২৪৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


হইয়া! যাইতেছে । আবার তোমার কুহকজালে পড়িয়া বাছার৷ স্থরাপান দোষে দিন 
দিন আরও ভগ্রদদেহ ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে। অতএব আমার সন্তানদিগকে 
শিক্ষাদান করিয়া আমার উপকার না৷ অপকারই করিতেছ ? যে সন্তানকে লেখাপড়া 
শিখাইয়া মান্ধুষ করা যায়, সে যদি শিক্ষান্তে লোকান্তরিত বা চিররোগী হয়, 
তবে তাহার অপেক্ষা সবলকায় মূর্খ পুত্রও ভালো । ওরূপ শিক্ষিত সন্তান হইতে 
জলপিণ্ডের আশাও বিলুপ্ত হয়। হায়! মা হইয়া সন্তানের দেহপাতের কথার আর 
কত আন্দোলন করিব? আমি অতিশয় কঠিনহদয়া যে, এ সমুদীয়ের আন্দোলন 
করিতেও সমর্থ হইতেছি। দুর্ভাগ্য মানুষকে সকলই সহাইতে পারে । নচেৎ 
তাহার মৃত্যুতেও কি জীবিত থাকিতে হয় । 

জর্জ-এ সকল তোমার অন্যায় ভত্পনা, এই বুঝি কৃতজ্ঞতা? আমি 
জলপাণির টাকা দিয়া তোমার সম্তানদিগকে লেখাপড়া শিখাইতেছি, তুমি বল কি 
না তাহাদ্দিগেব বিনাশসাধন করিতেছি ? তাহারা যদি আপন দোঁষে অধঃপতিত 
হয, তবে কি সে দোষ আমার হইবে? 

অধি-_তুমি আমাব সন্ভানগণের স্থপালনের ভার লইয়াছ, এক্ষণে তাহারা 
যেবপে বিনষ্ট হউক না কেন, তদ্বিষয়ে তোম।কেই দৌফী বলিয়া! সকলেই নির্দেশ 
কখিবে। এই যে বলিলে, জলপানি দিয়া আমার ছেলেগুলিকে লেখাপড়া 
শিখাইতেছ তাহা কি আমি অস্বীকার করি? কিন্তু তোমার জলপানি দান 
প্রণালীই নানা অনিষ্টের হেতু । ছেলেরা জলপাণির প্রলোভনে কেবল শাবীরিক 
গুরুতর পরিশ্রমে শরীরপাত করিতেছে । তাহাদের মূড়িমুড়কি পাটালি খাঝব 
কড়িগুলি সকলই ছলে বলে কৌশলে কাড়িয়া লইয়া মাঝে মাঝে তাহাদিগকে 
ছুচাবি পয়সা জলপানি দিতেছ । বড়ো দান, বড়ে দয়া ! 

তোমার আমলে আমার সঅন্তানগণের স্থপালন ও স্থুশিক্ষার বিষয় তো! এক 
প্রকার বলা হইল। বাকী আমার নিজের পালন, তা তাহাতেও তোমার ক্রুটি 
নাই । আমার অলংকারগুলি পর্যন্তও অপহরণ করিয়াছি । তাহার (আর্ধ স্বামীর) 
পরলোক হইলে যাঝনিক আমার মুকুটহীরক অপহরণ করে । পরে আমার কোনো 
রণজিৎ, পুত্র "বহুকষ্টে তাহা! যাঁবনিকের হস্ত হইতে ছাঁড়াইয়া লয়। তুমি সেই 
হীরকরত্ব বলপূর্বক লইয়া গিয়া আপনার গিষ্নীর মুকুটে পরাইলে, ইহাতেও যদি 
স্থপালন করিতেছ বল, তবে আর কি করিয়া তোমার মুখচাপা দেওয়] যায় । 

আবার আমার সন্তানগণকে আত্মরক্ষায় এমনি অক্ষম করিয়! তুলিতেছ যে 
পরে একদও্ড তোমার সহারতার অভাব হইলে তাহাদিগকে পঙ্গুবৎ হইতে হইবে । 


উনবিংশ পুরাণ ২৪৪ 


বলো! দেখি, শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্পকার্য, শত্রতাড়ন' প্রড়তি যাবৎ বিষয়েই তাহারা 
তোমার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে কিনা ? তুমি তাহাদিগের ঠেকো 
হইয়াছ, স্থৃতরাং তাহাদিগের ভাবিমঙ্গলেও বিশ্বাস নাই । যে চারা ঠেকোর ভরে 
উন্নত হয় তাহার কি মঙ্গলের আশা করা যায় ? সহজ উই ঘুণ প্রভৃতিতে ঠেকো 
পাতিত বা স্থানান্তরিত হইলে চারাঁটিও পতিত হইবে, হয়তো সেই পতনেই 
তাহার বিনাশ অথবা যদি কথঞ্চিৎ বাঁচে, ভগ্রশাখ, ভগ্নমূল ও দুর্বল হইয়া! থাকিবে। 
পতনের পর অন্য ঠেকো দিলেও তাহার মূলের আঘাত শোধরাইতে বহুকাল 
লাঁগিবে। 

ফলত, আমার সম্থানগণের জীবন অশ্বজীবনের অপেক্ষা হীনতর করিয়া 
তুলিয়াছ। অশ্বেরা কার্ষে ক্রটি করিলে চাবুক খায় ইহাদের তাহাতেও নিস্তার 
নাই। লোক আপন কার্াধনের জন্যও অশ্বকে বলিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করে, কিন্ত 
তুমি আমার হতভাগ্য বাছািগকে ক্রমশ দুর্বলই করিতেছে । 

ঈশ্বর তোমার হাতে জোব দিয়াছেন, আমাদের সর্বনাশ করিতেছ, কর, হাত 
নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে অমন কবিয়া ভোগলামি দেওয়াটা কেন! প্রধ।নতম 
বিচাঝলয় ও ব্যবস্থাপক সমাজসকলে আমার এক একটি সন্তানকে গ্রহণ 
করিয়াছ । তোমার পরিবারেরা তাহার ব্যাখ্যা ঝাহির করিয়াছে, তুমি যে আমার 
সন্তানদিগকে ক্রমশ উচ্চপদে নিযুক্ত করিবে উহা তাহার পূর্বলক্ষণই । আমার 
কতকগুলিই অবোধপুত্র ইহাতে অমনি গলিয়া যাইতেছে । কিন্তু তুমি যে 
অপেক্ষারুত নিকষ্ট পদে তাহাদিগকে নিযুক্ত না করিয়া উচ্চতর পদ প্রদান করিতেছ 
তাহার মর্ম বুঝে কে? যিনি অন্তর্ধামী তিনিই জানেন আর তুমিই জানো । 
প্রধানতম বিচারালয় ও ব্যবস্থাপক সমাজসকলে তে।মার পাল পাল পরিবারের মধ্যে 
, আমার এক একটি ছেলে থাকিলেও কোনক্রমেই আপনার মত চালাইতে পারিবে 
ন।। স্থৃতরাং তথায় থাক না থাক। সমান। কিন্তু অপেক্ষারৃত নিকুষ্টতর পদে 
তাহারা নিযুক্ত হইলেই আপনাদিগের ক্ষমতা প্রকাশ ও মত চালনা করিতে পারিবে । 
অপর, প্রধানতম বিচারালয় ও ব্যবস্থাপক সমাজের সংখ্যা নিতান্তই অল্প আর 
প্রদেশীয় বিচারক প্রভৃতির সংস্থা স্প্রচুর ; বলো! দেখি এই সকল ভাবিয়াই ওরূপ 
বাবস্থা করিয়াছি কিনা । সেদিন তোমার কয়েকটি ছেলে প্রস্তাব কৰিল তোমার 
স্বপুরের মহতী সভায় আরধপুরীয্নগিগের প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে । ইহাতে 
আমার সুশিক্ষিত সম্ভানগণও ঠিক ছিলেন তুমি ক্রমে তাহাই করিবে। কিন্তু তাহা 
করিতে গেলে আর্ধপুবরের এতো সংখ্যক প্রতিনিধি লইতে হুইবে যে তাহাতে 


২৫০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


তোমার পরিবারের! জিত এবং আমার ছেলেরা জেতৃম্বরূপ হইয়া] উঠিবে। স্থৃতরাং 
তুমি কদাচ তাহাতে সম্মত হইবে না । 

যাহা! হউক, তোমার আর যাচিয়া উপকার করায় কাঁজ নাই-_তুমি চলিয়! 
যাও না কেন? আমার ছেলেদের আর এবপ ক্ষীণজীবী সভ্য ও সুশিক্ষিত হইবার 
প্রয়োজন নাই, তাহারা মূর্থ হইয়া থাকিবে । পাঁচ সের ধান বেরুণ করিয়া মোটা 
ভাত খাইবে, চরকার মোটা স্থতো৷ পরিবে- চটি জুত। পায়ে দিবে। তথাপি 
তোমার কৃত অশ্বজীবনের মোজা ও বুট জুতা প্রভৃতির প্রয়োজন নাই । আমাদের 
এসকল মোটা ব্যবস্থা লক্ষগুণে শ্রেয়ঞ্ধর । তোমার বাবুয়ানা, খোরাক পোষাকে, 
আর কাঁজ নাই। আমি তোমার স্থপালন আর প্রার্থনা করি না। 

এই বলিতে বলিতে অধিভারতীর ক্রোধ ও শোক মনোমধ্যে উদ্বেল হইয়! 
উঠিল। মহারাজ । দেবীর তংকাপিক অভূতপূর্ব মৃতির উপমামূল কোথাও 
নাই। স্থির বিদ্যুৎ এবং উদীচ্যপ্রভা, এ জাজ্ল্যমান দেহকান্তির নিকট মলিন 
হইয়া যায়_যাবতীয় দেবগণের যাবতীয় তেজঃ একত্র সংহত হইলেও ওরূপ 
প্রথর তেজোরাশি সমুডূত হয় না। অন্য কথা কি। দেবীর ললাট ফলকে 
আদিত্যদেব স্বয়ং বিরাজমান থাকিয়াও নিম্পরভবৎ প্রতীয়মান হইতেছিলেন। 
য্দি জর্জ ওই তেজোর।শি প্রভাবে দর্শনশক্তিবিহীন না হইয়া সেই সময়ে দেবীর 
প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিত, তবে ধিশ্ববূপিণী মহাদেবীর সাক্ষাৎক।। লাভ করিয়া 
একেবারেই অনঘ ও মুক্ত হইতে পরিত। তখন সে দেখিত যে যাহাকে সামান্যা 
মানবী মনে করিয়া! অত্য।চাৰ করে দেবতাগণ মিলিত হইয়া তাহারহই উপাদন। 
করিতেছে-_বরুণদেব চরণধুগল ধৌত করিতেছেন, পবন চামর বাজন করিতেছেন । 
বিষণ ম্বয়ং চন্দ্রাতপ প্রসারিত করিতেছেন । এবং মহাদেব আপনি তন্ত্রধারক 
হইয়া লোকপিতামহ ব্রহ্ধীর দ্বারা মহাঁদেবীব পুজা বিধান করাইতেছেন। 

কিন্তু নিমেষমধ্যেই দেবীমায়! তিরোহিত হইল, জর্জ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া 
আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন দেখেন সম্মুখে কতকগুলি অবগ্রাহ- 
মলিন! 'লতিকা এবং একটি শুষ্ক নিঝরিণী মাত্র রহিয়াছে-_পৃথিবীও স্বীয় তপন- 
তাপিত পৃষ্ঠ*' শীতল করিবার জন্য পূর্দিকে সঞ্চালিত করিয়াছেন--রাত্রি উপস্থিত 
হইয়াছে । 

সেপ্ট জর্জের মনোমধ্যে প্রগাঁ় চিন্তা আসিয়! প্রবিষ্ট হইল । সে ভাবিতে 
লাগিল আমি বুদ্ধিবিগ্াপ্রতাবে পৃথিবীর কি জল, কি স্থল সর্বত্রই প্রাধাগ্যলাভ 
করিয়াছি, আমার বিদ্যাকৌশলে নির্জীব জড়পদার্থসকল সজীব ভূত্যভাব প্রাপ্ত, 


উনবিংশ পুরাণ ২৫১ 


হুইয়া কার্য সম্পাদন করিতেছে, আমার সংকল্পমকল বার্তা ও রাজনীতি শাস্ত্রের 
ছুরবগম্য স্জটিল কুহকজালে সমাবৃত ও গোপিত হইয়া নিষ্পাদিত হয়, অধিভারতী 
এক সামান্য মূর্থ স্ত্রীলোকমাত্র, কাগ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই বলিলেই হয়, কেবল 
বামায়ণ মহাভারতের উপন্তাস-এবন তাহাব জ্ঞানের উপাদান শান্ধেব বচনমাত্র 
তত্বনির্ণয়ের প্রমাণ, অন্তঃপুরমাত্র অভিজ্ঞতা! অর্জনের ক্ষেত্র এবং কেবল পরিবারস্থ 
কয়েক বাক্তির আচাব ব্যবহার দর্শনই মানবপ্রক্ৃতিবৌধের উপায়, সেই মেয়ে- 
মান্য আজি আমার তথাবিধ স্থগুঢ় অভিসন্ধি সকলের অন্তর্তেদে সমর্থ হইল, জগতে 
ইহার অপেক্ষা বিন্ময়কর ব্যাপার আব কি আছে? মুছুল শিরীষ কেশর ছার 
কি স্থকঠিন হীরকমণি বিদীবিত হইল ? অথবা জল যে এতো! কোমল কোমলতাব 
প্রধান আধার, তাহাও তো কতশত পর্বতশরীর বিদীর্ণ করিয়া থাকে । কিন্তু 
জলের অন্তর্গত গুরুত্ই এ ০১দকতার কারণ, ইহার এ অন্তর্ভেদকতা৷ শক্তি কোথ। 
হইতে আপিল? কোন চিন্তাশীল নীতিবিদেব শিক্ষা প্রদানের ফলে কি ভারতী 
নীতিভেদে এরূপ নৈপুণ্যলাভ কবিল ? তাহাই বা কিবপে সন্ভবে ? বর্ণমালার 
উপদেশ এবং বিষয্বকর্মেব বন্ুদশিতা-পবিহীনা বমণীকে হঠাৎ এরূপ নীতিনৈপুণ্য 
প্রদান কর! কি মানবীয় ক্ষমতীয় সাধ্য? তবে কি যে শক্তি উপধর্মের ঘোরতব 
অন্ধকারে সমাবৃত মহম্মদ ও খুষ্টদেবেব মানসে প্রকৃত ধর্মতত্বের শিখ প্র্ঘলিত 
করিয়াছিল তাহাই আজি ভাবতীকে শিক্ষাপ্রদীন করিল? যে অদ্ধিতীয় শক্তি 
আমাকে ছুর্ভেগ্চ করিয়াছেন, তাহা কি ইহাকে ভেদকতা প্রদান করিতে পারেন 
না? আমিই এমন কি বিশেষ গুণাম্পদ ছিলাম? এখনও আমার সেই শিষাদ- 
জীবনের চিহুসকল বর্তমান রহিয়াছে, সেই পশুচারণ-ঘটিত পায়ের আচড়সকল 
আজিও অপনীত হয় নাই, ভূগর্ত-বাস সকল আমার অচিরসভ্যতার পরিচয় 
প্রদান করিতেছে, সেই হীনদশাপন্ন অসভ্যতম আমাকেও যে শক্তি জগতে এশ্বয 
ও প্রীধান্ত প্রদানে অনুগৃহীত করিয়াছে, তাহা৷ এমন ধর্মপরায়ণা পূরবশ্রেষ্টাকে যে 
কিছু বোধশক্তি দান করিবেন, তাহাতে অসস্তভবতা কি? আবার তাহার অন্তুগ্রহ 
প্রসাদ তো চঞ্চল, আঙ্গি ভারতীর প্রতি তাহা কি স্বপ্রসন্ন অনুগ্রহ দৃষ্টি ফিরাইল? 

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জর্জ হঠাৎ কম্পিত-কলেবর হহল, তাহার 
সর্বশরীরে রোমাঞ্চ প্রকাশিত হইল এবং সমস্ত বাহারুৃতি অন্ভরোদিত গুরুতর 
ভয়ের সছচন। করিতে লাগিল। 

চিন্তাশীল সে দিবসের কথ সমাপন করিলেন । 


পাঁরাঁশম্ট-২ 


রবীন্দ্রনাথের রচনার সমালোচনাক্বম ভূদেব 


প্রভাত সম্জীত- শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাব্যের প্রণেতা । রবীন্দ্রবাবু যে 
একজন প্রকৃত "আর্য কঞ্চ তন্বিষয়ে সংশয় নাই৷ *আর্ধ কবি বলিলাম এইজন্য 
যে তীহার হৃদয় প্ররুতিশোভার প্রতি অবিকল সেই ভাব ধারণ করে যাহা প্রাচীন 
আর্য কবিদ্িগেরই করিত | আর্য কবির ভাব, 'আমি প্রকৃতির । ইউরোগীয় 
কবির ভাব, আঙ্গি কাশি যদ্দিও একটু পরিবতিত হইতেছে, কিন্ত আদৌ 
প্রকৃতি আম|ব | আঘ এবং ইউরোপীয় কবির এই মৌপিক প্রভেদের একটি 
স্থন্দব প্রমাণ এই পুস্তক হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফরাসী কবি ভিকটর 
হিউগে। ইইতে ববীন্দরবাবুব অহ্ুবাদিত “কবি” শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিয়! 
দেখ । 


কৰি 

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া, 
কু বা অবাক, কতু ভকতি বিহ্বল হিয়া, 

নিজের প্রাণের মাঝে 

একটি যে বাঁণা বাজে, 
সে বীণা শুলিতেছেন হৃদয় মাঝারে গিয়। ! 
বনে যতগুপি ফুল আলে! করি ছিল শাখা 
কারো কচি তচ্ছথানি নীল বসনেতে ঢাকা, 

কারো বা সোনার মুখ, 

কেহ রাঙ্গা টুকটুক। 
কারো! বা শতেক রঙ যেন ময়ূরের পাখা 
কবিরে আপিতে দেখি হরষেতে হেলি ছুলি 
হাবভাঁব করে কত রূপমী সে মেয়েগুলি, 
বলাবলি করে আর ফিরিয়া ফিরিয়। চায় 
“প্রণয়ী মোদের ওই দেখ লো চলিয়া যায় ।” 


রবীন্দ্রনাথের রচনার সমালোচনায় ভূদেব ২৫৩ 


সে অরণ্যে বনম্পতি মহান বিশাল কায়া 

হেথায় জাগিছে আলে হোথায় ঘুমায় ছায়া। 
কোথাও ব৷ বুদ্ধ বট-_ 
মাথায় নিবিড় জট, 

ত্রিবলী অঙ্কিত দেহ প্রকাণ্ড তমাল শাল; 
কোথা বা খধির মত-_ 
অশথের গাছ যত 

দাড়ায়ে রয়েছে, মৌন ছড়ায়ে আধার ডাল । 

মহষি গুরুরে হেরি অমনি ভকতি ভরে 

সসম্বমে শিষ্যগণ যেমন প্রণাম করে, 

তেমনি কবিরে দেখি গাছেরা দাড়াল নুয়ে 

লতা শ্মশ্রময় মাথা ঝুপিয়! পড়িল ভুয়ে। 

একদৃষ্টে চেয়ে দেখি প্রশান্ত সে দুখচ্ছবি 

চুপি চুপি কহে তারা ওই সেই ! ওই কবি। 

অতএৰ ইউরোপীয় কৰি বপিয়াছেন যে 'কবি' ফুলবধূর বল্পভ, বনম্পতিদিগের 
গুরু | 
কিন্তু আমাদের কবি কি বলেন ?-- 

ওই দেখ ফুটে ওঠে ফুল । 

আমি কে গো জননি গো আমারে হেরিয়ে কেন 
এরা এত হাঁসিয়! আকুল । 

ছোট ছোট ফুলগুলি ওদের হেরিয়ে হাঁসি 
প্রাণমন পুরিল উল্লাসে । 

প্রভাতের শিশুগুলি কেমনে চিনিল মোরে? 
মোরে কেন এত ভালোবাসে ? 

মরি মরি কচি হাসি ন্সেহের বাছনি তোরা 
মোরে যদি এত লাগে ভাল, 

প্রতিদিন ভোর হলে আসিব তোদের কাছে 
না ফুটিতে প্রভাতের আলো 

বায়ু ভরে চলি চলি করিবি রে গলাগলি 
হেরিৰ তোদের হাসিমুখ 
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তোদের শোনাব গ।ন, তোদের দেখাব প্রাণ 
উাটিয়া! পরাণের গ্ুখ | 
আমাদের কৰি ফুলকুমারীর হাপি দেবিলেন, প্রেম বুঝিলেন, অমনি আত্ম- 
সমর্পণ করিলেন । 
আর্কবিতে এবং ইউন্লোপীয় কবিতে এই ঘে মৌলিক প্রভেদ, তাহা অনেক 
স্থলে আরও এক প্রকারে প্রকশিত হইয়া থাকে । আর্ধকবি যেমন জগতের 
একটি রমণীয় বস্ত দেখেন, অমনি তীহ[র মন সমুদার জগৎশোভার প্রতি প্রভাবিত 
হয় এবং তাহাতে বিলীন হইয়া! যায়। ইউরোপীয় কবিদিগের প্রায়ই এ ভাব হয় 
না। তাহারা আপনাদিগের “অহং, বিন্ুতেই বিশ্বব্্ধাণ্ডের কেন্দ্রীভূত রূপ দেখিতে 
পারেন এবং ইহাতে যাহা কিছু পমণীয় তাহা সেই কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করেন। 
রবীন্দ্রবাবু ভিকটর হিউগে! হইতে অনুবাদ করিলেন-__ 
রজনী দেখিন্্ু অতি পবিত্র বিমল 
ও মুখ দেখিতে অতি সুন্দর উজ্জল, 
সোনার তারকা সবে ডেকে ধীরে ধীরে, 
কহিন্ছ “সরগশোভা ঢাল এর শিরে ।' 
বলিম্থ আখিরে তব “ওগো আখি-তারা 
ঢাল গো আমার পরে প্রণয়ের ধারা ।' 
রবীন্দ্রবাবু নিজে পিখিলেন-_ 
আমার নাহি স্থখ দুখ 
পরের পানে চাই 
যাহার পানে চেয়ে দেখি 
তাহাই হয়ে যাই। 
আবার লিখিলেন-- 
সবার সাথে আছি আমি 
আমার সাথে নাই 
জগৎনোতে দিবানিশি 
ভাসিয়৷ চলে যাই । 
ইউরোপীয় ও আর্ধে এই মজ্জাগত, এই অস্থিগত গ্রভেদ। ইউরোপীয় নাহংকে 
অহুং করিতে চায়, আর্ধ অহংকে নাহং এমন করেন। একজনের ধর্ম আত্মসাৎ 
কর অপরের ধর্ম আত্ম-বিসর্জন করা । ফলে ছুই এক। কারণ এক হওয়। 
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ছুয়েরই উদ্দেশ্ট । কিন্তু পথ পরম্পর বিপরীত । পথের মধ্যে দুয়ের সাক্ষাৎকার 
হইবার কোন সম্ভাবনা! নাই_-যদি কোথাও হইতেছে দেখা যায়, তবে দুইয়ের এক 
জন অবশ্যই পথ ভূশিয়াছে বলিতে হইবে, অনেক নবা বাঙ্গাল৷ কবিদিগের হ্যায় 
রবীন্দ্রবাবু তাহার প্রকৃত পথ ভুলেন নাই । 
রবীন্দ্রবাবুর কবিতাগুলির সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল। 
কিন্ত স্থানাভাববশত: পারিলা্থ না। তবে একথাঁটি বলিব যে অভিমানিনী 
নির্ঝরিণীর ভাবটি প্রধানতম আরর্ধকবির ভাব নহে। রবীন্দরবাবু যে বপিয়াছেন-_ 
অবোধ ওরে কেন মিছে 
কিস আমি আমি 
উজানে যেতে কেন চাবি 
সাগর পথগামী | 
ইহাই প্রকৃত আর্ধকবির ভাব। 
আর একটি কথ! বপিব--কিন্তু এ কথাটি কিছু ভয়ে ভয়ে বলিব। রবীন্দরবাবু 
লিখিয়াছেন-_ 
হজনের আরম্ত-সময়ে 
আছিল অনাধি অন্ধকার-_ 
হজনের ধ্বংস-যুগান্তরে 
রহিল অলীম হুতাশন । 
অন্ত আকাশগ্রাসী অনল মণুদ্রমাঝে 
' মহাদেব মুদি ভ্রিশোচন 
করিতে লাগিল! মহাধ্যান। 
আমরা বলি শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়েরই মতে-_ 
হথজনের আরম্ভ সময়ে 
আছিল অসীম অন্ধকার 
সথজনের ধ্বংলী কালানল 
পুনরায় গিলিল আপন। 
অনন্ত অননগ্রাপী আধার সমুদ্র মাঝে 
মহাদেব মুদিয়৷ নয়ান 
করিতে লাগিল! মহাধ্যান 
, জাঁগতিক হুতরাং অতি-জাগতিক, যাবতীয় কার্ধেরই পথ বৃত্তাকার, অতএব যাহার 


২৫৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


অন্ধকারে আরম্ভ, অন্ধকারেই তাহার শেষ। বহ্ির 'ভাপর।শ্ন'গুলি তাহার 
আলোকরশ্থি হইতে পৃথকৃভূত এবং অধিকতর বলীয়ান। স্থৃতরাং যখন “সর্বং 
জুহোমি বস্থধাদ্দি শিবাবমানং, তখন আলোকরশ্মিগুলিকেও অতি প্রকট তাপ- 
রশ্মিতে হোম করিয়া ফেলিব। আরও একটি কথা না বলিয়! ক্ষান্ত হইতে পারিলাম 
না। এতদিনের পর বৈদান্তিক মায়াপথের প্রকৃত অর্থ এক রবীন্দ্রবাবুর কবিতাতে 
দেখিতে পাইয়া যার পর নাই স্থথী হইলাম। তিনি “মহাস্বপ্ন” শীর্ষক কবিতায় 
লিখিয়ছেন-__ 
তু কি আসিবে, দেব, সেই মহাম্বপ্র ভাঙ্গ৷ দিন 

সত্যের সমুদ্র মাঝে আধসত্য হয়ে যাবে লীন? 
যাহাকে এই “'আধসত্য” বলা হইল ইহারই বৈদীন্তিক নাম 'মায়া” | এই মায়া লইয়া! 
কতই তর্ক বিতর্ক, কতই গোলমাল, কত রূপকরচনার ছড়াছড়ি হইয়া গিয়া এক্ষণে 
ইউরোপীয় দার্শনিক বার্কলি হইতে উহার টিগ্নশী বাহির হইতেছে । কিন্তু একজন 
প্রকৃত কবি একটি মাত্র কথায় সমুদায় তর্কের মীমাংসা করিয়। প্রকৃত বিষয়টি 
বুঝাইয়া দিলেন-__-আর ইংবাজিনবিসেব কাছে বাকপির গ্রন্থ হইতে মায়াবাদ 
শিখিবার প্রয়োজন রহিল না। মায়ার অর্থ আধসত্য বা খগ্ডজ্ঞান। 


১শ খণ্ড ২রা আষাঢ় ১৫ই জুন গৃঃ ১৪৮ 
১০ সংখ্যা ১২৭৯০ সাল ১৮৮৩ শ্রী: ॥ 

বাবধ প্রসঙ্গ 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত । 


যিনি প্রকৃত কবি তিনি পদ্যই লিখুন, আর গগ্ই লিখুন, তাহার রচন। কবিত্বের 
উৎকৃষ্ট অলঙ্কার দ্বারা অবশ্তই ভূধিত হয়। ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন প্রতিভা- 
সম্পন্ন প্রকৃত কবি। তীহার লিখিত এই গগ্ঠময় 'বিবিধ প্রসঙ্গে যথেই্ কবিত্ 
আছে। এমন একটি প্রসঙ্গ নাই যাহাতে গ্রস্থকারের রুচির একাস্তিক পবিভ্রতা, 
মানসচক্ষের সুক্দর্শন এবং হৃদয়ের আধ্যাত্মিক মহোন্নতির লক্ষণ সকল পৃষ্ঠে পৃষ্টে 
লক্ষিত নাহয়। আমরা বাঙ্গাল! ভাষায় আজিকালি অনেকানেক প্রবন্ধ-পুস্তক 
প্রণীত হইতেছে দেখিতেছি । কিন্তু সেগুলি প্রায়ই ইংরাজি রিবিউ বা মাগাজীনের 
আদর্শাস্যায়ী। সেগুলিতে লেখার খুব চোট--খুব আড়-_খুব ভঙ্গী দেখা যায়। 
কিন্ত দেগুলিতে লৌকের মুনের ভাব নিতান্ত অক্ফুট থাকে এবং পড়িবার সময় 
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যেন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা বাঙ্গালা শবে গ্রধিত কি একট! ইংরাজী জিনিস 
পড়িতেছি এরূপ বৌধ হয়। আর বিজাতীয় নামেব ছড়াছড়ি এতই থাকে যে 
তাহ! দেখিয়া! একান্ত বিশ্মিত হইতে হয় । 

এই “বিবিধ প্রসঙ্গ সেরূপ গ্িনিন নহে । এইটি সত্যপত্যই একটি বঙ্গীয় 
অতি নির্মল অবিরুত হৃদয়ের মনের ভাব ব্যক্ত করে। এই পুস্তকখানি পাঠকের 
মনের সহিত তাহার প্রকৃত মাতৃভাষায় কথা কয় । অতি সহজ সরল মাতৃভাষা 
বটে, কিন্ত ভাব সেই শ্রেষ্ঠ, আর্ধ অত্যুন্নত অত্যুদার প্রাচীন পৈতৃক ভাব। দুই 
একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে-_- 

১ কিছুতেই মানুষের অধিকার নাই এই তথ্যটি বুঝাইবার নিমিত্ত রবীন্দ্রবাবু 
লিখিয়াছেন_ 

আমরা নিতান্ত দরিদ্র, একটি ধনীর প্রাসাদে বাস করিতেছি । তিনি 
আমাদিগকে তাহার কতকগুলি গৃহসজ্জ! ব্যবহার করিতে দিয়াছেন মাত্র । একটি মন 
দিয়াছেন, একটি শরীর দিয়াছেন, আরে! কতকগুলি ব্যবহার্ধ পদার্থ দিয়াছেন । 
তাহার একটিও আমরা ভাডিতে পারি না» স্থানান্তর করিতে পারি না। যদি 
তাহা করিতে ঠেষ্টা করি--তংক্ষণাৎ তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হয়। যদি 
কখনো! ভ্রমক্রমে আমর! মনে করি আমার শরীর আমার ও সেই মনে করিয়া 
তাহার প্রতি যথেচ্ছাচার করি, তৎক্ষণাৎ রোগ আসিয়। তাহার শান্তি দেয় । 

২ সকলেই মানুষের অধিকার আছে--এ তথ্যটিও বুঝাইয়াছেন, যথা-_ 
তুমিও তাহার সব পাওনি, আমিও তাহার সব পাইনি, কারণ মানুষের পক্ষে তাহা 
অসম্ভব। তুমিও তাহার কিছু পাইলে, আমিও তাহার কিছু পাইলাম, অতএব 
তোমারও সে আমারও সে। এইজন্ই জনক কহিয়াছিলেন কোন পদার্থেই 
আমার অধিকার নাই, অথবা সমুদয় পদীর্থেরই অধিকারী আমি। ফলত 
ইহলোকে সকল বস্ততেই সকলের সমান অধিকার নহিয়াছে । 

৩ প্রেমিক প্রেমাম্পদের দোষ কিভাবে দেখে-- 
তৃমি ব্গিবে প্রেম যদি অন্ধ না হইবে তবে কেন লে দোষ দেখিতে পায় না? দোষ 
দেখিতে পায় না ঘে তাহা! নহে। ধোষকে পোষ বলিয়া মনে করে না।” তাহার 
কারণ সে এত অধিক দেখে যে পৌষের চারিদিক দেখিতে পায়, দোষের ইতিহাস 
পড়িতে পারে। একটা দৌষবিশেষকে মন্ুম্গ্রকৃতি হইতে পৃথক করিয়া লইয়া 
দেখিলে তাহাকে ততটা কালে! দেখায় না । (আমরা ধাহাকে ভালবাসি না তাহার 
দৌষটুকুই দেখি, আর কিছু দেখি না । দেখি না যে মনুহপ্রকৃতিতে সে দোষ সম্ভব, 


ভ্-১৭ 


২৫৮ ডদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিতা 


অবস্থাবিশেষে সে দৌষ অবশ্যন্ঠাবী ও সে দৌষ সত্বেও তাহার অন্ান্ত এমন গুণ 
আছে যাহাতে তাহাকে ভালবাসা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে বিরাগে 
আমরা যতটুকু দেখিতে পাই অন্থরাগে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক দেখি । ) 
অনুরাগে আমরা দোষ দেখি আবার সেই সঙ্গে তাহা মার্জনা করিবার কারণ 
দেখিতে পাই । 

৪ প্রভাত এবং সায়াহ্ছের ভেদ ব্যক্ত হইতেছে-__ 
প্রাতঃকালের আলোকে “আমি মিশাইয়া যাই ও সম্ধ্যাকালের অন্ধকারে জগৎ 
মিশাইয়া যায়। প্রাতঃকাল চািদিক উদঘাটন করিতে করিতে আমাদের নিকট 
হইতে অতিদূরে চলিয়া যায় ও সন্ধাকাল চারিদিক রুদ্ধ কৰিতে করিতে আমাদের 
অতি কাছে আসিয়া দড়ায়। এককথায়, প্রভাতে আমি জগত্রচণার কর্ষমকারক 
ও জন্ধ্যাকালে আমি জগত্রচনাব কতৃ কারক । প্রভাতে “আমি নামক 
সর্বনাম শবটি প্রথম পুরুষ, সন্ধ্যাকালে সে উত্তম পুরুষ । 

৫ বন্ধুত্ব এবং প্রেমের ভে 
অন্দির হইতে যখন দেবতা চলিয়! যায়, তখন সে আর বাসস্থানের কাজে লাগিতে 
পারে না, কিন্তু বাসস্থানে দেবতা প্রতিষ্ঠা কর] যায় । 

৬ বিনয় সম্বন্ধে-- 

যাহার বিনয়বাক্য বলিবার প্রয়োজন পড়ে না-_-সেই বিনয়ী । তবে কিনা 
বিদেশী ভাষা শিখিতে হইলে ব্যাকরণ পড়িতে হয়, অভিধান মুখস্থ করিতে হয়, 
বিনয় যাহাদের পক্ষে বিদেশী, তাহাদিগকে বিনয়ের অভিধান মুখস্থ করিতে হয়। 
কিন্ত এই প্রকার মুখস্থ বিনয় সংসারের একজামিন পাশ করিতেই কাজে লাগে, 
পরীক্ষাশালার বাহিরে কোন কাজে লাগে না। 

(খাঁটি বিনয় ) 

গ্রশ্থের স্থানে স্থানে বেশ এক একটি মস্করামির কথাও আছে। সেইক্প একটি 
ক্ষুত্র প্রবন্ধ সমস্ত উদ্ধত কর! গেল : 

ইংরাজ শাসন বিদ্বেষী একদল লোক ক্রোধভরে বলেন দেখ দেখি ইংরাজের 
কি অন্যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষের বিষ্কা বুদ্ধি লইয়া! তাহার সভ্যতা, ভারতবর্ষের 
বিষয় পাইয়| 'সে ধনী, অথচ সেই ভারতবধের প্রতি তাহার ক্ষি অন্তায় ব্যবহার ! 
আবাষার বক্তব্য এই যে তাহার! তো ঠিক উত্তরাধি কারীর মতো কাছ করিতেছে । 
ভারতবধের মুখাছি করিতেছে, ভারতবর্ষের খাদ করিতেছে, আরও কি চাগ! 
ভুত্ত কারতবধ যখন মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে উপযর করিচেছিল, তখন কো! 


রবীন্দ্রনাথের রচনার সমালোচনায় ভূদেব ২৫৪৯ 


বড়ো কামান গোলায় পিগুদান করিয়া তাহাকে একেবারে শান্ত করিয়াছে । তাহা 
ছাঁড়া শাস্ত্রে বলে নিজের সন্তানদের প্রতিপালন করিয়] লোকে পিতৃখণ হইতে মুক্ত 
হয়। চিত্রপ্তপ্কের ছোট আদালত হইতে এ খণের জন্য ইংবাঁজের নামে বোধ কৰি 
কোনকালে ওয়ারেন্ট বাহির হইবে না। যে দেশে যেখানে চরিবার প্রশস্ত মাঠ 
পাইয়াছে 208. 00 (01) 139]1 এর স্ত্রীলিঙ্গ ) সেইখানেই নিজের সম্তান- 
গুলিকে চরাইয়া ও পরের সম্তানগুলিকে গু তাইয়া বেড়াইতেছে। অতএব 
উত্তরাধিকারীর ও পূর্বপুকষের কর্তৃব্যসাধনে তাহাদের কোনো প্রকার শৈথিলা 
লক্ষিত হইতেছে না। তবে তোমার নাপিশ কি লইয়া ? 

১৫শ খণ্ড ১৯শে আশ্বিন ১২৯৩ পৃঃ ৪০৯ 

২৬শ সংখা ৫ই অক্টোবব ১৮৮৩ 


প্ররুতির প্রাতশোধ ( নাট্যকাব্য ) 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে অবস্থিতিপূর্বক মানব সখী হইতে পারে না. 
প্রকৃতি দমনের পিচ্ছিল পথে মান্থুষ চিরকাল স্থ্িরপদে থাকিতে শক্ত হয় না) 
পদে পদে তাহ।র পদল্থলন হইবার সম্ভাবনা থাকে । * সে পথে যতক্ষণ থাকে, 
ততক্ষণই তাহার ক। প্রকৃতি সঙ্গে লড়াই, লড়াইয়ের অবস্থাই কষ্ট। 
লড়াই না থামিলে সে কষ্টের আর অবসান শাই। কিন্তু এ লড়াই আর থামে 
না, ইন্ত্রিয়বিহীন না হইলে এ লড়াই থামিবার সম্ভাবনা নাই | স্নেহ মমতা দয়] 
ধর্ম না ছাড়িতে পারিলে--ইন্দরিয়কে পরাজয় না করিতে পারিলে প্রকৃতিকে জয় 
করা যায় না। জয়ী হইতে না পারিলে আবার উহাদের আয়ত্ত হইয়! পড়িতে 
হয়। বিচ্ছিন্ন হইবার বু চেষ্টা করিলেও খানিক দুর যাইয়! আবার উহাদের 
আকর্ষণে আকুষ্ট হুইয়! পড়িতে হয়- আবার জালে আসিয়া জড়াইয়। পড়িতে 
হয়। যেমন কুমীরের সহিত বাদ করিয়া জলে থাক! যায় না, তেমনি প্রকৃতির 
সহিত বাদ করিয়া পৃথিবীতে থাকা অসম্ভব। এই ভাব এই চিত্র অতিরঞ্জনের 
আশ্রয় ব্যতিরেকে এই কাবো অস্কিত কর! হইয়াছে । একজন সন্ন্যাসী এই 
কাব্যের নায়ক । প্রথমতঃ__বৈরাগ্যাবলম্বনের কৃতকাধতা অন্তব করিয়া সে 
দ্তী হয়, কিন্ত পরে সংসারের মোহমস্ত্রে পুনরায় আকষ্ট হইয়া পড়ে। শাদা! 
কথায় এই শাদা ভাব ব্যক্ত কর! হইয়াছে । বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন লঙ্ব- 


২৬৭ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


গ্রতিষ্ঠ সুকবি, তাহার কবিতা লিখিবার প্রণালীতে একটু পৃথক ধরণ--একটু 
নবীনত্ব আছে বলিয়াই তীহার প্রতিষ্ঠা । যে ভাবই ব্যক্ত করুন, তাহার 
কবি্তাগুলি মিঠা লাগে। অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টা না থাকিলেও ভাবের উদ্দীপনা 
ও ভাষার প্রমাদগুণে তাঁহার কবিতার সৌন্দর্ধাধান হয়। এই গ্রন্থ দেখিয়াই 
তাহার কবিতা সম্বন্ধে এরূপ ভাব আমরা ব্যক্ত করিতেছি না। তাহার প্রণীত 
অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ দেখিয়াও তদীয় পণ্ধ রচনার প্রতি এই ভাব আমাদের হাদয়ারট 
হইয়া আছে। 

১২শ সংখ্যা ২১শে আষাঢ় ১২৯১ সন 

৪ঠা জুলাই, ১০৮৪ 


